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লেখকদের ভূমিক 


এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমোরকার দেশে দেশে জাতীয় স্বাধীনতা 
আর সামাজিক অগ্রগাতির জন্যে জনগণের সংগ্রাম হয়ে উঠেছে পাথবীজোড়া 
মনোযোগের কেন্দ্র এবং শিক্ষাপ্রদ তাত্তক বিচারের বিষয়বন্তু। এমনটা 
ঘটাতে কয়েকটা উপাদান সাহায্য করেছে। 

প্রারস্তে বলতে হয়, জাতীম়-মাক্ত আল্দোলন এখন বিকশিত হচ্ছে 
অভূতপূর্ব পাঁরসরে, পারিব্যাপ্ত হচ্ছে বিশাল বিশাল অণ্চলে, এই আন্দোলন 
কোটি কোট, এমনাক শত শত মিলিয়ন মান্ষকে রাজনীতিক সংগ্রামে 
সক্রিয় অংশীদার করে তুলছে। বিভিন্ন জাতীয়-মুক্তি বিপ্বের প্রকৃতি আর 
প্রধান প্রধান ধারা আবদ্কার করা এবং আধ্নক কালের বিভিন্ন বৈপ্লাবক 
আর গণতান্নিক আন্দোলনে সেগুলির এতিহাসিক ভূমিকা আর প্রাসাঙ্গকতা 
প্রতিপাদন করা রাজনশীতক এবং তত্ব্গত দিক থেকেও [বিপুল গ[রুত্বসম্পন্ন 

দ্বিতীয়ত, যেসব দেশে এইসব জাতীয়-মনাক্ত আন্দোলন বিকাঁশত হচ্ছে 
সেইসব দেশে রয়েছে লক্ষণীয়ভাবে বহৃতর অপারণত সামাঁজক সম্পর্ক 
এবং যথার্থ অনন্যসাধারণ 'বাঁভল্ল এঁতিহাঁসক, জাতীয় আর সামাঁজক 
অবস্থা, এইসব মিলে সান্ট করেছে বিভিন্ন জাঁটল রাজনীতিক, আর্থনীতিক 
আর মতাদশগিত সমস্যা, সেগালর বিষয়গত বিশ্লেষণ এবং পর্ণাঙ্গ 
শ।ক্সিবাদস ব্যাখ্যা দরকার যাকে বলা হয় 'তৃতীয় দুনিয়া" তার দেশগ্ীলতে 
এখন পাঁরলাক্ষত বহু সামাজিক ব্যাপার বিস্তৃত তত্বগত দৃাঁণ্টিকোণ থেকে 
আগ্রহজনক। 

তৃতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগৃলির ক্রমাগত আঁধকতর আক্রমণাত্মক 
কর্মনীত এবং দেশণয় প্রাতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান তৎপরতার 


চে 


অনেক বোঁশ জাঁটল হয়ে পড়েছে ঘান্য আর ইন্দোনোশিয়ার ঘটনাগাল, 
মধ্য প্রাচো সংকট এবং অন্যান্য ঘটনা থেকে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয়- 
মুক্তি আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করার জন্যে, নতুন 
জাতীয় রাষ্ট্রগ্লিতে আস্ত রাজনীতিক আর আর্থনীতিক অবস্থা সৃষ্টি 
করতে এবং পূব্বিতর্শ অবস্থানগলিতে কোন-না-কোন উপায়ে ানজেদের 
পুনঃপ্রাতন্িত করার জন্যে সাগ্রাজ্যবাদের শাক্তগুলো চেষ্টা করছে। এই 
গারাস্থিতিতে গভীর বিশ্লেষণ করে দেখা আবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, বিভিন্ন 
'নির্দন্ট ক্ষেত্রে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সামায়ক বিপাত্তগদলোর কারণ 
কা, এসব আন্দোলনের এখনকার বাধাবিঘ]গলো কা, সেগদালর মোকাবিলা 
করার উপায়-উপকরণ কা। 

এশিয়া এবং আঁফকার যেসব প্রাক্তন ওপাঁনবোশক ভূমি স্বাধীনতা 
অন করেছে সেগুলিতে বিকাশের প্রাক্রিয়া এক দেশ থেকে অনা দেশে 
পৃথক পৃথক। কেউ কেউ প:জিতান্তিক পথ বেছে নিয়েছে; জনগণের 
স্বার্থের অন্যায় জুদৃরপ্রসারী সামাঁজক এবং আর্থনীতিক সংস্কারের 
কর্মসূচি ধরে চলেছে কেউ কেউ : আবার অন্য কেউ কেউ এক এীতহাসিক 
চৌমাথায় ঠায় দাঁড়য়ে রয়েছে, তারা এখনও মনস্থির করতে পারে নি। 
নিঃসন্দেহে কিছ; পাঁরমাণে এর কারণ এই যে, এগ্বীলর কোন কোন 
দেশ রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে বিশ বছরের বোঁশ হল, 
অন্যান্যেরা রাজনশীতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে সবে হালে। কিন্তু প্রধান 
কারণটাকে দেখতে পাণয়া যাবে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সামাজিক 
বিকাশের বিভিন্ন মান্রার ক্ষেত্রে, এই দেশগলর সামাজিক কিংবা শ্রেণীগত 
গড়নের পার্থকোর মধ্যে, তাদের জাতীয়-মনাক্ত আন্দোলনের পরিসর আর 
প্রাবলোর মধ্যে, তাদের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর আপেক্ষিক সংখ্যাগত 
আর সাংগঠনিক শাক্তর মধ্যে, ইত্যাদি, ইত্যাঁদ। এইসব পার্থকোর উপর 
যদি ধরা হয় 'বাঁভন এ্াতহাঁসক, জাতাবদযগত আর জাতীয় বৈশিষ্ট, 
বাভন্ন সাংস্কৃতিক আর ধমাঁয় এতিহ্য, এবং আরতন, লোকসংখ্যা, আকার 
আর বিভিন্ন ভৌগোলিক বৌশিষ্টোর মতো উপাদানগাল, তাহলে দেখা যাবে 
এঁশয়া আর আফুকার দেশগুলির সামনে বহ্‌ সমস্মারই জন্যে প্রত্যেকটি 
পৃথক ক্ষেত্রে প্থক-পৃথকভাবে দৃষ্টিপাত করা দরকার । প্রসঙ্গক্রমে, সামাজিক 
আর আর্থনীওক সমস্াবালর ক্ষেত্রেই কেবল নয়, রাজনীতি আর 


ঙ 


রাজনীতিজ্ঞতার 'বাভন্ন দিকেও, বিশেষত, সামাজিক বিকাশের 'বাঁভল্ন রূপ, 
পদ্ধাতি আর হারের ক্ষেত্রেও এই সিদ্ধান্ত খাটে। 
সমস্যা রয়েছে সেগুলির গভীর বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নেওয়া চাই 
কোন কোন সামান্যীকরণ আর দিদ্ধান্ত, তাহলে সমগ্রভাবে এই আন্দোলনের 
পক্ষে আঁভন্ন কয়েকটা সাধারণ নিয়মে উপনীত হওয়া সম্তব। অধিকন্তু, 
জাতীয়-মুক্ত আন্দোলনের ভিতরে বহু নতুন ঘটনকে যাঁদ পৃথক পৃথক 
করে না ধরে, চলাতি আন্তজাতিক ঘটনাবালির পটভূমিতে, আরও 
স্মানা্দক্টভাবে বললে, দুই বিশ্ব সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের পরিপ্রোক্ষতে 
বিচারীবক্লেষণ করা হয়, একমানর তবেই এসব ঘটনের সঠিক উপলান্ধ 
হতে পারে এবং সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কাজেই, উন্নয়নশশল 
দেশগন্লিতে চাল, সামাজিক-আর্থনীতিক আর রাজনীতিক প্রান্ুয়াগদুলির 
যেকোন মূ্তনার্দঘ্ট বিশ্লেষণের মধ্যে সমগ্রভাবে বৈপ্লীবক আন্দোলনের 
সঙ্গে সংশ্রষ্ট সাধারণ তত্ব সংক্রান্ত সমস্যাবলির একটা বিবরণ থাকা চাই, 
এটা অপরিহার্য। 

জাতী য়-মুক্তি আন্দোলনের দ্রুত বিকাশের আন্দুকুল্যে গত কয়েক বছরে 
বেশ কতকগ্যাল বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেগীলতে, নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগলিতে 
পাঁরলক্ষিত সবচেয়ে আগ্রহজনক ঘটনা আর ব্যাপারগযীলর সঙ্গে সংশ্লট 
তথ্যাদি থেকে পাওয়া পাশ্ডিতাপূর্ণ সাধারণ "সিদ্ধান্তকে যোগ্যতাসহকারেই 
প্রধান প্রধান তত্বগত আর ব্যবহারক সমস্যাবালর [বরণের সঙ্গে সংযক্ত 
করা হয়েছে। তবে, উন্নয়নশীল দেশগনালর বিষয়ে রচনার প্রবল স্রোতের 
মধ্যে অল্প কয়েকটা রচনাতেই তৃতীয় দুনিয়ার বৈশশষ্ট্যানির্দেশক সামাজিক 
ব্যাপারগনুলির সারমর্ম এবং ব্যখ্যা দেওরা হয়েছে। তার উপর, জাতীয়- 
মক্তি আন্দোলনের অনেক সমস্যার অপব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে আধ্দীনক 
ইতিহাসরচনবিদ্যায়। উন্নয়নশীল দেশগযল সংক্রান্ত ঘটনাবলি এবং তথ্যাঁদর 
বহুর্জোয়া ব্যাখ্যা দচ্ছেন কোন কোন লেখক, আবাব আরও কেউ কেউ 
রাভিক্যাল বামপল্থী সুবিধাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব ব্যাপারের বাাখ্যা 
দেবার চেজ্টা করছেন। 

এই সবাঁকছুর ফলে একটা বিষয়গত বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ হাজির 
খরার গুরুত্ব দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে __ সেটা হবে এমন বিশ্লেষণ যাতে সংশ্লিষ্ট 
জাতিগ্ুলর পাঁরচালত মীক্ত-সংগ্রামের নিয়ামক নিয়মগুলি দৃষ্টিগোচর 
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হবে, আর, নতুন স্বাধীন দেশগালর পক্ষে বিশিষ্ট [বাভিন্ন মেজাজের 
অসাধারণ বৈচিত্র্য এই আন্দোলনের উপর যেসব প্রকৃতিনিদেশক উপাদান 
চাপিয়ে দয়েছে সেগ্যালকে দেখানো হবে, তেমান, দেখানো হবে আজকের 
জাতীয়-মহীক্ত আন্দোলনগুলির ভাঁবষ্যৎ বিকাশের ধারাগুলিকেও। 

এই বিশ্লেষণে সমস্যাগুলিকে বিচার-বিবেচনা করতে চাওয়া হয়েছে 
তিনটে শিরোনামায় : রাজনীতিক, সামাজিক-আর্থননীতিক এবং মতাদর্শগত। 
মক্ত বিপ্রবগূলির প্রকীত এবং সেগুলির চাঁলিকাশাক্তি সম্বন্ধে বিচার- 
বিবেচনা, আর এইসব বিপ্লব এবং আমাদের একালের অন্যান্য বৈপ্লাবক 
আন্দোলনের মধ্যে সম্পকেরি মূল্যায়ন। 

সমস্ত প্রগতিশীল, সাগ্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিকে একই আভন্ন জাতীয়- 
গণতান্রিক ফ্রণ্টের কাঠামের মধ্যে সংহত করার উপায়, উপকরণ এবং রূপ 
বেছে নেবার বাপারে এশিয়া আর আফ্রিকার নতুন স্বাধীন রাল্টরগযীলর 
পক্ষে বিপূল ব্যবহারিক মূল্যসম্পন্ন কাজ হল বিভিন্ন শ্রেণীর আর 'বাভন্ন 
সামাজিক সমান্টির মধ্যে সম্পর্ক এবং সমাজে সেগুলির আপেক্ষিক গবর্ত্বের 
বিশ্লেষণ। 

রাজনশীতিক স্বাধীনতা আর্জত হবার পরে জাতীয়-মদাক্ত বিপ্লবগ্ীল 
মিলিয়ে না গিয়ে বরং পাঁরসরে এবং প্রাবল্যে আরও বেড়েই ওঠে। তৃতীয় 
দ্নিয়ার দেশগ্লিতে সনৃতীর সংঘাতের অবস্থার মধ জীবনযাত্রার নতুন 
প্রণালীর জন্ম হচ্ছে। মুক্ত দেশগুলির সামাজিক প্রগাঁত এবং প্রকৃত 
স্বাধীনতার সংগতিপূর্ণ বিকাশের পন্থা নির্ধারণের জন্যে সংগ্রামরত 
বৈপ্রাবক-গণতান্রিক শক্তিগুলি সাম্রাজাবাদের সঙ্গে যোগসাজশ পাতানো 
আর্থনশীতিক এবং রাজনীতিক 'বকাশের অমুক কিংবা অমুক পথ বেছে 
নেবার ব্যাপারটা নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রগীলর পক্ষে একটা মূলগত সমস্যা -- 
কেননা, কোটি কোটি মানুষের জীবনের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ জন্বন্ধ রয়েছে। 
স্বাধীনতা অর্জনের আগে এই সমস্যাটা ছিল তত্তক্ষেত্রের বিষয়, কিন্তু এখন 
এটা সাধারণ রাজনশীতির ক্ষেত্রে এসে গেছে, এখন বাভন্ন সামাজিক-শ্রেণীগত 
শা্তর এবং এসব শান্তর স্বার্থসেবী রাজনীতিক পার্টিগলর জোট বাঁধার 
চড়ান্ত গরত্বসম্প্ন নারখ হয়ে উঠেছে এই প্রশ্নটা। 
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জাতীয়-মাক্ত আন্দোলনের এই চলতি পর্বে সামাঁজক-আর্থনীতিক 
অমস্যাগল বিশেষ জরুরী হয়ে উঠেছে। এর ফলে বহ_ গ্রবত্বপূর্ণ সমস্যার 
বিজ্ঞানসম্মত বিচারীবক্চেনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে _ বিশেষত, যেমন, 
উত্তরণকালের অনন্যসাধারণ প্রকাতির তাত্বক ব্যাখ্যা, মুক্ত দেশগুলর 
সামাজিক এবং আর্থনীতিক বিকাশে বিস্তর-সহায়ক বিষয়গত এবং অধ্যাত্মীয় 
উপাদানগৃঁলর লিশানাদাহ করা __ যেমন, উত্তরণকালে রাস্ট্রের ভূমিকা, 
জনগণের রাজনশীতিক সংগঠনের তাৎপর্য, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাজে জনগণকে 
টানবার উপায়'উপকরণ, ইত্যাঁদ। 

জাতীয় অর্থনসীতির উন্নয়নের ব্যাপারে এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগঁল 
ছোট-বড় বহু সমস্যার মুখোমুখি আসে -- সেগুলির মীমাংসা সহজ নয়। 
উন্নয়নশীল দেশগ্বীিলতে এবং অন্য আর্থনীতাবদেরা এই 
দেশগালিতে আর্থনীতিক জোয়ারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা 
নিয়ে সবপ্রবক্ধে কাজ করছেন -- এইসব সমস্যা হল: এইসব 
দেশের বেশির ভাগই যেসব আর্থনীতিক বাধাবিপাত্তর ভিতর দিয়ে চলেছে 
সেগুলির কারণ এবং সেগুলিকে আঁতিক্র্ করার উপায়; জাতীয় 
অর্থনশীতিক্ষেত্রে অর্থ যোগানের বিভিন্ন উৎস; কৃষির প্রশন এবং খাদ্যসমস্যা ; 
জাতীয় অর্থনশীতিতে রাষ্ট্রীয় এবং ব্যাক্তগত-মালিকানাধীন ক্ষেত্রের 
তুলনামূলক গুরুত্ব; ?িলপযোজনের হার এবং লঘ; আর গুরু শিল্পের 
অন্যপাত; উন্নয়নশগল দেশগুলির উপর বৈজ্ঞানিক এবং প্রষ্যক্তিগত বিপ্লবের 
করিয়া, ইত্যাদ। অবশ্য এই সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব আজ পুরোপ্যার দেওয়া 
যায় না। তবে, এইসব এবং অন্যান্য সমস্যা যে সমন্রবদ্ধ হচ্ছে, এটাই সেগ্যালর 
যথোপয্ক্ত উপলান্ধ এবং সমাধানের সহায়ক হতে পারে। এখানে প্রসঙ্গটা 
হল, প্রধানত, আজকের অবস্থায় উন্নয়নশঈল দেশগুিতে গ্রহণীয় 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে ন্যাধ্য আর্থনীনতিক ব্যবস্থাপনার 'বাভন্ন রূপ এবং প্রণালী 
আঁবি্কার করা; সেগুলির বথার্থ সম্ভাবনা এবং এই দেশগ্ির মধ্যে 
পারস্পারক এবং সমাজতান্ত্রিক 'বশ্ববাবস্থার দেশগুলির সঙ্গে আর্থনশীতিক 
সহযোগিতার সন্তাব্যতার বিচার-বিবেচনা অনুসারে সেটা করতে হবে। 

জাতীয়-মদাক্ত আন্দোলন নিয়ে অধ্য়নকারীরা ইদানীং সবশ্লিষ্ট 
মৃতাদর্শগত প্রশ্নগ্লির দিকে ক্রমেই বৌশ মনোযোগ 1দচ্ছেন। এটা নিছক 
সমাপতানিক ব্যপার নয়: জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের ক্ষে্রটা মতাদর্শগত 
খদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠেছে বলে সেটা হচ্ছে। মতাদর্শগত অবস্থনগ্যালতে 
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সাম্্রাজ্যবাদশী শাক্তগদলর গুরুতর রাজনীতিক পরাজয় ঘটেছে, উন্নয়নশসল 
দেশগুলকে তারা কোন কোন আর্থনীতিক সুযোগসুবিধা দিতে বাধ্য 
হয়েছে -_ তবু, এইসব অবস্থান ছেড়ে দেবার অভিপ্রার তাদের নেই। 
প্রকৃতপক্ষে, সা্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবগুলির আঁধকতর বিকাশ যাঁদ পূর্বাহ্ন 
ব্যর্থ করা না যায় তাহলে সেটাকে যাতে ব্যাহত করা যায় এমন একগচচ্ছ 
মতাদশগিত ধারণা উদ্ভাবন করা এবং মুক্ত দেশগুঁলিকে যেকোন মূলগত 
সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে বেশ কিছ; কাল যাবত দুরে 
রাখার আশায় তারা তৃতীয় দনয়ার উপর মতাদর্শগত চাপ আরও বাঁড়িয়েছে। 
জন্যে এই অঞ্চলের মাটিতে বূজোৌঁয়া মতাদর্শের ক্ষয়ে যাওয়া ধারণাগুলোকে 
আবার জাইয়ে তোলা তাদের আর একটা লক্ষ্য। 

সাধারণভাবে 'বশ্ব বৈপ্লাবক আন্দোলনের উপর এবং বিশেষভাবে জাতীয়- 
ম্ীক্ত আন্দোলনের উপর চীনের কামউীনস্ট পার্টর বর্তমান নেতৃত্ব যেসব 
কৃষ্যাক্তপূর্ণ রাজনশীতিক এবং তাত্বিক নীন্তি চাঁপয়ে দিতে চাইছে সেগ্যালর 
বির্দ্ধে এই অঞ্চলে বিপ্লব আর প্রগাতর শক্তগ্লির লড়াই চালানো 
অবশ্যকরণীয়, তার ফলে পারিস্থিতি আরও উগ্র হয়ে উঠেছে। 

যত প্রকাণ্ডই হোক না কেন, কোন একটা মাত্র বিশ্লেষণে এশয়া আর 
আফ্রিকার দেশে দেশে জনগণের জীবন আর সংগ্রামের সমস্ত দিক 'নয়ে 
বিচার-বিবেচনা করতে পারার দাবি করতে পারা যায় না। কাজেই, এই 
রচনার পরাঁধি সীমাবদ্ধ করার দরকার হয়েছে: অনেক সমস্যা কেবল বিবৃত 
করা হয়েছে, সেগদীলর আরও বিচার-বপ্লেষণ দরকার হবে। 

পর্যালোঁচত প্রক্রিয়াগলি অত্যন্ত জাঁটল, ঘটনাবাল এখনও স্মস্থিত হয়ে 
ওঠে নি, সখগ্রন্ট দেশগালির পারাস্থিতই ঘনঘন এবং প্রায়ই অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে পাঁরবর্তিত হচ্ছে _ এইসব কারণে এই লেখকেরা ফোন শর্তহীন 
মতপ্রকাশ [কিংবা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা থেকে বিরত থাকবার চেষ্টা করেছেন। 

উপর-উপরকার বিভিন্ন ব্যাপারের নিচে যেসব গভীর প্রাক্রিয়া জাতায়- 
ম্নাক্ত আন্দোলনের বিভিন্ন শ্রেণী, সামাজিক সমাম্ট, রাজনীতিক পার্টি 
আর নেতাদের মনোভাব 'নর্ধারণ করছে সেগুলিকে লক্ষ্য করতে পাঠককে 
সাহায্য করা এবং, এইভাবে, জাতীয় আর সামাজিক মক্তর জনো এশিয়া 
আর আঁফ্রকার দেশে দেশে জনগণের কিন সংগ্রামের ক্ষেত্রে যত সামান্যই 
হোক কিছু অবদান রাখাই এই লেখকদের বিবেচনায় তাঁদের কাজ । 


প্রথম পারচ্ছেদ 
আমাদের একালে জাতীয়-মাক্তি আন্দোলন 


জাতীয়-মনাক্ত বিপ্লবগলির আঘাতে আঘাতে বিশ্ব উপানবোশক বাবস্থাটা 
চুর্ণীবচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে -. এই বিপ্রবের প্রবল [ীাবকাশ আমাদের একালের 
একটা বোশিষ্টাসূচক উপাদান। পুরন ওপাঁনবোশক সাম্রাজাগদলোর 
ধংসস্তুপের িভতর দিয়ে দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন জাতীয় রাষ্ট্র, আর এইসব 
রাস্ট্রের মানুষ এঁতিহাসিক পরিস্থিতির শিকার হতে আর রাজ না হয়ে 
নিজেদের ভাগ্য গড়ার কাজটা নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে। "দ্বিতীয় 
বিশ্বযদ্ধ শেষ হবার পরে বারো বছরের মধ্যে এশিয়ায় সতেরটা দেশ ওপান- 
বোশক জোয়াল ছদ্ড়ে ফেলে দিল। অল্প কয়েকটা দেশের নাম করে বলা 
যায়, ভারত, ইন্দোনৌশয়া, বর্মা এবং সিংহল এখন স্বাধীন বিকাশের 
কর্মসুচি নিয়ে চলেছে। 

এশিয়ায় গদরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক পরাজয়ের ঘা খেয়ে উপানিবোশক 
শাক্তগুলো আঁফ্রকায় দ্‌ঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারবে বলে আশা করেছিল । 
মাকরনি সাংবাদিক এবং ওপানিবোশক রাজগুলোর সক্রিয় সমর্থক জন 
গাণ্টার তখন লিখোছলেন : এবশাল এবং শক্তিপরাক্ষার ক্ষেত্র এই মহাদেশ 
পাশ্চমী দানয়ার পক্ষে চূড়ান্ত গুর,ত্বসম্পন্ন, ত্রার কারণ শধ্য এই নয় 
ধে. এর অবস্থান সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন আর মহাদেশটা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন 
1বাভন্ন কাঁচামালে ঠাসা, কারণটা এই যে, এটা হল আমাদের শেষ সীমান্ত । 
এশিয়ার অনেকটা খোয়া গেছে, আফ্রিকা রর়েছে।* তবে, উপানিবেশবাদণশরা 
যেমনটা আশা করেছিল সেইভাবে আফ্রিকা দীর্ঘকাল নিক্কিয় রইল না। 


৮ [গস 0 এগ ভি, ওল সওম 198, 1 ক. 


৯১ 


সাগ্তাজযবাদবিরোধী বিপ্লবগলির উর্মিভঙ্গ ক্রমবর্ধমান শাক্ততে আছড়ে পড়ে 
পড়ে প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় এবং পরে ক্রান্তীয় আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের 
বনিয়াদগুলোকে চূর্ণ্বচর্ণ করল! ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে 
আফ্রিকার চোত্রিশটা রাষ্ট্র জাতীয় সার্বভৌমত্ব অর্জন করল। 

এই কথাগ্ুুলি লিখবার সময়ে এশিয়ায় আর আফ্রিকায় ৭০টার বোঁশ 
দেশে সরাসাঁর ওপানবৌশক শাসন আর নেই। ১৯১৯ সালে পাঁথবীর 
৭২ শত্রাংশ জুড়ে ছিল উপানিবেশ আর পরাধঈন দেশগহুল, সেগুলিতে 
ছিল পাথবীর লোকসংখ্যার ৬৯ শতাংশের বেশি, কিন্তু এখন বাদবাঁক 
উপনিবেশগ্যীলর আয়তন ভূপৃচ্ঠের ৪ শতাংশেরও কম, আর সেগ্দালতে আছে 
পৃথিবীর লোকসংখ্যার ১:১ শতাংশ _ ৩ কোটি ৭০ লক্ষের চেয়ে সামান্য 
বোশি। 

সক্রিয় সায়াজ্যবাদীবরোধী শীক্ত [হিসেবে আন্তজ্ধাতিক ক্ষেত্রে এইসব 
সার্বভৌম রাম্ট্রের দেখা দেবার ঘটনাটা হল জাতীয়-মৃক্তি আন্দোলনের 
একটা গুরত্বপূর্ণ পাঁরণাঁত, _ উপনিবেশিক আর পরাধীন ভৃঁমগ্লতে 
জনগণের দীর্ঘকাল যাবত পারিচালত কঠোর সংগ্রামের একটা স্বাভাবিক 
ফল। এ হল বিপুল তাৎপর্যসম্পন্ন একটা এরীতহাসিক ঘটনা। 


১। জাতীয়-ম্যাত্ত আন্দোলনের সাফল্যের কারণ 


ওুপাঁনঝেশিক এবং পরাধীন দেশগুলি জাতীয় স্বাধীনতায় পেশছেছে 
বিভিন্ন পথে । কোন কোন দেশ স্বাধীনতা অন করেছে শান্তপূর্ণ উপায়ে, 
আবার অস্ের শরণ নিতে হয়েছে অন্যান্যকে। তব্দ, বিভিন্ন দেশের 'বাভন্ন 
বিশেষ অবস্থা অন্দসারে রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের এইসব উপায়- 
উপকরণ যতই 'বাভিল্ন এবং অনন্য হয়ে থাকুক না কেন, এই স্বাধীনতা 
আর্জত হয়েছে দীর্ঘ কষ্টসাধ্য লড়াইয়ের পরে, এই উপাদানটা সমস্ত ক্ষেত্রেই 
আভন্ন। স্বাধীনতা কঠোর লড়াই করে জিতে নিতে হয়, স্বাধীনতা আপনা 
থেকে আসে না। 

উপাঁনিবেশবাদের মতাদর্শবাদীরা বলে, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রকাতি 
নাক বদলে গেছে, এমনাক, উপনিবেশগুলোকে ছেড়ে দিলেই যেন তাদের 
লাভ -- এই কারণেই নাকি উপাঁনবেশবাদীরা নিঞ্জেদের ইচ্ছা অনুসারেই 


৯২ 


অধীনস্থ জাতিগৃঁলকে স্বাধীনতা মঞ্জুর করা উচিত মনে করেছে।* বাঁটিশ 
উপানিবেশবাদের সমর্থকেরা বিশ্বাস করাতে চায় যে, বৃটিশ ওপাঁনবেশিক 
কর্মনীতি বরাবরই এমনভাবে রচিত যাতে 'লোকের ন্যাা জীবনযাত্রার 
নান, এবং যেকোন মহলের উৎপণড়ন থেকে মুক্তি, এই দুইই নিশ্চিত 
করার অবস্থায় উপানিবোশক অঞ্টলগীলকে কমনওয়েলথের মধ্যে দায়িত্বশীল 
স্বশাসনে পারচালিত করা' যায়।** 

উপানিবেশবাদীদের তথাকাঁথত সহ্ৃদয় আঁভিপ্রায়ের কোন কথাই অবশ্য 
উঠতে পারে না: কথাটা হল এই যে, পৃথিবীটা -- আর তার সঙ্গে উপানবেশ 
আর পরাধীন দেশগ্দাল _ এমন মাত্রায় বদলে গেছে যাতে সামাজ্যবাদীদের 
আয়ন্তের বাইরে বাভন্ন হেতু তাদের একটার পর একটা অবস্থান ছেড়ে 
দিতে বাধ্য করছে। 

এই হেতুগদ্রীল কা, তার নিশানাদাহর চেষ্টা করা যাক। 

ওপানবোশক জাতিগনলির জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে সাফল্যের ক্ষেত্রে 
প্রধান, নিষ্পাত্তমূলক হেতু হল ১৯১৭ সালের সমাজতান্তিক রুশ বিপ্লব, _ 
এই বিপ্লব কোটি কোটি মানুষের বিপুল সংপ্ত শার্তি উৎসারত করে দিল 
এবং রাজনশীতক বিষয়াবালিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে তাদের অন্/প্রাণত 
করল। রাশিয়ায় বৈপ্লাবক ঘটনাবলি প:জতান্ত্িক দুনিয়ায় একটা ভেদ 
ঘটালো, এবং লাগিয়ে দিল পুজিতন্তের সাধারণ সংকট, আর তার সঙ্গে 
সায়াজাবাদী ওপানবোশক ব্যবস্থার সংকট, _ সরাসার এই বৈপ্লাবক 


*. দণ্টান্তদ্বরূপ, 228। ১০)% 180০৫ পান্রকার রাজনীতিক ভাবাকার সাইরাস 
ল. সুলুজবেগ্গেরের মত তাই, তান লিখেছেন: 'সংক্ষেপে, ধনী ভূমিগলি দেখা 
যাচ্ছে আরও ধনী হচ্ছে, আর দরিদ্ুরা আরও দারিদ্র হচ্ছে। রোয়ান্দার মান্য আঁধকতর 
দদশিগ্রস্ত _ বাঁদও স্বাধীনতার জন্যে আধকতর গর্বোন্বত -_ জীবনে নেমে যাচ্ছে, কিন্তু 
আফ্রিকায় সামাজ্যক বায়ের জন্যে বেলাঁজয়ম আর দায়ী নয়, এই বে্লেজিয়ম আরও 
বোঁশ সম্‌দ্ধিশালী হয়ে উঠছে। গাবোনের আঁধবাসীরা আরও কম খেতে পাচ্ছে, 
টাঙ্গানাইকার অধাবাসীরা আরও খারাপ পরছে, কিন্তু উপানিবেশবাদের খরচখরচা আর 
গর্ব দুইই বাদ দিয়ে ইউরোপ শমদ্ধিশালী হয়ে উঠছে (0. 1, 98120678৩7 
1171788010014177%- ব20 এর 06 77774 (19714, ইত ২০০০ 
1918 15 9) 

5:606700 31501৩5,1574878 747%95০ 2%11774, 10000, 1059, 15 8. 


চে 


ঘটনাবালর প্রাতন্রিয়ায় ওপাঁনবৌশক দুনিয়া আত আস্থর অবস্থায় পড়ে 
গেল। 

৯৯১৯৭ সালের আগে উপাঁনবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলতে সমস্ত 
জাতীয়-াক্ত বিপ্লব চূর্ণ করা হত আন্তজাতিক সাম্রাজ্যবাদের শ্রেন্ঠত্তর 
ক্ষমতা দিয়ে, তখন সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্রাধিপত্য ছিল।* 
অক্টোবর বিপ্লব পাঁরস্থিতর আমূল পাঁরবর্তন ঘাটয়ে দিল। এই খিপ্রব 
জাতীয়-মৃক্তি আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে মোড় ঘ্যারয়ে দিল! অর পর 
থেকে উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুিতে বৈপ্লাবক আন্দোলন বিকাশত 
হতে থাকল ঢের বোঁশ ব্যাপক পাঁরসরে, এই আন্দোলন সাংগঠনিক দিক 
দিয়ে উন্নতর হল। শুধু তাই নয়: বিপ্লবীদের মনে আসন্ন মনাক্তির প্রবল 
আস্ছা এনে দিল অক্টোবর বিপ্লব । 

অক্টোবর বিপ্লব যে এশিয়ায় আর আফ্রিকায় জাতীয়-মনাক্ত সংগ্রামে 
প্রবল চলনশাক্ত যুগিয়েছে, এ কথা উপানিবেশবাদের প্রকাশ্য পৃম্ঠপোষকেরাও 
মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। তবে, বুর্জোয়া লেখকেরা ঘা করতে বিরত থাকছে 
সেটা করছে চশনের কাঁমউনস্ট পার্টর বর্তমান নেতৃত্ব; মুক্তি আন্দোলনের 
বিকাশের পক্ষে অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য এবং এমনাক, পাঁথবার প্রথম 
সমাজতান্ম্িক রাস্ট্রের আস্তিত্বের কথাটাকেও খাটো করে দেখাবার কাজ হাতে 
নিয়েছে এ নেতৃত্ব। সেই ১৯৪৯ সালে মাও সে-তৃং কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক 
কথাই বলোছিলেন: “বলা হয়, “আন্তজ্শাতিক সাহায্য ছাড়াও জয় সন্তব।' 


* আন্তজাতিক শ্রমিক আর কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন বাশঘ্ট নেতা এবং 
বহু বছর ধরে জাতীয়-মযুর্ত আন্দোলনের ঘানষ্ঠ অধায়নকারী র. পামে দত্ত স্মাতচারণ 
করে বলেছেন: '১৯১৭ সালের আগেকার জাতীয়-মনুক্ত আন্দোলনের জগতের কথা 
আমার বেশ ভালভাবে মনে আছে, তখন ভারত এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় আন্দোলনের 
নেতারা ইংলন্ডে কোম্রজে আমার বাবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন; পার্সিক বিপ্লবের 
সম্মানার্থে ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত মজিশ বা এশীয় ছাত্রদের প্রথম নাঁমাতর বৈঠক 
বসোঁছল আমার বাবার বাড়ির একটা কামরায় (জওহরলাল নেহর তখন ছান্ত ছিলেন, 
তানি সদস্য; ছিলেন, যদিও খুব সাক্রিয় নয়)। পাঁথবাঁর সবন্র সাম্রাজ্যবাদের নৃশংসতা, 
গুগনিবোশিক বুদ্ধ এবং উতপীড়নের বিরুদ্ধে বুটেনে জন-আন্দোলন আলোড়ন চালাত। 
আঁবরাম প্রাতিবাদ-সভা হত। মিসরে, ভারতে, পারস্য, কঙ্গেয় দমনের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ। 
প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ চলত। কিন্তু ৯৯১৭ সালের আগে উদ্যাপন করার মতো 
কোন অয় ছিল না।" (34478572০42), 591. 8) নত 0519040১990 


৯৪. 


ওটা একটা হেত্বাভাস। সাম্রাজ্যবাদ বজায় থাকতে আন্তজাতিক বৈপ্লাবক 
শাক্তগ্ীলর কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের সাহায্য ছাড়া কোন দেশে কোন 
ধরথার্থ জনগণের বিপ্লব জয়লাভ করতে পারে না, জয় হলেও নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করা বায় না... সোভিয়েত ইউনিয়ন ষাঁদ না থাকত, ফাশস্টবিরোধী 
দ্বিতীয় 'বিশ্বযদ্ধে যাঁদ বিজয় না হত, যাঁদ জাপানী সাম্রাজাবাদ চূর্ণ না 
হত .- এটা আমাদের পক্ষে বিশেষ গুরৃত্বসম্পন্ন -- ইউরোপে যাঁদ 
জ্নগণতন্গ্ীল দেখা না দিত, প্রাচ্যের নপাঁড়িত দেশগুলির সংগ্রামে 
যদি গাঁতবেগ সঞ্চারিত হতে না থাকত, মার্কন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন, ফ্রান্স, 
জার্মানি, ইতালি, জাপান এবং অন্যন্য পুজিতান্তিক দেশে শাসক প্রাত- 
ক্রিয়াপন্থী চক্রগঁলর বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রাম যাঁদ পাঁরচালিত না হত, সংক্ষেপে, 
এই সমস্ত উপাদান যাঁদ না থাকত, তাহলে আন্তর্জাতিক প্রাতীক্ররাশশল 
শাক্তিগলর শাক্ত প্রকৃতপক্ষে যা আছে তার চেয়ে নিশ্চয়ই বৌশ হত। 
এইসব উপাদান না থাকলে আমরা জয়য্বস্ত হতে পারতাম ? [নিশ্চয়ই না।'* 
আজ চীনে তারা সবাইকে এই কথাটা ভুলিয়ে দিতেই চাইছে _ কেননা, 
এই কথাটা চীনা নেতৃত্বের এখনকার খোলাখনাল শভিনিস্টিক, জাতীয়তাবাদ 
কর্মনীতির বিরোধনী। 

নাৎসী জার্মানি আর সমরবাদী জাপানের সামরিক বিপর্যয় এবং ইউরোপ 
আর এশিয়ার অনেক দেশে জয়যুক্ত সমাজতান্তিক বিপ্লব সায়্াজ্যবাদ এবং 
ওপাঁনবোশক ব্যবস্থার উপর নতুন প্রচণ্ড আঘাত হয়ে পড়ল। ইতোমধ্যে 
সংকটাপন্ন এ ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়তে আরম্ভ করল। 

সমাজতন্ত একটিমাত্র দেশের চৌহদ্দি পার হয়ে সম্প্রসারিত হল, গড়ে 
উঠল সমাজতান্বিক বিশ্ববাবস্থা _ তার ফলে আন্তর্জাতক ক্ষেত্র 
শাক্তসামের মূলগত পাঁরবর্তন ঘটে গেল এবং জাতীয়-মনাক্ত সংগ্রামের 
সাফল্যমাণ্ডত বিকাশের অনুকূল পাঁরাস্থতি সৃম্টি হল। সমাজতন্্ 
পরাক্রমশালী শাক্ত হয়ে উঠে সারা পাঁথবীতে বিকাশের ধারাগ্যালর উপর 
ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করতে না থাকলে সাম্রাজ্যবাদী পনিবেশিক 
ব্যবস্থার দ্রঘত ভাঙনের মতো বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা কখনও ঘটতে 
পারত না, এই ভাঙনের ফলে ইতোমধ্যে ১৫০ কোটির বৌশ মানুষ 
মশীক্তলাভ করেছে। 


* মাও সে-তুং, জন্গণতন্ত সম্বন্ধে, মস্কো, ১৯৪৯, পৃও ৯ রেশ সংস্করণ)। 
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মানবজাতির এ্রীতহাসক বিকাশের প্রধান মমবস্থু, প্রধান ধারা এবং 
প্রধান প্রধান উপাদানকে এখন সাম্রাজ্যবাদ আর নির্ধারণ করছে না, তা 
নির্ধারণ করছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা এবং সমাজের সমাজ তান্তিক 
পনগঠিনের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শক্তিগ্লি। সমগ্র 
পঠীজতান্লিক ব্যবস্থাটা গুরুতর সংকটের ভিতর 'দয়ে চলেছে, তার সঙ্গে 
এই ব্যবস্থার ভিতরে দন্দীবরোধগূলো বেড়ে চলেছে। কিন্তু, প:জিতন্প 
তার অভ্যন্তীরক দন্বগদুলোর কবলে পড়েছে বলে একটা বাবস্থা হিসেবে 
পীজতন্বের পতন ঘটকে আপনা থেকেই, এমন ধারণার সঙ্গে 
সেটাকে কোনক্রমেই এক করে দেখা চলে না। যুদ্ধোত্তর বছরগ্রলর 
অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, বৈজ্ঞানক আর প্রযুক্তিগত বিপ্লবের 
উৎকর্ষগলি, শিল্পে স্বয়ংক্রিয়া, রাষ্ট্রীয় নিয়মনের নতুন নতুন রুপ আর 
পদ্ধতি, আর্থনীতিক সমন্বয়, অর্থনীতির সামরিকীকরণ এবং আরও 
কতকগুলি উপাদানকে পঃজিতন্ন লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে। 
তবে, সেটা পরজিতল্ছের মূল গলদগুলো সংশোধন করতে পারে নি, অ 
কখনও পারবেও না। অনেক চেষ্টা করেও প:জিতান্তিক ব্যবস্থা তার 
সহজাত বদ্ধতার প্রবণতা আঁতন্রম করতে পারে নি। অন্য দিকে, পঃজতন্তের 
সঙ্গে আর্থনীতিক প্রাতযোগিতায় বিশ্ব সমাজতন্ত্র নিরবাচ্ছন্নভাবে সাফল্য 
লাভ করছে, এ কথা বুর্জোয়া অর্থনীতাবদদের বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হচ্ছে। 

আজকের প:জিতন্বের সামাজক-আর্থনীতিক কাঠামে যেসব পাঁরবর্তন 
ঘটেছে সেগদালি পজিতান্রিক সমাজের ভিতরকার মৌলিক দ্ন্বটাকে 
আতন্রম করতে পারে নি _ এই দ্বন্ব হল শ্রম আর পাঁজর মধ্যে দ্বন্দ; 
সেগনীল বরং এই দ্বন্দের প্রকোপ বাড়িয়ে 'দয়েছে, শ্রেণী-শাক্তগ্ালর 
সমবর্তন বেড়েছে। অগ্রসর পঠঁজতন্তের দেশগীলতে যুদ্ধোত্তর কালপর্যায়ে 
ধর্মঘট আন্দোলনের পাঁরধি সম্প্রসারিত হচ্ছে। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ 
সালের মধ্যে ৯,৬৫,৬০০টা ধর্মঘটে শ্রমিকসংখ্যা ছিল ৭,৪৫,০০,০০০, 
আর ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে ধর্মঘটের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 
৩,০৯,৮০০, সেগযীলতে জাঁড়ত শ্রামকদের সংখ্যা ছিল ২৫,৯১,০০,০০০। 
যদদ্বপূর্ব কালপর্যায়ের সঙ্গে তুলনায় িল্পে-অগ্রসর পহাঁজতান্তিক 
দেশগ্যলিতে ধর্মঘটীদের গড় বার্ষিক সংখ্যা ৩-৫ মান্রা বেড়েছে।* 

* হান অক্টোবর এবং বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিযা, মস্কো, ১৯৬৭, পৃহ ২৭১ (রুশ 
সংস্করণ)। 
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আজকাল শ্রাশক শ্রেণীর আন্দোলনে ক্রমাগত বেশি বোশ মান্রায় একটা 
উপাঁনবৌশকতাবিরোধী ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, সেটা হল সাম্সাজ্যবাদী আক্রমণের 
শিকার জ্াতিগাঁলর সপক্ষে। এটা খ্বন্ধেত্তর কালপর্যায়ে আন্তর্জাতিক 
শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 
পপনিবৌশক এবং আধা-পাঁনবেশিক জাতিগলির মুক্তর জন্যে ফ্রান্স, 
ইতালি, বৃটেন, মার্কন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়ম, হল্যান্ড, স্পেন এবং পতুগালের 
প্রগাতিশীল শাক্তগ্ঁলর খ্মবই গুরত্বপূর্ণ অবদান হয়েছে। 

এশিয়ায় আর আফ্রিকায় জাতীয়-মনক্তি বিপ্লবগ্যাীলর একটা বৈশিষ্ট্য 
হল থানষ্ঠ পারস্পারক যোগাখোগ আর সহযোগিতা; একলা চলবার কোন 
ঝোঁক নেই ।* যখনই জাতীয়-মদাক্ত সংগ্রামরত কোন জাতি স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা 
অর্জন করে সেটা মুক্তি আর জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে তখনও সংগ্রামরত 
উপানিবেশিক জাতিগবলর পক্ষে একটা ছাঁকা লাভ। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ 
আর নয়া-উপাঁনবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এীশয়া আর আফ্রিকার জাতিগ্লি 
একখানা দর্দান্ত অস্ত গড়ে তুলেছে - এই অস্ত্র হল তাদের একা আর 
সংহাতি। এই যেসব জাতি মুক্তি অর্জন করেছে 1কংবা করছে তাদের রয়েছে 
বাভিন্ন আভিন্ন লক্ষ, আর সাম্রাজাবাদ তাদের একই আঁভন্ন শন; 
অংশগ্রহণকারী 'বাঁভন্ন শ্রেণী কিংবা সামাঁজক স্তরের মধ্যে নাহত বািিল্ন 
পার্থক্য এবং প্রায়ই মতাদর্শ, রাজনীতিক মত-ীবশ্বাস আর ধম'মতের 
পার্থক্যের দর্দন তাদের লড়াইয়ের ধরনে যেকোন পার্থক্য সত্ত্বেও ওটাই 
তাদের সক্রিয়, সংগ্রামী মৈত্রীর বাস্তব ভাত্ত। 

আন্তজ্গাতক পাঁরস্থিতির এইসব মূল উপাদানের ফলেই এশিয়ায় আর 
আফ্রিকায় জাতীয়-মুক্তি বিপ্রবগূলির সাফল্যমণ্ডিত বিকাশ ঘটেছে। তবে, 
খাস উপানিবেশ এবং পরাধীন দেশগদালর ভিতরেই কোন কোন সামাজিক- 
আর্থনগীতিক এবং রাজনীতিক উপাদান পূর্বাহ্ন সুপাঁরণত হয়ে না উঠলে 
এইসব বিপ্লব এই একই মান্রায় সাফলামন্ডিত হত না । এই রকমের একটা ঘটনা 


*. এই মনোভাবাঁটিকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন বম নেতা আউং সান, 'তাঁন 
খর স্পম্ট দেখতে পেয়োছলেন যে, 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাধারণ বৈপ্লাবক আন্দোলনের 
কাঠামের মধ্যে যাঁদ পরিচালিত হয় একমাত্র তবেই বর্মীয় বিপ্রবের সাফল্যমাণ্ডিত 
পাঁরসমাপ্ত ঘটানো যেতে পারে।' 'বর্মার চ্যালেঞ্জ' (বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার সংকলন), 
মস্কো, ১৯৬৮, পু ২৩৯ পরেশ সংস্করণ)। 


27003 ৯৭ 


হল এমনসব সামাজিক শাক্তর উদ্ভব যেগুলি জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে 
সক্রিয় অংশগ্রহণ করা ছাড়াও এই আন্দোলনের ভার হাতে নেবারও যোগ্য 
প্রতিপন্ন হয়েছে। 

জাতীয় স্বাধীনত্রা আত হবার ঠিক আগের বছরগৃলিতে সমস্ত 
সামাজক স্তরের দ্রুত ক্রমবর্ধমান রাজনীতিক তৎপরতা লক্ষণীয় হয়ে 
উঠোঁছিল। যেমন শ্রামকেরা তেমাঁন কৃষকেরা কার্যত সর্বজনীন পাঁরসরে 
গুরুত্বপূর্ণ কার্ষকরণ চালিয়েছিল। দেখা দদিয়োছল যেমন বভিন্ন ট্রেড 
ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন গণতান্রিক গণ-সংগঠন, তেমনি 'বাভন্ন রাজনীতিক 
পার্টি। যেমন, ভারতে ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৪৭ সালের 
গোড়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনে সমবেত হয়েছিল কার্যত প্রত্যেকটি শিজ্পের 
শ্রামক, কৃষক, ব্যাণ্কের কর্মচারী, শিক্ষক, ইত্যাদি। 'অবিলম্বে স্বাধীনতা'র 
দাবি সর্বাত্মক হয়ে উঠেছিল: শ্রীমক থেকে জাতীয় বুর্জেয়া অবাধ সমস্ত 
শ্রেণী এবং সমস্ত পার্ট আর অন্যান্য সংগঠন এই দাবির সমর্থক ছিল।* 
বর্মায় ১৯৪৬--১৯৪৭এর শীতের মাসগীলতে প্রকৃত স্বাধীনতার দাবির 
সমর্থনে দেশ জুড়ে শ্রামক, কর্মচারী এবং ছান্রা বহু সভা-সমাবেশ, মিছিল 
আর ধর্মঘট চািয়েছিল। ১৯৪৭ সালের জানুয়ার মাসে বর্মায় কার্যত 
সাধারণ রাজনশীতক ধর্মঘট চলোছল।** 

গুপানবোঁশক আফ্রিকায়ও লোকসংখ্যার সমস্ত স্তর ক্রমেই আঁধকতর মাত্রায় 
সাক্য় হয়ে উঠেছিল ।+** ক্রান্তীয় আফ্রিকার দেশগঁলতে জাতীয়-মুক্তি 
আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংগাঠিত হয়োছিল 'বাঁভন্ন ট্রেড ইউনিয়ন 


* "ভারতের আধ্ানক ইতিহাস, মস্কো, ১৯৫৯, পৃঃ ৪৬১ (রুশ সংস্করণ)। 

** ভ. ফ. ভাঁসলিয়েভ, 'বর্মার হীতিহাস সম্বন্ধে বাভন প্রবন্ধ (১৮৮৫--১৯৪৭)", 
মস্কো, ১৯৬২, পত্ত ৩৬৪ (রুশ সংস্করণ)। 

*** আঁফ্রকার সমস্যাবলি সম্বন্ধে ইংরেজ অধায়নকারণী ডেরেক কার্টুন ষণ্ঠ দশকের 
গোড়ার দিকে খুব ঠিকই বলোছিলেন যে, 'এই মহাদেশে জ্লা্স এবং বূটেনের আঁধকৃত 
প্রায় প্রতোকটা রাজ্যে প্রায় আঁবরাম রক্তপাতের বিস্ময়কর [চন্রটাই গত বছরশ্যালর 
মুখ্য তাৎপর্য সম্পন্ন উপাদান নয়। সেটা হল _- সাম্রাজাক শক্তিগলি আফ্রিকার 
মানুষের উপর যে নিকৃষ্টতম কার্যকলাপ চাঁলয়েছে তার মুখে সাধারণভাবে তাদের 


বিচিত্র, সুকৌশলী, অদম্য অগ্রগাতি।' 7৩7০ 101600,4117764-1117841409818 
50786515115 256৮1070005 1953, 1527. 


৯৬ 


এ গাজনীতিক পার্ট, সেগল 'বাভন্ন সামাঁজক শ্রেণীর মানুষকে 
417৮৩ করোছিল, সেগুলি বস্তুত ছিল জাতীয়-গণতান্তক দ্রণ্ট ধরনের 
০৯৭ সেগীলির কর্মসুচিতে ছিল রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্যে 
"শাএবেশবাদের বিরদ্ধে সংগ্রামের আহবান । 

এ কালপর্যায়েই সমস্ত দেশপ্রোমক শক্তি এবং রাজনীতিক পার্টিগুলির 
(441 গড়ে উঠছিল এবং সেটা হয়োছল জাতীয়-মনক্তি বিপ্লবগ্লির 
“/পেণকৃত দত জয় ঘটাবার একটা প্রধান উপাদান। এই মৈত্রী এখনও 
শশার প্রার্তন নিপীড়িত জাতিগ্ীলর হাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত _ 
,$এণ|, উপনিবেশবাদ আর সাগ্্াজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনও শেষ হয় 
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২। জাতীম-মক্তি বিপ্লবগালির 
নতুন নতুন দিক 


আমাদের একালে জাতীয়-মহক্তি আন্দোলনের মতুন নতুন প্রলক্ষণ দেখা 
।য়েছে: উনিশ আর বিশ শতকের বাঁকে বুজৌঁয়া-গণতান্তিক বিপ্লবগযাল 
“একে এই আন্দোলনের পার্থক্যীনর্দেশ করছে এই প্রলক্ষপগযাল -- 
'এখাণকে আমরা এখন বিচারীবশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করব। 

৯। আমাদের একালে জাতীয়-ম্া্ত আন্দোলনে এত বোঁশ দেশ এবং 
৭5 প্রকাণ্ড, প্রকান্ড জনসমন্টি জীঁড়ত হয়েছে যা আগে কখনও হয় নি। 
% আন্দোলন একটা মাত্র দেশের চোহাদ্দ ছাড়িয়ে সম্প্রসারিত হয়ে 
14ণ)র লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে জড়িয়ে নিয়েছে _ তাই, এখন 
11 যেতে পারে এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক প্রকৃতি লাভ করেছে। এই 
এ।ণ্পলন আর কোন একটা মান্র উপাঁনবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পারচালিত 
:4৮ না - এখন এই আন্দোলন সমগ্রভাবে সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদের 
| যহ্্ধ চালাচ্ছে। 

পাাঁজতন্বের সাধারণ সংকটের একটা আঁভব্যাক্ত হিসেবে পাঁথবীর 
118. মোটামাট একই সময়ে উদ্ভূত এই আন্তর্াতক জাতীয়-মনক্ত 
খণ্ধোলন বাভন্ন জাতীয় শীক্ত রূপে সম্ট হয়ে উঠেছে, এইসব জাতীয় 
41%এ [বিকাশের মান্রা বিভিন্ন । এই পাঁরণতির কারণ হল - এই আন্দোলনে 


৯৯ 


জড়িত বাভন্ন দেশের বাঁভন্ন এতিহাসিক, সাংস্কৃতিক আর আর্থনীতিক 
বোশিষ্ট্য এবং পৃথক পৃথক দেশে এই আন্দোলনের প্রককাতি, আন্দোলনে 
অংশগ্রহণকারাঁদের শ্রেণীগতভ বিন্যাস এবং নেতৃত্বের দক্ষতা। 
সাম্রাজ্যবাদ আর উপানিবেশবাদের বিরুদ্ধে একই আভিনন সংগ্রামের মধ্যে 
প্রায় সমস্ত শ্রেণী আর সামাজিক স্তর মিলোমশে ?গয়ে বিভিন্ন বিস্তৃত 
রাজনীতিক পাঁরমেল গড়ে উঠেছে, এইভাবে সেটা যথার্থই গণ-আন্দোলনে 
পাঁরণত হয়েছে। অন্যাদকে, জাতীর়-মনুক্তি আন্দোলনের বিকাশ হয়েছে 
কিছুটা আনশ্চিত, আর জাতীয় বিপ্লবের আশন আর দীর্ঘমেয়াদী 
লক্ষাসাধনের দিক দিয়ে সেটা হয়েছে কিছুটা অসামঞ্স্যপূর্ণ; বহঃলাংশে 
এর কারণ হল একটা বাস্তব উপাদান: এই আন্দোলনে জাড়ত রয়েছে 
লোকসংখ্যার বিভিন্ন স্তর আর অংশ, তাদের সামাজিক অবস্থান 'বাভন্ন, 
তারা নিয়ে আসে চলতি সমস্যাবাল সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা আর 
বিচার-বিবেচনা, সেগুলো প্রায়ই কিছুটা অস্পম্ট, তারা আরও নিয়ে 
আসে নিজ নিজ জাতীয়তাবাদী আর ধমাঁয় বদ্ধধারণা, াটাবচ্যাতি, 
ভুলন্রান্তি। 

২। আজকের জাতীয়-মনুক্তি আন্দোলনের ফলে দেখা দিয়েছে কতকগীল 
নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটা জগৎ, এইসব রাষ্ট্র বিশ্ব প:জতান্তিক 
অর্থনীতি থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসে 'ন, কিন্তু তাদের বেশির ভাগ আর 
সাম্াজ্যবাদশী রাজনশীতিক ব্যবস্থার অন্তভূক্তি নয়। এশিয়া আর আক্রকার 
অনেক স্বাধীন রাষ্ট্র সাক্রয় সাম্রাজ্যবাদাবরোধী কর্মনীতি অনুসরণ করছে 
এবং মানবজাতির পক্ষে প্রত্যক্ষ সংস্রবযুক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
'সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে। আক্রমণ আর য্5দ্ধের সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতির 
বিরোধিতায় তারা সমাজতাল্তিক দেশগদালর সঙ্গে যোগ দেয় এবং জাতিতে- 
জাতিতে শান্তি আর মৈত্রী দ্‌ঢ়তর করতে সাহায্য করে। 

আন্তর্জাতিক রাজনশীতর 'উপর নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির প্রভাব বাড়ছে 
এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রগাঁতশীল পাঁরবর্তন ঘটছে 
বলে সাম্্রাজাবাদী শাক্তগ্ীল সন্দস্ত। উন্নয়নশীল দেশগ্লর পররাষ্ট্রনীততে 
গ্ণতান্ত্িক ধারাগুলোকে তারা রোধ করতে চায়, তারা চায় এই দেশগাঁল 
আজ্ঞানুবতার্ঁ হয়ে তাদের আক্ুমণাত্বক কর্মনীতির পিছন পিছন চলুক। 
10708579105 076 5৫2০5 বইয়ে তার একজন লেখক 
কথা তুলেছেন যে, গোম্ঠীনরপেক্ষ কর্মনীতি নাক আর পাঁরবার্তত 


২০ 


144115% পাঁরস্থিতির অনুযায়ী নয় -- ভারতের নাকি এই কর্মনীতি 
“ডে এাশয়ায় পশ্চিমী সামীরিক প্রস্থাততে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা উচিত।৯ 
ণএঞেণয়া মতাদর্শীবদেরা নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগ্লর নেতাদের বুঝাতে 
1411 করছে যে, সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে গোচ্ঠনিরপেক্ষ কর্মনীতির 
"এণএ একটা হেতু থাকলেও থাকতে পারত, 'ল্তু এখন সেটা 'বহলাংশে 
৭, হয়ে পড়ছে'।** তারা আশা করে গোম্ঠীনিরপেক্ষ দেশগদাীল অবশেষে 
এবাদ আর কামিউনিজমাবরোধিতার আন্তজর্নীতক মূল কৌশলের ক্ষেত্রে 
এাগিত অবস্থান হয়ে উঠবে ।*** এতে তারা ভরসা করে যে. তৃতীয় দুনিয়ার 
এগে। ভেদ-বিভেদ ঘটবে, উন্নয়নশীল দেশগাীলর মধ্যে জাতীয় স্বার্থের 
॥খ।ত লাগবে, এই দেশগ্ীল শেষপর্যন্ত বিভিন্ন জোটে টুকরো টুকরো হয়ে 
এ।ণে, সেটা হবে এ অঞ্চলে সায্রাজ্যবাদী শাক্তগ্ীলর ব্যবস্থা অবলম্বনের 
একার সুযোগ ।**** আামাজ্যবাদীরা বেশ ভালভাবেই জানে যে, সমাজতাল্লিক 
ষ্উগণীলর সঙ্গে নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রগীলর ঘানষ্ঠ সহযোগিতা এবং 
শ. রষ্ট্রগুলির পররাজ্ীনশীততে বুমবর্ধমান প্রগাঁতিশশল ধারা তাদের 
ঞম্ণাত্মক আঁভসাদ্ধগুলো কার্যে পারণত করার পথে অন্তরায় হবে। 
৩। জাতীয় রাষ্ট্রগাীল দেখা দেবার ফলে বাদবাঁক ওপাঁনবৌশক এবং 
ধা-্উপনিবোৌশক জাতিগুলির মুক্তি ত্বরান্বিত হয়। জাতীয়-মাক্ত 
'ন্দোলন একটা নতুন পর্বে ঢুকেছে, এখন থেকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত 
“বে সামাঁজক-আর্থনশীতিক সমস্যাবীলর উপর, তারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 
যেসব দেশ মুক্ত অর্জন করেছে কিংবা করছে তাদের রাজনীতিক 
স্গধীনতার সম্প্রসারণ এবং দৃঢ় করা, তাদের আর্থনীতিক অনগ্রসরতা 
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দূর করার জন্যে অবশ্যপ্রয়োজনীয়, তেমনি, এই অনগ্রসরতা দূর করাটা 
প্রকৃত স্বাধীনতার জন্যে অপারিহার্য, এর সঙ্গে সঙ্গে, অধিকতর রাজনীতিক 
স্বাধীনতা হল বিভিন্ন সামাজক-আর্থনীতিক সংস্কারের গ্যর্ত্ব এবং 
পারিধির একটা ফল। জাতীয়-মুক্ত আন্দোলনের চলাতি পর্বে সামাজিক- 
আর্থনবীতিক উপাদানটা চূড়ান্ত গ্রযন্বসম্পন্ন, ঠিক যেমন দুই বিশ্বব্যবস্থার 
মধ্যে সম্পকের্রি ক্ষেত্রে পুরোভূমিতে রয়েছে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতা । এই 
কারণেই সেইসব চীনা তত্তবিৎ ভ্রান্ত যাঁরা বলেন __ একাঁদকে, জাতীয় 
অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্যে এবং সামাজিক সমস্যাবলির সমাধানের জন্যে 
নতুন সার্বভৌম রাম্ট্রগুলির প্রচেম্টা, এবং, অন্যাঁদকে, সাম্রাজ্যবাদের বরুদ্ধে 
রাজনশীতিক সংগ্রাম, এই দুইয়ের মধ্যে একটা দন্ আছে; তারা যে আরও 
বলেন যে, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের অর্থ হল জাতীয়-মাক্ত আন্দোলনের 
লক্ষ্যগুলিকে 'বজনন করা" এ কথাও ভুল।* এর উল্টোটাই সত্যের বোঁশ 
কাছাকাছি: সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্মাবালর সমাধানকে তুচ্ছ করার 
অর্থ হল সদা-আঁজত স্বাধীনতাকে দুর্বল করা এবং জাত্রীয়-মক্ত আন্দোলনের 
উপর সাম্রাজ্যবাদের শাক্তগূলর আঘাত হানা আরও সহজ করে দেওয়া। 

ব্মর্েয়া মতাদর্শীবদদের স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে লৌনন বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়ে বলোছিলেন যে, তারা 'বলছে জাতীয় মাক্তর কথা... 
আর্থনশীতিক মুক্তির কথাটা বাদ দিয়ে। অথচ, বাস্তবে, এ পরেরটাই প্রধান 


* 'জেন-মিন জি-পাঅ' পান্িকায় প্রকাঁশত একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে, 
নতুন পর্বে মুক্ত দেশগালর "সর্বাগ্রে করণাঁয় কাজ রয়েছে পুরন আর নতুন সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে এবং উপাঁনবেশবাদের বিরুদ্ধে এবং তাদের দুঙ্কমে সহযোগীদের [বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
প্রচণ্ডভাবে চালিয়ে যাওয়া। এই সংগ্রাম আগেরই মতো হিংস্র, আর রাজনীতিক, আর্থনশীতক, 
সামারক, সাংস্কাতিক, মতাদর্শগত এবং অন্যান্য ক্ষেত্র জুড়ে এই সংগ্রাম চালানো হয় প্রধানত 
রাজনীতিক্ষেত্রে, তবে, সাগ্তাজাবাদ যখন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সশস্ত্র দমনমূলক বাবস্থা 
অবলম্বন করে তখন সংগ্রাম অবশই প্রায়ই পাঁরচালিত হয় সশস্ত সংঘাতের ক্ষেত্রে' (জেন- 
মন জি-পাঅ', ২২ অক্টোবর, ১৯৬৪)। সম্পূর্ণতই জাতীয়-মাক্ত আন্দোলনের বিষয়ে 
লেখা এই প্রবন্ধটায় এই আন্দোলনের বর্তমান পর্বটাকে বিশ্লেষণ করার এবং জাতীয়-মনক্তি 
ধিপ্লবগ্দীলতে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে সেগাঁলর িশানাদাহ করার কোন চেস্টাও করা 
হয় নি। এখন যাঁদ শুধু উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন "শবকশিত হচ্ছে 
অপ্রাতরোধা শক্তিতে” কিংবা 'এই আন্দোলন সবি মাক সান্রাজাবাদশীদের আর তাদের 
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জানস।* আজ নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলকে সাম্রাজ্যবাদী শীক্তগ্দীলর 
হাতে আর্থঘনীতিক শোষণের অবসান ঘটাবার সমস্যার সম্মুখীন হতে 
এচ্ছে-আজ লেনিনের এ কথাটা বিশেষভাবে সময়োচিত। আসল কথাটা হল 
এই যে, এই সদ্য-মদূক্ত দেশগীলতে শ্রম-উৎপাদনক্ষমতা কম, এই দেশগদুল 
1বশ্ব পঃঁজতান্তিক আর্থনখীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় আনবার্ধভাবেই 
|শজেপান্নত সাগ্রাজ্যবাদী শাক্তগুলির হাতে অর্থনীতিগতভাবে লৃণ্ঠিত 
এবে। এই পাঁরাস্থিতিতে রাজনীতিক স্বাধীনতা আর্থনীতিক স্বাধীনতা 
এয়, রাজনশীতিক স্বাধীনতা আপনা থেকেই শিল্পে অধিকতর অগ্রসর 
পঠুঁজতান্ত্িক রাষ্ট্রগূলির উপর আর্থনীতিক নির্ভরশীলতার অবসান ঘটায় 
এ।। এ বিষয়ে প্রতায়জনক সাক্ষ্য পাওয়া যায় লাতিন আমোরকার দেশগাল 
খেকে: এই দেশগ্যীল রাজনীতিক স্বাধীনতা অন করেছিল দেড় শ' 
গর আগে, কিন্তু অর্থনীতিগতভাবে তারা এখনও বহুলাংশে সাগ্মাজ্যবাদী 
এাঞ্গদলির উপর, বিশেষত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশনল। 

কাজেই, আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে রাজনশীতক 
সাধীনতার জন্যে সংগ্রাম চলা চাই বাভল্ন গভীর সামাজিক-আর্থনীতিক 
সংস্কারের জন্যে সংগ্রামের সঙ্গে একে, এইসব সংস্কার সমাজতান্তিক 
গঠনের দিকে ক্রমে অগ্রসর হবার জমন তোর করবে; সমাজতান্বিক 
গঠনই নিপাঁড়ত জাতিগুলির প্রকৃত স্বাধীনতায় পেশছবার একমাব্র পথ? 

9। আমাদের একালে জাতীয়-মৃক্তি বিপ্লবগি আরও বেশি সৃদ্‌রপ্রসার 
এ নিয়ে চলছে। এক সময়ে এগুলি বুর্জোয়া-গণতান্লিক বিপ্লবের 
9য় বোঁশ কিছু ছিল না, সে বিপ্রবে কেবল পুঁজিতান্রিক বিকাশের পথ 
এলে যেত, যেমন ইরান আর তুরস্কের ক্ষেত্রে। কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক 
নখে শ্রেণী-শক্তিগ্যীলর মধ্যে পাঁরবার্তত সম্পকেরি ফলে জাতীয়-মহক্তর 
”1419)বাদাবরোধী বিপ্রবগ্যীলর অপেক্ষাকৃত দ্রুত পঃাজতন্পবিরোধী, 
গণ।ঞএতান্বিক বিপ্রবে পারণত হওয়া সম্ভব। 

১৯২০ সালে কমিউনিস্ট আন্তজ্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের আঁধবেশনে 
11৩ এবং উপানিবেশ সংক্রান্ত থাঁসস সম্পাদনা করার সময়ে 'বুর্জোয়া- 


৭ গাদের অবস্থানগুলোকে চূর্ণীবচূর্ণ করে দিচ্ছে, তাহলে [ববরণটাকে পারমাণগত 
গাণ্ডবদ্ধ করা হয়, আর জাতীয়-মাক্তি আন্দোলনে যেসব গুণগত পাঁরবর্তন 
', সেগুলিকে উপেক্ষা করা হয়। 
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গণতান্তিক আন্দোলনের" বদলে বৈপ্লব্ক জাতারতাবাদী মুক্ত আন্দোলন' 
লেখার নিদ্ধান্ত হয়েছিল; এটা মোটেই আন্ষ্ঠানক ব্যাপার ছিল না: 
ওপনিবৌশক এবং পরাধঈন দেশগৃলিতে সংস্কারবাদী আর বৈপ্লাবিক 
আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য ততদিনে বেশ স্পন্ট হয়ে উঠোঁছল বলে এই 
পরিবর্তন আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। লোৌনন লিখোঁছলেন: 'আমি যে 
পার্থকোর কথা উল্লেখ করেছি সেটা সমস্ত থাসসে করা হয়েছে, আমার 
মনে হয় তার ফলে আমাদের মত এখন অনেক বোশ যথাযথভাবে স্রবদ্ধ 
হয়েছে।'* 

জাতীয়-মুক্তি বিপ্রব আর সমাজতান্তিক বিপ্লব _ এই দ'রকমের 
বিপ্লব আমাদের একালে পরস্পরের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। জাতীয়-ম্যক্তি 
বিপ্লক প্রায়ই একেবারে শুর থেকেই পারচালিত হচ্ছে সাম্লাজাবাদ আর 
সামন্ততান্তিক ব্যবস্থার শবরদদ্ধেই কেবল নয়, পিছ; পারমাণে পযঁজতন্তবের 
বিরুদ্ধেও, অর্থাৎ কিনা, শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্বে পাঁরচালিত সমাজ্তান্তিক 
বিপ্রব যার বিরদ্ধে লড়তে যায় মূলত সেই একই শুর বির্দ্ধে। তাই 
বলে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বর্তমান পর্ব আর তার প্রধানত সাধারণভাবে 
গণতান্তিক লক্ষ্যগলিকে সমাজতান্তিক পর্বের সঙ্গে এক করে দেখার কারণ 
জোর করে এগিয়ে নেবারও কারণ নেই। বাস্তবে যা অকালীয় এমন কোন 
কাজ হাতে নেবার বিরদ্ধে এবং ঘটনা পরম্পরার কোন কোন অপারহার্য 
অন্তর্বতর্শ যোগসূত্র উপেক্ষা করার প্রলোভনের বিরদ্ধে সতর্ক থাকবার 
জন্যে যেকোন 'নার্দষ্ট দেশে জাতীয়-মৃক্তি সংগ্রামের বিকাশের চলাতি 
মান্রা আর পর্বের বিষয়টা সযত়ে বিবেচনা করা দরকার। 

অন্যাদকে, জাতী য়-ম্াক্ত বিপ্লবও এমন কাজ হাতে নিতে পারে -- এবং 
কখনও কখনও তা নিষ্পন্নও করতে পারে _ যে কাজ সাধারণত 'িহ্পন্ন হয় 
সমাজতান্বিক বিপ্লবে, এই সন্দেহাতীত সত্যটাকেও অগ্রাহ্য করা চলে না। 
আজকাল জাতীয়-মক্ত বিপ্রব আর সমাজতান্তিক বিপ্লবের লক্ষ্য আগের 
চেয়ে অনেকটা বোঁশ মিশে যাবার ধারা দেখা যাচ্ছে _- কেননা, গোড়ায় 
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যুক্তিসম্মতভাবেই পারচালিত হতে থাকে পঃজিতন্দের বরুদ্ধে, সে প:জিতন্্ 
একটা সমাজব্বস্থা হিসেবে উপাঁনবেশিক উৎপাঁড়নের উদ্ভব ঘটায়। 

&। সমসাময়িক জাতীয়-মক্ত বিপ্রবগযাীল বহু রকমের উপায় আর 
কর্মকৌশল প্রয়োগ করে? 

কোন দেশের মধ্যে মূর্তনির্দন্টি পারস্থিত এবং জাতীয় বিপ্লব যে 
পর্বে পেশছেছে তদনুসারে প্রত্যেকটি জাতি সংগ্রামের বিশেষ রুপটা 
বেছে নেয়। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার 
লক্ষ্য অনুসারে পারিচালত সাম্নাজাবাদবিরোধাী সংগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থান 
সমেত সমস্ত উপায়ই প্রয়োগ করা হয়। 

মাক্সিবাদী-লোননবাদণীরা বরাবরই জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধগূির প্রগাঁতিশশল 
বৈপ্লাবক তাৎপর্য মেনে আসছেন এবং এই মুক্তি-যদ্ধে সক্রিয় সমর্থন 
দিয়ে আসছেন। 

এমনাক সশস্ঘ বিদ্রোহই হোক, কিংবা অন্য কিছু -- কোন এক 
পাপের সংগ্রাম বোশ পছন্দ করার ব্যাপার এটা নয়। এটা হল কোন 
নির্দিষ্ট দেশে পারস্থিতি সম্বন্ধে, বাভন্ন রাজনীতিক শাঁক্তর মধ্যে পারস্পারিক 
সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং রাজনীতিক উপযোগতা সম্বন্ধে সর্বতোমুখী বিচার- 
?ণবেচনা করবারই ব্যাপার । মুক্তর জন্যে লড়াই যেকোন রূপ ধারণ করদক 
এ কেন, শেষপর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণের উপরই তার সাফলা নির্ভর করে। 
সংগ্রামের যে রূপ বেছে নেওয়া হয় সেটার উপযোগিতা মেহনতাীঁ জনগণের 
পরণক্ষা করতে হয় নিজেদের আঁভজ্ঞতার ভিতর দিয়ে, -- সশস্ঘ িদ্রোহে 
গাঁদ মেহনতাঁ জনগণের পূর্ণ সমর্থন নিশ্চিত না থাকে তাহলে তেমন 
বাদ্রোহের দরদন সংশ্ন্ট ছোট ছোট সশস্ত্র সৈনাদল আর জনগণের মধ্যে 
খোগাযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ছিনিসটাকে এভাবে দেখা হলে সেটা 
পে ষড়যন্ের আর পোঁটি বুর্জোয়া জুয়াড় চালের মনোভাব । 

কৃত্বিম উপায়ে বিপ্লব ঘটাবার থে ধারণাটাকে আঁত-বামপল্থী সুবিধাবাদশীরা 
॥তীয়-মক্ত আন্দোলনের উপর চাপিয়ে দিতে চায় তার কোন মিল নেই 
ন।পসিবাদনলেনিনবাদের সঙ্গে। এ ধারণা অনুসারে, 'প্রলেতারীয় 'িপ্লুব 
৭৫ নিপীড়িত জাতিগীলির জাতীয়-গণতান্িক বিপ্লব উভয় ক্ষেত্রেই 
সংকল্প বৈপ্লীবক সশস্ত্র সংগ্রাম প্রথম শ্রেণীর তাৎপর্য সম্পন্ন'।* সংগ্রামের 


* 'জেনমিন জি-পাঅ”, ১১ই নভেম্বর, ১৯৬৫) 
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ধবাবধ রূপ সংক্রান্ত নীতির প্রাতি আন্তরিকতাশন্য আনুগত্য দেখাবার 
সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাবাদীরা, প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় মুক্ত অর্জনের জন্যে সশস্ত্র 
সংগ্রামকেই একমাত্র উপায় হিসেবে তুলে ধরে এবং পাঁরাস্থৃতি-স্থান-কাল 
'নার্বশেষে সব ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সেটাকে চাপিয়ে দিতে চেষ্টা 
করে। চীনের কাঁমউনিস্ট পার্টর সরকারী নাথপত্র অনুসাবে, ক্ষমতা, 
স্বাধীনতা, মুক্তি আর সমানতা অন করা যেতে পারে শুধু অস্্র-বলে, 
আর তা বজায় রাখা যায়ও অন্্-বলে। এই হল শ্রেণী-সংগ্রামের সাধারণ 
নিয়ম 1% 

সশস্ত্র সংগ্রামের পরম অগ্রাধিকার সংক্রান্ত মার্কসবাদাঁবরোধ? 1থাসসের 
সমর্থনে কাঁমউনিষ্ট আন্তজীতকের নাঁথপন্ধ থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরতে 
আতি-বামপল্থণী সাবিধাবাদীরা বড় ভালবাসে। এটা করতে গিয়ে, 
আন্তজ্শাতিকের যেসব উপস্থাপনায় বৈপ্লাঁবক পাঁরাস্থাতি চরমে উঠলে বলিষ্ঠ 
আর দ়সংকল্প কার্যকরণের প্রয়োজনের কথা আছে সেগুলিকে খেয়াল- 
খৃশিমতো তুলে ধরতেই তারা অভ্যন্ত, কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে কামউনিস্ট 
আন্তজগাতকের মৌলিক গর্ুত্বসম্পন্ন মতের কোন উল্লেখ করা থেকে তারা 
ইচ্ছাকৃতভাবেই বিরত থাকে। কাঁমউীনিস্ট আন্তজ্গীতকের ষম্ঠ কংগ্রেসে 
গৃহীত কর্মসৃচিতে নিম্নালখিত বক্তব্যাটর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছিল: 'নতুন নতুন এবং আঁধকতর চূড়ান্ত ধরনের স্লোগান তুলবার 
নিয়ম অনুসারে চলতে হবে, সে নিয়মে আছে যে, জনগণ যাতে নিজেদের 
আভিজ্ঞতা থেকে পার্টির কর্মধারার নির্ভূলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয় সেইভাবে 
তাদের বৈপ্লীবক অবস্থানে পাঁরচাঁলত করার সামর্থ্য থাকা চাই। এই 
নিয়ম প্রাতপালনে অপারগ হলে তার ফলে আনবার্ধভাবেই ঘটবে জনগণ 
থেকে বিচ্ছিন্নতা, ষডযন্ত্ের পথ ধরা. কাঁমিউনিজম থেকে 'বামপল্থী' মতান্ধতায় 
মতাদর্শগত অধঃপতন এবং পেটি বুর্জোয়া 'বৈপ্লাবক' হঠকারিতা ।** 
জাতীয়-মনক্তি আন্দোলনের িবরণ খুললে দেখা যাবে, বহ: প্রাক্তন 
উপাঁনবেশ সশস্ব সংগ্রামের উপায় অবলম্বন না করেই স্বাধীনতা অর্জন 


* 'জেন-খিন জি-পাজ', ২৪শে জুন, ১৯৬৪। 

৮ ৮০ সগ্এমাণ০ ০110০ টেগাযএাটিড! ]710778607817- 18077741296 
কত 09277409408, 9০০9৭] টৈথগাগ১, িতিওএএ, 056. 30, 1928, মাও], ৪, 
1০. 93. 11707. 


২৬ 


করেছে। জাতীয়-মক্ত আন্দোলনের বর্তমান পর্বে এশিয়া আর আফ্রকার 
সব নতুন নতুন জাতীয় রাষ্ট্র দেখা দিচ্ছে, তার মধো অনেক রাষ্ট্র 
প্রগতিশীল সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কারের পথ ধরছে, এই সময়ে সশস্ত্র 
সংগ্রামের আহবানটাকে বিষয়গতভাবে দেখলে তার লক্ষ হবে _ হয়, অগ্রসর 
দেশগ্যীলর রাজ সমেত বিভিন্ন বিদামান রাজের বিরুদ্ধে অভাথানের 
ন্যায্যতা প্রাতিপন্ন করা. নইলে. বৈপ্লাবক প্রাক্রিয়াটাকে "ত্বরান্বিত করার' জন্যে 
উন্নয়নশীল রাষ্ট্ুগুলি এবং তাদের প্রাক্তন গপনিবেশিক শক্তিগলির মধ্যে 
প্ররোচনা দিয়ে সশস্ত সংঘাত বাধানো। এই রকমের 'বৈপ্রবিক' চালচলনের 
একমান্র ফল হতে পারে এইসব দেশে গড়ে উঠছে যেসব সাম্মালত 
সাম্মাজাবাদূবিরোধী ফ্রণ্ট সেগুলির মধো ভেদ-বিভেদ, জাতীয়-মুক্তি 
আন্দোলনের গুরুতর ক্ষতি এবং এই আন্দোলনের পরবতারঁ বিকাশে 
বাধা। 

এই হপ জাতীয়-মনীক্ত আন্দোলনের কয়েকটা নতুন উপাদান -_ এগ্যাঁল 
থেকে দেখা যাচ্ছে, আমাদের একালের পাঁথবাঁতে এই আন্দোলনের ভূমিকা 
আর তাৎপর্য কী বিরাট পাঁরমাণে বেড়ে গেছে। 


৩। বিশ্ব বিপ্লবের অঙ্গ-উপাদান 


আমাদের একালে জাতীয়-মক্তি আন্দোলন নাকি চড়ান্ত নিষ্পান্তমূলক 
ভাঁমকায় এসে: গেছে, তার একটা তত্বগত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টায় হাতসাফাইয়ের 
ঞোরে ইদানীং হরেক রকমের ধারণা দাঁড় করানো হয়েছে _ তাই, 
পাাথবীজোড়া বৈপ্লাবক প্রক্রিয়াটার মধ্যে জাতীয়-ম্াক্ত আন্দোলনের 
[পযয়গত ভূমিকা আর কাজটা ঠিক ক সেটা নির্ধারণ করা এখন খুবই 
'৬পাষোগন হবে । এইসব নতুন ঢঙের ধারণার রচাঁয়তা হল নয়া-বরৎস্কিপন্থীদের 
খেকে একেবারে আতি-বামপল্থী সুবিধাবাদীরা অবাধ __ তারা সংগ্রামরত 
“।তগ্ীলর জাতীয়তাবাদী মনোভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে 
২/ছারুতভাবেই জাতীয়-মীক্ত আন্দোলনের ভূমিকা আর তাৎপর্যটাকে বাড়িয়ে 
পরেখাচ্ছে এবং আমাদের একালের অন্যান্য বৈপ্লাবক শাক্তগ্ীল থেকে এই 
খন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা করছে। 

বরথাস্কপল্থীদের তথাকাঁথত চতুর্থ আন্তর্জাতিকের সরকারী নাঁথপত্রে 


ত্৭ 


এই দষ্টিভঙ্গিটকে বেশ সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়েছে। নিম্নালক্ষিত 
অংশটা নেওয়া হয়েছে তাদের একট প্রস্তাব থেকে: 

“পশ্চিম ইউরোপে যৃদ্ধোত্তর বৈপ্রাীবক জোয়ার এবং মাঁক্ণি যুক্তরাষ্ট্রে 
যুদ্ধোত্তর ধর্মঘটের পর থেকে শ্রমিক আন্দোলনে এবং সায্াজ্যবাদী 
দেশগ্যীলতে এই আন্দোলনের সামনে বিষয়গত পারাস্ছাতক্ষেত্রে বড় বড় 
পাঁরবর্তন ঘটে গেছে। মাক্কসবাদী এবং অমাক্সবাদী দু'রকমেরই 
অর্থনাীতাঁব্দদের প্রত্যাশত সন্তাবনার উল্টোটা ঘটেছে: জাপান সমেত 
অগ্রসর শিল্পোননত দেশগুলির প:জিতান্রিক অর্থনীতির যে সম্প্রসারণ 
ঘটেছে এমনটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, অর্থাৎ, প্রায় অর্ধশতকের মধ্যে হয় 
'নি। বিকল্প বৈপ্রাবক নেতৃত্ব না থাকায়, এই রকমের আর্থনীতিক ক্রমবাদ্ধ 
এবং পাঁশ্চম ইউরোপে প্রচাঁলত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতক 
সাবিধাবাদশী কর্মনীতি আর মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড ইউানিয়ন আমলাতন্দের 
মধো পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে ইউরোপে পঠুঁজতন্বের সামায়ক আপোঁক্ষক 
স্যাশ্থিতি সম্ভব হয়েছে। তার ফলে বৈপ্লাবক আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র 
আপাতত সরে গেছে ওপাঁনবেশিক দেশগনীলতে।'* 

একই ধারণা অনুরূপভাবেই প্রকাশিত হয়েছে চীনের সরকার) নথিপত্রে। 
'জেন-মিন জি-পাঅ' এবং 'হং কি'তে প্রকাশিত একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
বলা হয়েছে: 'এঁশয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমোরকায় বাভন্ন বিস্তৃত 
অণ্চলই সমসামায়ক পৃথিবীর বিভিন্ন ছল্বের রশ্মিকেন্দ্র, সাম্মাজ্যবাদশী 
আঁধগত্যের সবচেয়ে ক্ষীণ যোগসত্র, সাম্রাজ্যবাদ ব্যবস্থাটাকে এখন টলাচ্ছে 
যেসব বৈপ্লাবক ঝঞ্চা সেগুলির প্রধান অণ্টল... কাজেই, এক অর্থে, সমগ্রভাবে 
আন্তজর্ীতক প্রলেতারয়েতের বিপ্রবের লক্ষ্য শেষপর্যন্ত নির্ভর করছে এইসব 
অণ্টলের আধিবাসী জাতিগ্ীলর বৈপ্রাবক সংগ্রামের উপর, এরা হল 
পৃথিবীর লোকসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগারজ্ঠ অংশ ।+%* 

এই ষদক্তি থেকে আসছে সেই কম্পন যাতে বলা হয় যে, "বিশ্ব গ্রামাণ্ুল', 
অর্থাৎ জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন “স্ব শহরাণ্টলকে" অর্থাৎ প:জিতান্নিক 
দ্ানয়াকে পাঁরবেষ্টিত করে দিনষ্ট করছে। তথাকাঁথত 'জনযুদ্ধ তত্বের' 
অন্যতম সক্রিয় প্রবক্তা লিন পিআজ লিখেছেন: 'গোটা ভূগোলকটাকে 

সচ০7/77 12572012001, 5০০0৩] বৈমগ0ত500১০770৩০০001963, 
3৩. 17, 09190১০, 0০197, 7. 16. 

** 'জেনশীমন জি-পাঅ", ২২ অক্টোবর, ১৯৬৩। 
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ধরে দেখলে, উত্তর আমোরকা আর পশ্চিম ইউরোপকে যাঁদ বলা যায় 
'পাঁথবীর শহর”, তাহলে এীশয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমোরকাকে 
নিয়ে হয়েছে 'পাঁথবীর গ্রামাণ্চল'। দ্বিতীয় বিশ্বৃদ্ধের পর থেকে উত্তর 
আমেোরকা আর পশ্চিম ইউরোপের প:জিত্যন্তিক দেশগুলিতে প্রলেতারীয় 
বৈপ্লবিক আন্দেলন নানা কারণে সামায়কভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আছে, আর 
এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমোরিকায় জনগণের বৈপ্লাবক আন্দোলনের 
প্রবল বৃদ্ধি ঘটছে। এক অর্থে, সমসামায়ক বিশ্ব বিপ্লবেও গ্রামাণ্চলগ্লিকে 
য়ে শহরগুঁল পাঁরবেঘ্টিত হবার চিত্র ফুটে উঠছে) 
নয়া্তস্কিপন্থীদের আর চীনের আত-বামপল্থী সহাবধাবাদদদের 
মতাভিন্নতার একটা স্পজ্ট দক্টান্ত এখানে পাওয়া গেল। ১৯৬১ সালের 
গোড়ার দিকে নয়া-ন্রৎস্কিপল্থীরা বলোছিল, ওঁপাঁনবোশক বিপ্রব হল বিশ্ব 
বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী, ওপনিবেশিক বিপ্লব অন্যান্য কাজ ছাড়াও অগ্রসর 
দেশগ্ীলকে বৈপ্লাবক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবার প্রধান শাক্ত হিসেবে কাজ 
করছে, তারা বলোছিল, বিষয়গতভাবে উপাঁনবৌশক বিপ্লবই বিশ্ব বিপ্লবের 
চালিকাশক্তি। আর ১৯৬৩ সালে চীনের কাঁমউনিষ্ট পার নেতৃত্ব 
বলোছিল, 'এখন যে প্রধান শীক্ত যথার্থই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালাচ্ছে সেটা হল এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমোরকার জাতীর-মুক্তি 
বিপ্লব | 

নয়া-রৎস্কিপন্থীরা আর আঁতি-বামপল্থী সমাবধাবাদীরা এই মত পোষণ 
করছে যে, বিশ্ব বিপ্লবের রশ্মিকেন্দ্র জাতীয়-মক্তি আন্দোলনের অঞ্চলে 
স্থানান্তরিত হয়েছে। এ কক্তব্যের মধ্যে নতুন কিছ নেই। দুই বিশ্বযুদ্ধের 
অন্তর্বতর্ঁ সময়েই এই মত প্রকাশিত হয়েছিল যে, পশ্চিমের পাঁজতান্নিক 
ব্যবস্থার দখলে যাঁদ অমন বিপুল বিস্তৃত ওপাঁনবোশক রাজা না থাকত, 
তাহলে এ ব্যবস্থাটা নিজের ভারেই ভেঙে পড়ত অনেক আগেই, এসব 
ওপাঁনবোশক রাজ্য তাদের চাই পণ্যের বাজার আর কাঁচামালের যোগানদার 
হিসেবে । এই মত অনুসারে আরও বলা হত যে, নিজ দূঢ় দুর্গে নয় _ 
সামাজ্যবাদ পরাস্ত হবে তার উপানিবেশগদালতে, যে উপনিবেশগৃলি হল 
বিশ্ব সাপ্তাজ্যবাদের সবচেয়ে ভেদা অংশ, তার সবচেয়ে দূর্বল স্থল। 


* শপাঁকিং বিভিউ', ওরা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫, পৃঃ ২৫) 
£* জ্েনমিন জি-পাঅ', ২২ অক্টোবর, ১৯৬৩। 
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এই মতের ব্যাখ্যাতারা বিশ্ব বিপ্লবে জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের ভূমিকাটাকেও 
বাড়িয়ে দেখাত, তবু ভারা ধরে নিত যে. নিপশীড়ত জাতিগুলির জাতীয় 
মুক্তির জন্যে সংগ্রামে নেতৃত্ব করবে শ্রীমক শ্রেণী আর তার পার্টি আর 
জাতীয় ব্দর্জোয়ারা হবে বাহভূতি কিংবা অসাড়। কিন্তু, আমাদের একালে 
যারা তথাকাঁথত শীতন-মহাদেশীয়' তত্তের ওকালাতি করছে তারা মনে করে 
অ-প্রলেতারীয়দের নেতৃত্বে পারচালিত জাতীয়-মৃক্তি আন্দোলন হল বিশ্ব 
বিপ্লবের প্রধান শাল্তি। এখানেই মাক্সবাদীদের সঙ্গে এ বিষয়ে তাদের 
পার্থকা, মার্কসবাদীরা সব স্ময়েই বিশ্ব বিপ্লধের রশ্মিকেন্দ্রের স্থানান্তারত 
হওয়াটাকে প্রলেতারিয়েতের পরিচালিত সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখে 
আসছেন, ততে কোন ব্যতিক্রম নেই। 

তবে, এ দুটো মতের মধ্যে একটা অভিন্ন উপাদানও আছে। আপনা 
থেকে সাম্রাজ্যবাদের পতন সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা হল এ দুটো মতেরই 
বানয়াদ, এ পতন নাকি ঘটতে পারে অগ্রসর পংজিতান্তিক দেশগণলতে 
জনগণের সংগ্রাম ছাড়াই, বিশেষত এসব দেশে সমগ্র শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রাম 
ছাড়াই __ স্বাধীনভাবে, ওপাঁনবোশক পশ্চাৎপ্রদেশে বৈপ্লাবক আন্দোলন 
দিয়েই। 

বিশ্ব মুক্তি আন্দোলনের বিবরণীতে দেখা যায়, প্রাতিটি ক্ষেত্রে বিশ্ব 
বিপ্লবের রশ্মিকেন্দু স্থানান্তারত হয়েছে সাধারণ পারস্থিতির বিভিন্ন পারিবর্তন 
অন[সারে। 'কমিউীনস্ট পার্টির ইস্তাহারে' মার্কস এবং এঙ্গেল্‌স্‌ লিখোছলেন : 
'কামিউনিস্টরা মনোযোগ দেয় প্রধানত জামণানির দিকে, তার কারণ এই দেশাট 
ব্র্জোয়া বিপ্লবের প্রার্কালে পেশছেছে, এই বিপ্লক অবশ্যই নিষ্পন্ন হবে 
ইউরোপাঁয় সভ্যতার আঁধকতর অগ্রসর অবস্থার মধো, আর তাতে প্রলেতারয়েত 
হবে সতর শতকের ব্‌টেন কিংবা আঠার শতকের ফ্রান্সের প্রলেতারিয়েতের 
চেয়ে অনেক বোঁশ অগ্রসর । কাজেই জার্মানতে বুর্জোয়া িপ্রব হবে 
আঁবিলদ্বে আগত প্রলেতারায় বিপ্রবের প্রস্তাবনা ।* 

কিন্তু পরে, প্যারস কমিউনের পতনের পরে গাঁথবীজোড়া মুক্তি 
আন্দোলনের রশ্মিকেন্দ্র ক্রমে রাশিয়ায় স্থানান্তারত হতে থাকল, রাশিয়ায় 
বৈপ্লাবক আন্দোলনের জোয়ার আরস্ত হচ্ছিল। ১৮৮২ সালে এক্গেলস 
িখোছলেন : 'সবে জেগে উঠতে আরস্ত করোছিল যে প্রলেতারিয়েত তাদের 
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হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে ১৮৪৮-_-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময়ে 
শুধু ইউরোপীয় নৃপতিরা নয়, ইউরোপায় বুজৌঁয়ারাও রুশন হস্তক্ষেপকে 
দেখেছিল একমাত্র উপায় হিসেবে। ইউরোপে প্রধান প্রাতীক্রিয়াশশল 
শাক্ত হিসেবে উদ্‌্ঘোঁষত হয়েছিল জার। আজ ?তাঁন বিপ্লবের 
য্দ্ধবন্দী __গাংচিনায়, আর রাশিয়া হয়েছে ইউরোপে বৈপ্লাবক কার্যকরণের 
সর্বাগ্রভাগ ।* 

এঙ্গেলসের চিন্তাধারাঁটকে আরও বিকশিত করে লোনন ১৯০২ সালে 
'কী কাঁরতে হইবে; বইখানিতে রাশিয়ায় বৈপ্লাবক আন্দোলনের সস্তাব্য 
ভাবী চিত্রের বর্ণনা দিয়েছিলেন এইভাবে : "ইতিহাস এখন আমাদের একটা 
আশু করণায় কাজের মুখোমূখি এনে দিয়েছে; যেকোন দেশে প্রলেতআরয়েত 
যত আশ করণীয় কাজের মুখোমুখি হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে নৈপ্লাবক 
হল এই করণীয় কাজাঁট। এই করণীয় কাজ _ কেবল ইউরোপীয় নয়, 
(এখন বলা যেতে পারে) এশীয় প্রাতক্রিয়াশশলতারও সবচেয়ে ক্ষমতাশালী 
দুর্গটাকে ধৰংস করার কাজ -. নিষ্পন্ন হলে রাশিয়ার প্রলেতারয়েত হবে 
আন্তজর্ণীতক বৈপ্লাবক প্রলেতারিয়েতের সর্বাগ্রভাগ ।** 

পরে, রাশিয়ায় সমাজতান্তিক বিপ্লবের পরে লোনন ব্যাখ্যা করে 
দোঁখয়েছিলেন, কেন বৈপ্লবিক গ্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকে নেতৃত্ব গেল 
রশীদের হাতে, ঠিক যেমন উানশ শতকের 'বাভন্ন কালপর্যায়ে সেটা 
গিয়োছল ইংরেজদের থেকে ফরাসাদের এবং জার্মানদের হাতে । অন্যান্য 
কথার মধ্যে লৌনন িখোঁছলেন: 'যে দেশে -. যেভাবে এঙ্গেলস কথাটা 
বলেছিলেন _ বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া আভজাত মহলের পাশাপাশ তোর 
করেছে প্রলেতারিয়েতের খুবই বুর্জোয়া একটা উপর-্তর, তার আদর্শ 
নমননা ছিল ব্‌টেন। কয়েক দশক যাবত এই অগ্রসর পরাজতান্তিক দেশাঁট 
প্রলেতারয়েতের বৈপ্লাবক আন্দোলনে পিছিয়ে পড়ে ছিল। ফ্রান্স যেন 
প্রলেতারিয়েতের শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ৯৮৪৮ 
আর ১৮৭৯ সালের শ্রামক শ্রেণীর দুটো বারত্বপূর্ণ বিদ্রোহে, যে দটো 
বিদ্রোহের খ্ববই 'বস্তর অবদান হয়েছিল বিশ্ব-এতিহাঁসিক বিকাশের ক্ষেতে 
শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলনের আন্তর্জাতিকে নেতৃত্ব তখন গেল জার্মানির হাতে; 
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সেটা হল উীঁনশ শতকের অস্টম দশকে, যখন জার্মানি অর্থনীতিগতভাবে 
বৃটেন আর ফ্রান্সের পিছনে পড়ে ছিল। কিন্তু জার্মান যখন 
এ দুই দেশকে অর্থনীতিগতভাবে পিছনে ফেলে গেল, অর্থাৎ, বিশ 
শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাত, তখন জার্মানির মার্কসবাদ? শ্রমিক পার্টির 
শীর্ষে _ সারা পাঁথবীর পক্ষে আদর্শ এই পার্টর শীর্ষে -- দেখা গেল 
একদল ভাহা পাজি-বদমাশকে...” 

মাকসিবাদ-লেনিনবাদের প্রাতষ্ঠাতাদের রচনা থেকে আগেকার উদ্ধাতগুলি 
দেখলে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, তাঁদের মতে, বিশ্ব 
বিপ্লবের রশ্মিকেন্দ্রের স্থানান্তরিত হওয়াটা প্রলেতারিয়েতের চালানো সংগ্রামের 
সঙ্গে সরাসরি সধাশ্লম্ট। সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব কোন একটা দেশে জয়যক্ত 
হওয়া অবধি পরাঁজতান্তক দ্ন্বগ্যীলর প্রধান কেন্দ্রবিন্দ; এবং জনগণের 
মনকি-আন্দোলনের রশ্মাবন্দ, সমস্থাঁনক হয়, এটা সন্তাবনীয়। এক কিংবা 
একাধিক দেশে সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের জয়ের পরে, যে বিশেষ সমাজতান্তিক 
দেশটি সামাজিক আর আর্থনীতিক দিক 'দয়ে বৌশ অগ্রসর এবং 
রাজনীতিক, আর্থনীতক আর সামাজিক ক্ষেত্রে সাধনগ্যলির কারণে সারা 
পৃথিবীতে সামাজিক প্রগতিক্ষেত্রে সবচেয়ে বৌঁশ প্রভাব বিস্তার করে সেই 
দেশেই স্থানাস্তারত হয় পৃথিবীজোড়া দাক্ত-আল্দোলনের কেন্দ্রটা, এটাই 
ইতিহাসের শিক্ষা। এটা খুবই বোধগম্যও বটে -- কেননা, যেসব দেশে 
সমাজতন্ জয়য,ক্ত হয়েছে সেই দেশগ্যাল তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে, তাদের 
আর্থনীতিক কর্মনীত দিয়ে এবং পঃজিতন্বের সঙ্গে আর্থনীতিক 
প্রাতযোগতায় তাদের বাস্তব সাধনগূলি দিয়েই বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার উপর 
তাদের প্রধান প্রভাব খাটায়। 

একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ জরষক্ত হবার সম্ভাব্যতা সংক্রান্ত তত্বাটিকে 
(যা সোভিয়েত ইউানয়নের ক্ষেত্রে চমৎকারভাবে বাস্তবায়িত হল) 
প্রত্যয়জনকভাবে উপস্থাপিত করে লোনন এই সন্তাবনা দেখোছলেন যে, 
রাশিয়ায় জয়যুক্ত সমাজতান্বক বিপ্লব প্রাীজতান্তিক পশ্চিমে বাভন্ন 
সমাজতান্্িক বিপ্লবের জয়যুক্ত সমারোহের সূচনা করবে। এশিয়া, আফ্রিকা 
আর লাতিন আমোরকাকে দেখা হত, প্রধানত, বিশ্ব সমাজতান্লক বিপ্লবের 
সংরক্ষিত শক্তি হিসেবে। কিন্তু বাস্তব ঘটনে দেখা গেল, অগ্রসর পঃুজি- 
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তান্তিক রাষ্ট্রগালতে এবং অর্থনীতিগভভাবে অনগ্রসর দেশগ্যালতেও 
সমাজতন্দ্বর বিজয়ের কারণে তার সম্প্রসারণ ঘটল। 

এই পারিস্িতিতে মাকসবাদী-লেনিনবাদশদের সামনে যেমন তত্বুগত 
তেষনি ব্যবহারক সমস্যাবলি এসে গেল। শুধু তই নয়: এর অর্থ হল _ 
যে সমাজতান্বিক দেশ (কিংবা দেশগ্াল) কমিউানজমের ঝানয়াদ গড়ার 
কাজে অন্যান্য দেশ থেকে অনেক এগিয়ে যাবে, সম্ভবত সেখানেই বিশ্ব 
বিপ্লবের রশ্মিকেন্দ্রটি থাকবে বেশ কিছু কাল যাবত। এই রশ্মকেন্দ্র হঠাৎ 
স্থানান্ত্রত হবে এমনটা সপ্তাঁবত নয় -- কেননা, কাঁমউনিস্ট সম্পর্ক 
দঢ়মূল হবে একমার যখন অত্যাবশ্যকীয় বৈষায়ক-টেকনিকাল 'ভান্তি তৈরি 
হয়ে যাবে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যাক্ষেত্রে বাভন্ন অসাধারণ সাফল্য আর্জত 
হবে, যখন সাংস্কৃতিক মাত্তা আর বৈষয়িক দ্রব্যসামগ্রীর দিক দিয়ে জীবন 
আরও বোঁশ সমাদ্ধশালী হবে, আর এ্রীতহাসক আভজ্ঞতায় দেখা গেছে 
এসবের জন্যে লাগে দশকের পর দশক। 

প্রথম যে দেশ সমাজতান্তিক বিপ্লব ঘাঁটয়েছে সেখানেই আজকের বিশ্ব 
বৈপ্লাবক আন্দোলনের রশ্মিকেন্দ্র চিরকাল থাকবে না নিশ্য়ই। বিশ্ব 
বিপ্লবের রশ্মিকেন্দ স্থানান্তরিত হবার সন্তাবনাটাকে লোনিন সংশ্লিন্ট করেছেন 
পঠঁজতান্তিক ব্যবস্থার সবচেয়ে দর্কল স্থলে পরবতাঁ ভাঙনের সঙ্গে ততটা 
নয়; যেসব দেশ আর্থনীতিক উন্নয়নের ব্যাপারে রাশিয়াকে অনেকটা 
ছাড়িয়ে গেছে এবং, কাজেই, সামাজিক ক্ষেত্রেও রাঁশয়াকে ছাড়িয়ে যেতে 
পারে, এমনসব দেশে জয়যুক্ত সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের সন্তাব্যতার সঙ্গেই 
লেনিন সেটাকে সংশ্লিষ্ট করে দেখিয়েছেন। 

বিশ্ব বিপ্লবের রশ্মকেন্দ্র স্থানান্তীরত হবার কথা বলার অর্থ হল -- 
আঁমক শ্রেণী এবং কমিউীনস্ট সমাজ গড়ায় বাপৃত সমন্ত শ্রমজীবী জনগণের 
সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে সেটা ক্রমাগত বৌঁশ মান্রায় এসে যাচ্ছে। 
আমাদের একালে কোন দেশ বিশ্ব সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের কেন্দ্র হবার অর্থ 
হল সেই দেশটি থাকে মানবজাতির সামাজক প্রগাঁতির সর্বাগ্রভাগ্গে। 

বিশ্ব বিপ্লবের রশিমকেন্দ্র জাতীয়-মীক্ত আন্দোলনের অণ্চলে সরে গেছে 
এই মর্মের তকগুদলোর ভান্তি হল একটা জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ, অধিকন্তু, 
পাশকেন্দ্রটা অনেক আগেই পাঁকংয়ে সরে গেছে বলে যারা মনে করে 
তাদের আধিপতোর দাবি লুকবার জন্যে এসব তর্ক ব্যবহৃত হয়। এইসব 
ওর্ক তোলার উদ্দেশ্য হল বর্তমান যুগের চাতরবর্ণনের মাক'সণয় পদ্ধতিটাকে 
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খণ্ডন করা এবং আমাদের একালের মূল ছন্ৰটাকে ভিন্ন রূপে দেখানো; 
এই গুল দ্বন্দ হল সমাজতন্ত্র আর পুজিতন্তের মধ্যে, তার বদলে বলা হয় 
সেটা যেন নিপীড়ত জাতিগঁলি আর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে; আর এই 
দ্ন্বটাকে প্রায়ই 'ধনী এবং 'গরব' জাতিগুলির মধ্যে, 'ধনী উত্তর' এবং 
গারিব দাঁক্ষণের' মধ্যে দন্ৰের সঙ্গে এক করে দেখানো হয়। প্রকৃতপক্ষে, 
সমাজতান্রিক জাতিগোহ্ঠী, আন্তজাতিক প্রলেতারয়েত এবং অন্যান্য 
গণতাল্নিক শক্তি যে বৈপ্রবিক সংগ্রাম চালাচ্ছে সেটাকে এইসব ধারণায় 
পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়, 'তার তাৎপর্য খাটো করে দেখানো হয়। এসব 
ধারণা চলতি যুগের শ্রেণীগত ব্যাখ্যার পক্ষে সম্পূর্ণ বিজাতীয় । একাশিটি 
ভ্রাতৃপ্রাতিম পার্টর িবাতিতে বলা হয়েছে: “আমাদের যুগ, যার প্রধান 
মমবিজ্তু হল পঃজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্তে উত্তরণ, অক্টোবর সমাজতান্তিক 
মহাবিপ্রবে যার সূচনা, এ ষুগ হল পরস্পরবিরোধী দুই সমাজ-ব্যবস্থার 
মধ্যে সংগ্রামের যুগ, সমাজতান্তিক বিপ্লব আর জাতীশয়-মনাক্ত বিপ্লবের 
যুগ, সাম্রাজ্যবাদের ভাঙ্গনের যুগ, উপানবেশিক ব্যবস্থা বিলোপের যুগ, 
আরও বেশ বোঁশ জাতির সমাজতান্তিক পথে উত্তরণের যুগ, পাঁথবীজোড়া 
পাঁরসরে সমাজতন্ আর কাঁমিউনিজমের বিজয় আভযানের য্‌গ।'* 

দই বপরাত সমাজ-ব্যবস্ার মধ্যে দন্দই প্রধান দন্ৰ,যা পাঁথবীর বিকাশের 
প্রাকয়াটাকে নির্ধারণ করছে, এ দিদ্ধান্ত লেনিনের _ তান িখোঁছলেন : 
“সোভিয়েত আন্দোলনের বিরদদ্ধে, এবং পুরোভাগে সোভিয়েত রাশিয়াকে 
নিয়ে যে সোভিয়েত রাষ্ট্রগণীল সেগুলির বিরুদ্ধে ছোট একজোট সাগ্রাজাবাদণ 
দেশের পারচালিত সংগ্রাম দিয়ে জাতিগন্লির মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক এবং 
সমগ্রভাবে বিশ্ব রাজনটাতিক ব্যবস্থা নির্ধারত হচ্ছে। সেটা খাঁদ আমরা মনে 
না রাখি তাহলে আমরা একটাও জাতীয় কিংবা উপানবোৌশক সমস্য 
নির্ভুলভাবে তুলে ধরতে পারব না _ সে সমস্যা যাঁদ পাঁথবীর আত 
উপান্তবতাঁ কোন অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় তব;ও। সভ্য এবং পশ্চাদ্বত্শ 
দেশগহীলর কমিউীনস্ট পার্টগুলি সমভাবেই যাঁদ এই স্বীকার্যটাকে ধরে 
অগ্রসর হয় একমাত্র তবেই তারা বিভিন্ন রাজনীতিক সগসা 'নর্ভূলভাবে 
তুলে ধরে সেগুলির সমাধান করতে পারে ।** 
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আন্তজাতিক শ্রামক শ্রেণীর এবং জতীয়-মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে 
1নশে একই আভন্ন প্রবল বৈপ্লাবিক স্রোত সষ্টি করে সমাজতান্ত্িক বিশ্ব- 
বস্থা এতিহাসিক বিকাশের প্রধান ধারাটাকে নির্ধারণ করছে। বর্তমান 
খ,গের প্রধান দ্বন্দ সম্বন্ধে লেনিনের খিসিসাটকে চলতি ঘটনাবলির আলোকে 
।ণকাশত ক'রে আন্তর্জাতিক কামউনিস্ট আন্দোলন তার বাভন্ন 
1এসঃচিস্বরূপ দাললে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছে যে, সমাজতন্দ্বের 
পাথবীজোড়া জয়ের জন্যে সাগ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
গ্রেণ এবং সমাজতান্তিক দেশগুলির সংগ্রাম পাথবীর সামাজিক বিকাশের 
এ'শ্মিকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কমিউনিস্ট এবং শ্রামক পার্টিগুলির ১৯৬০ সালের 
1ণবাতিতে বলা হয়েছে, “আমাদের যুগের কেন্দ্রীয় উপাদান হল আন্তজর্ীতক 
গ্ামক শ্রেণী আর তার প্রধান সৃষ্ট -- সমাজতাল্তিক বিশ্বাবস্থা ।'* 

সমাজতান্তিক রাষ্ট্গনীলর ক্রমবর্ধমান প্রবল আর্থনীতিক, রাজনীতিক 
এবং সামরিক ক্ষমতার বাঁনয়াদে গড়ে উঠেছে মানবসমাজের বিকাশের ক্ষেত 
সমাজতান্তিক বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্বের ভূঁমিকা। পঃজিতন্বের সঙ্গে আর্থনীতক 
1 জযোগিতায় প্রত্যেকটা নতুন সমাজতান্তিক জয়ের অর্থ হল প্রগাঁতর 
এনকুলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শাক্তসাম্যের আর একটা পাঁরবর্তন, এমন 
ঞঙোকটা অয় বিশ্ব বৈপ্লাবিক প্রাক্রিয়ার বিকাশের সপ্তাবনা বাড়িয়ে তোলে। 

সমাজতান্বিক বাবস্থা বিশ্ব বৈপ্লাবক প্রক্রিয়ায় একটা নেতৃত্বের উপাদান, 
'এই বাস্তব সতাটাকে ধারে বিশ্ব বিপ্লবের অন্যান্য অঙ্গ-উপাদানগ্যালর, যেমন, 
।এপাঁড়িত জাতিগ্ির লড়াইয়ের গুরুত্বকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা 
পবে না। বৈপ্লাবক প্রাক্রয়ার এই সমস্ত উপাদানই ঘনিষ্ঠ এবং 'নিরবাচ্ছিনন 
পারস্পারিক ক্রিয়ার ভিতর ?দয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, একই আঁভন্ন 
খণল স্রোতে মিলেমিশে এগুলি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের 'ভীত্তগুলোকে বিনষ্ট 
1এছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববাবস্থার সাধন যতই বোশ, আর অগ্রসর 
পধতান্মিক দেশগুলির শ্রীমকদের লড়াই যতই প্রচণ্ড, এশিয়া আর 
আফ্রিকার জাতিগুলির জাতীয়-মীক্ত আন্দোলন বিকাশের সম্ভাবনা ততই 
41শ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আর আভভন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লক্ষ্যক্ষেত্রে তাদের 
গপধানও হয় ততই বোশ। 


19 আ।এখহাত ভি টে 0িতাগাওগালও 29১৫. কিওপাঝাসাগ, টস, 100, 
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টপ ৩৫ 


জাতীয়স্ীন্ত আন্দোলনের বিষয় উঠলে চীনের সরকার মুখপাত্ররা 
একেবারে ভাবে গদ্গদ হয়ে পড়েন। বিশ্ব বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁদের 
মার্সবাদবরোধী ধারণাগুলো অগ্রসর পতুঁজিতান্তিক দেশগৃলিতে দৃঢ়ভাবে 
প্রত্যাখ্যাত এ কথা এখন বলা যায়) হবার পর থেকে তাঁদের বচন আরও 
বিশেষভাবে উপচে পড়ছে। এখনও তাঁরা জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন আঁকড়ে 
ধরে সেটাকে অন্যান্য বৈপ্রাঁবক শাক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছেন। 

উপরে-উল্লেখিত ধারণাগুলোকে আরও খুঁটিয়ে পরাক্ষা করলে দেখা 
যায়, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের 'সপক্ষে' তাঁদের 'আতি-বৈপ্লাবক' বাগাড়ম্বর 
দিয়ে তাঁরা আসলে এঁশয়া আর আফ্রিকায় যেসব বিপুল পাঁরবর্তন ঘটে 
গেছে সেগদাল সম্বন্ধে নিজেদের তুচ্ছ-তাচ্ছিলযর মনোভাবটাকে গোপন 
করেন। কিন্তু, নিপীঁড়ত জাতিগ্ীলর সাহসী সংগ্রামের কল্যাণে ডজন 
ডজন রাষ্ট্র রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে তো বটে, অথচ, চীনা 
তত্তওয়ালারা বাস্তব ঘটনার বিরদ্ধে দাঁড়য়ে এখনও দুটোক্ত করে চলেছেন 
যে, সাম্রাজ্যবাদী শাক্তগ্ঁলির উপর প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপাঁনবেশ- 
গ্যীলর নির্ভরশীলতা না কমে বরং বেড়েছে। তাঁদের ছক অনদসারে, কোন 
কোন মুক্তি-পাওয়া দেশে 'পুরন উপানিবেশভোগীরা নতুন উপানবেশভোগীতে 
রূপান্তরিত হয়েছে এবং তাদের নিজেদের হাতে লালিত দালালদের মারফত 
ওপাঁনবেশিক আঁধপত্য বজায় রেখেই চলেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, প্রন 
উপাঁনবেশভোগাদের জায়গায় এসেছে আরও বোঁশ ক্ষমতাশালী এবং ভয়ঙ্কর 
গান উপনিবেশভোগারা।* 

সমস্ত নতুন জাতীয় রান্ট্রকেই এইভাবে নয়া-উপানবেশবাদদের দালালের 
শ্রেণীতে ফেলে দেখলে যেসব দেশ সামাজিক প্রগাঁতর পথ বেছে নিয়েছে, 
কিংবা যেসব দেশ জ্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছে তারা আর কোন 
জায়গা পায় না। বলা যায়, এই ছকটা বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে 
চীনের সরকার) প্রাতাঁনীধদের এইসব কথা খাপ খেতে পারে -- যেমন, 
'আঁফ্রিকা বিপ্লবের জন্যে পাঁরপক হয়েছে, কিংবা, 'এঁশয়া এবং আফ্রিকার 
উপর দিয়ে বয়ে যাবে একটা নতুন. আরও বিশাল, আরও শীক্তশালণ 
সাম্তাজ্যবাদবিরোধন বৈপ্লাবক সংগ্রামের ঢেউ' এবং এ রকমের আরও সব 
কথা । 


* 'জেনমিন জি-পাআ, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৬৩। 


৩৬ 


চীনা তত্বাগীশদের 'জনযুদ্ধের' বথাসস্‌ এবং 'মধ্যবতরট অঞ্চল' তত্ব, 
এই দুইয়েরই মধ্যে জাতীয়-মহীস্ত আন্দোলন সম্বন্ধে চঈনা ধারণার 
বোশল্টাসনচক পল্লবন্ত্রাহতা এবং স্বাবরোধিতা সাধারণত পরাদস্তুরভাবে 
প্রীতফলিত হয়। এই 'জনযুদ্ধকে বলা হয় বিশ্ব বৈপ্লাবক প্রানতিয়ায় প্রেরণা 
যোগাবার* সেরা, এবং, বস্তুত, একমান্র উপায়। আর, আজকের পাঁথবী 
সম্বন্ধে অধ্যয়নে শ্রেণশগত দুষ্টিভাঙ্গি প্রতঘখ্যানের বাঁনয়াদে এসেছে 'মধ্যবতাঁ 
অঞ্চল" সব্রান্ত তত্ব, -- একাঁদকে, সমাজতান্তিক পরিবারের রাষ্ট্রগাল, এবং 
অন্যাদকে, আক্রমণের কর্মনীতিসম্পন্ন সাম্রা্গবাদী রাষ্ট্রগ্রীল, এই দুইয়ের 
মধ্যে সমস্ত পার্থকা এই তত্তে একেবারে মুছে দেওয়া হয়েছে। 

চীন তার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী কিংবা শাঁভানিস্টিক স্বার্থে কোন 
সাপ্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করলে সেটাকে মূলত এ 
'মধাবতাঁ অণ্চল' তত্ব দিয়ে ন্যাধ্য প্রাতপন্ন করা যায়। 

যেসব ভূয়ো-বৈপ্লাবক তন্তু আর ধারণার স্বরূপ খদলে ধরে সেগ্যালকে 
রান্ত বলে বর্জন করা হয়েছিল, সেগুলিকে জীইয়ে তোলা হয়েছে এই 
কমনিিতির ফলে, আর শযধু তাই নয়। এশিয়ায় আর আফ্রিকায় জাতীয়- 
মুক্তি আন্দোলন উদ্দীপিত করতে এক সময়ে বেশ প্রভাবশালণ ছিল এশিয়ার 
এই বৃহৎ শাক্তাট - এখন দ় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সেই শীক্তর সমর্থন 
পাওয়া যাবে বলে 'নাশ্চত হয়ে নয়া-্রৎীস্কপল্থীরা, সমস্ত ছোপের বামপল্থী 
স্মীবধাবাদীরা, চরমপণ্থীরা, ইত্যাদি তাদের নাশকতামূলক কার্যকলাপ দ্বিগ্ণ 
করে তুলেছে। কোন কোন চীনা তত্বাগীশ মাকর্সীয় কথাবাতণ "দিয়ে 
নিজেদের স্বরৃপ গোপন করার জন্যে যতই চেষ্টা করুন না কেন, মার্কসবাদ- 
লোনিনবাদ থেকে নিজেদের বি্যাতিটাকে আড়াল করা তাঁদের পক্ষে ভ্রমাগত 
পেশি কঠিন হয়ে পড়ছে। লোনন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলোছিলেন: 
'মাক্সিবাদ খুবই প্রগাঢ় এবং বহুমুখী মতবাদ । কাজেই, যারা মার্কসবাদ 
পারত্যাগ করে তাদের 'যুক্তির মধ্যে মাসি থেকে টুকরোটাকরা উদ্দাতি -_ 


* হাইড্রোজেন বোমার বদ্ধ 'দায়ে সংঘাঁটিত বিশ্ব বিপ্লবের খেয়ালী ধারণাটাকে 
এনা নেতারা প্রকাশ করোছলেন ১৯৬০ সালেই _ এতে সোজা বলে দেওয়া হয়েছিল 
“এ. অবশ্য্তাবী নিদারুণ জীবনহানির “খেসারত পাওয়া যাবে", 'জয়ষ,ক্ত জনগণ অভূতপূর্ব 
৮4 সময়ের মধ্যে সাম়াজ্যবাদের ধবংসন্তুপের উপর পাঁজভান্তিক সভ্যতার চেয়ে 
+ারগুণ গ্রেচ্ঠ সভ্যতা সাম্ট করতে পারবে, আর গড়বে তার নিজস্ব আশ্চর্য সূন্দর 
এনা) ধিলেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক, পিকিং ১৯৬০, পৃঃ ২৩ দ্ুষ্টবা।) 


৩৭ 


বিশেষত যখন উদ্ধাত দেওয়া হয় অনুপযোগী -_ সব সময়েই দেখা যায়, 
এতে আশ্চর্য হবার কিছ নেই ।* 

মারব সবাদী-লেনিনবাদীরা বরাবরই জাতীয়-স্বাক্ত আন্দোলনকে একই 
অভিন্ন প্াঁথবীজোড়া বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটা গূরুত্বসম্পন্ন উপাদান বলে 
গণ্য করে আসছেন, এই প্রচণ্ড শাক্তটি আঘাতের পর আঘাত হেনে সাম্রাজ্যবাদের 
প্রাতিরক্ষাব্যকন্থাগুুলোকে চর্রবচূর্ণ করছে। মাকসবাদী-লেনিনবাদীরা 
নিজেদের কাজের জন্যে এটা ধরে নেন যে, আজকের পাঁখবীতে গুর্ত্পূর্ণ 
বৈপ্লাবক শাক্ত রয়েছে তিনটে -- সমাজতান্তিক বিশ্বব্যকন্থা, আন্তর্জাতিক 
শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলন এবং 'বাভন্ন জাতীয়-মক্তি বিপ্লব। জাতীয় 
মুক্ত এবং সামাজিক প্রগতির জন্যে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে জরের 
জন্যে এই তিনটি শক্তির এঁক্য এবং খানন্ঠ যোগাযোগ আর সহযোগিতায় 
তদের কাজ অবশ্যপ্ররোজনীয়। এই [তিনটি শীক্তর খানিষ্ঠ মৈরী স্থাঁপত 
হলে এবং তারা পরস্পরের 'বরুদ্ধে পাঁরচালিত হতে নারাজ হলে 
পাঁখবীজোড়া মনক্তি আন্দোলন জয়যুক্ত হবে। 

জাতীয়-মনক্ত বিপ্রবগ্দলি ইতোমধ্যে সাম্রাজ্যবাদের উপর কঠোর আঘাত 
হেনেছে। এশিয়া এবং আফ্রকার নতুন রাষ্ট্রগদীল এখন পর্ণ স্বাধীনতা 
অজি করতে পারলে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান আরও দুর্বল হয়ে পড়বে, 
এবার সেটা হবে আরও গুরুতরভাবে। 

তবে, জাতীয়-মুক্ত আন্দোলন এমুন স্বয়ংসম্পূর্ণ শাক্ত নয় যা কেবল 
নিজের প্রচেষ্টায়ই সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে পারে। ?সংহলের কাঁমউন্িষ্ট- 
পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাটর গহাঁত একটা প্রস্তাবে ঠিকই বলা হয়েছে হে. 
জাতীয়-মনাক্ত আন্দোলনগনল '্রেণীগত করণীয় কাজের চেয়ে বরং সাধারণ 
গণতন্তসম্মত করণায় কাজই সম্পাদন করে। জাতীয়-ম-ক্তি আল্দোলনগ:লি 
সাম্রাজ্যবাদের উপর প্রচন্ড প্রচণ্ড আগত হানছে এবং ওপনিবোশক দাসত্বের 
ব্যবস্থাটাকে ভেঙে ফেলছে। কিন্তু, এই সবাক: সত্তেও, যে সামাজিক- 
আর্থনীতিক ব্যবস্থা থেকে সাম্রাজ্যবাদের উৎপাত্ত সেটাকে জাতীয়-ম-ক্ত 
ত্বান্দোলন ন্রিজেই পরাস্ত করতে পারে না __ সেটা হল উপনিবেশভোগী 
দেশগ্ীলতে একচোটয়া পুজিতন্ত| উপানিবেশগলি চলে যাবার ফলে 
একচেটিয়া প:ীজপাঁতরা আর সাগ্রাজ্যবাদারা অনেকঢা দুবল হয়ে পড়ে, 
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৩৬ 


কিন্ত আপনা থেকেই ত্যদের পতন ঘটে না। সে কাজ করতে হবে শ্রামক 
শ্রেণীকে।* 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী শান্তার প্রায় সমস্ত উপাঁনবেশই 
চলে গিয়োছল। কিন্তু সাম্রাজাবাদের আস্তিত্ব বজায় রয়েছে _ সেটা 
সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জনগণের পক্ষে মহা ক্ষতিকর। তব্দ, পাঁথবীতে 
যে নতুন শ্রেণীগত সম্পর্ক এসেছে, যেটা, জাতীয়-মুক্ত আন্দোলনেরও 
আর্জত সাফলাগুলির ফল, তার সুযোগ নিয়ে একমাত্র এসব দেশের 
জনগণই মার্কন. বৃটিশ এবং ফরাসণ সাগ্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে পারে। 

এখন অবস্থা যা দাঁডিয়েছে অতে. শেষ পর্যন্ত জাঙীয়-ম্যাক্ত আন্দোলনের 
সাফলোর দম্টিভাঙ্গ থেকে দেখলে, খাস এই আন্দোলনের ভিতরে এঁক্য 
প্রাতজ্ঠা করা এবং আমাদের যুগের সমস্ত বৈপ্লাবক শাক্তর সঙ্গে ঘানম্ঠ 
মৈরা স্থাপন করাই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। বিশ্ব বৈপ্লাবক 
প্রাক্রয়া থেকে. বিশেষত সমাজতান্রক গোষ্ঠী থেকে জাতীয়-মীক্ত সংগ্রামকে 
বিচ্ছিন করার যেকোন চেষ্টা সাম্রাজারাদের পক্ষে লাভজনক, তাতে সাম্মীলত 
সাম্রাজ্যবাদীবরোধা ফ্রণ্ট দুর্বল হয় __ সে চেষ্টা যেকোন মহল থেকে করা 
হোক না কেন। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জাতীয়-ম[ুক্তি বিপ্লবের চালিকাশক্তি 


এশিয়া এবং আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগনালির লোকসংখ্যার বিপৃল 
সংখ্যাগারম্ঠ অংশ কৃষিজীবী। সম্পান্তগত অবস্থা অনুসারে এই কঁষজীবারা 
তিন রকমের : অপেক্ষাকৃত ধনী এবং সংখ্যায় সবচেয়ে কম কৃষিজীবাঁ, যাদের 
মোটারকম জমি আর প্রয়োজনীয় খামারের সরঞ্জাম আছে; আর যাদের 
জমি আছে কম, এই কৃষকেরাই অধিকাংশ; আর বহ- কৃষক, তারা প্রধানত 
যে জাঁমতে চাষ করে তার মালিক তারা নয়, তারা ধানী জমির মাঁলকদের 
কাছ থেকে খাজনা দিয়ে জাম পায়, জমির এই মালিকেরা সাধারণত সমাজের 
বিশেষ স্বাবধাভোগন স্তর। কৃষকদের হাতে জাঁমর পারমাণ অবশ) (বাভন্ন 
দেশে বিভিন্ন । তবে, এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগহালতে কৃষকদের মধ্যে 
একটা জিনিস আভন্ন: তাদের জমির পাঁরমাণ কম, কৃষকৌশল আদম 
ধরনের, কাজেই, উৎপাদন খুবই কম্ম। শস্যের ফলন সাধারণভাবে শিক্পপ্রধান 
দেশগণালর চেয়ে অনেক কম। 

প্রায়ই, অপেক্ষাকৃত কমসংখাক মালিকের হাতে অন্যায়ভাবে জমি পুঞ্াণভুত 
হবার দরুন জাঁমর অভাবের ফলে গ্রামগ্লিতে খেতমজুরের আধিক্য ঘটে, 
খেতমজরেরা যথেষ্ট কাজ পায় না। এর ফলে কাঁষজীবাঁদের প্রধান অংশের 
জীবনযাত্রার মান ধারাবাহকভাবে নেমে যায়, এদের জাবনযান্রার মান 
এমনিতেই নিচু। দুর্বৎসরে ফেসল খারাপ হয় প্রায়ই -- কেননা, সার 
কিনবার, কিংবা ভূমি-উন্নয়ন, জলসেক ইত্যাদ বাবত দেবার মতো পয়সা 
কৃষকের নেই) এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় বহু আঁতি জনাকীর্ণ এলাকায় দেখা 
দেয় দ্যাভক্ষ, মড়ক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিপর্যয়! 

কৃষক জাঁমর অন্যাধ্য বিলির অবসান ঘটাতে চায়: তারা চায় যারা চাষ 
করে তাদের প্রত্যেকের নিজের জাঁম। এশিয়া এবং আকফ্রকার কোন কোন 


চা 


দেশে বড় বড় জাঁমদারদের উদ্বন্ত জমির একাংশ কিংবা সবটাই সরকার 
কেড়ে নিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খেসারত দিয়ে) যাদের জাঁম কম তাদের 
এবং খেতমজুরদের দিয়েছে । এই রকমের সংস্কার স্পজ্টতই কাজের: এতে 
গ্রামাঞ্চলে অবস্থার কিছুটা উন্নাত হয় এবং বশেষস্যীবধাভোগণী বড় বড় 
জমির মালিকদের প্রভাব কমে; আর্থননীতিক ক্ষমতা থাকবার ফলে জমির 
এই মালিকেরা কৃষকদের, বশেষত প্রজা কৃষকদের উপর অবাধে জুলুম 
চালাতে পারে (যেমন, তারা খুঁশিমতো খাজনা বাড়ায়, বকেয়া খাজনার দরুন 
জাঁম থেকে উচ্ছেদ করে, ইত্যাদ)। 

তবে, বিশেষসৃবিধাভোগী জমির মালিকেরা প্রকাশ কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে 
এইসব সংস্কারের তীর বিরোধিতা করছে, বেশ কিছ; জোত শেষ পর্যন্ত 
তাদের হাতে থেকে যায়। তর অর্থ দাঁড়ায় এই যে. কৃষকদের মধ্যে বিলি 
তাদের সবার চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। "দ্বিতীয়ত, যেসব কৃষক 
জাঁম পায় তাদের খামারের সরঞ্জাম, ইত্যাঁদ কিনবার পয়সা থাকে না _ 
ফলে, যেভাবে চাষবাস করা দরকার সেভাবে তারা করতে পারে না। 
এইভাবে, কৃঝকের আর্থনীতিক দুর্গত লাঘব হয় না। অনেকেই দেনদার, 
হারা জাঁমর বড় ঝড় মালিক, সুদখোর আর হরেক রকমের মুনাফাবাজদের 
উপর কম-বেশি মানায় নির্ভরশীল হয়েই থাকে; এইসব জমির মালিক, 
সুদখোর,. ইত্যাদি কৃষকের স্বার্থের পক্ষে ক্ষাতিকর উপায়ে খামারে উৎপন্ন 
?জাঁনস কেনা-বেচা করে। 

কৃষক তার বর্তমান অবস্থার পাঁরবর্তনের জন্যে আকুল আকাঙক্ষা না 
রে পারে না। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তারা লোকসংখ্যার বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (যা আগে বলা হয়েছে) হবার ফলে তারা একটা বিরাট 
শস্তাবনাপূর্ণ শক্তি। 

রাষ্টরসন্তা দৃঢ়তর করার এবং সমস্ত রাজনীতিক আর আর্থনীতিক 
এপারে পূর্ণ স্বাধীনতা অজন করার সংগ্রামে কোন দেশ জয়লাভ করতে 
পরে _ একমার যাঁদ এই সংগ্রামকে কৃষক সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। কোন 
সকার গুর্ত্বসহকারে কাজ হাতে নিলে কৃষকের সবার্থ তার বিবেচনায় থাকা 
।,।8. কৃষকের অবস্থার উন্নাতি ঘটাবার উপায় তার পাওয়া চাই। কোন দেশের 
»।মাজক-আর্থনশীতক বিকাশের মান্রাটাই বহুলাংশে কৃষকের অবস্থা দিয়ে 
'এগ1ারিভ হয়। উন্নয়নশীল দেশগীলর জাতীয় আয় মৃখ্যত কৃষি-উৎপাদনের 
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অবস্থার উপর নির্ভর করে। জাতীয় শিল্পের বিকাশ চলতে থাকার সন্ভাবনা 
নির্ভর করে দেশীয় বাজারের সামর্থোর উপর, সেটা আবার নির্ভর করে 
উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্র িনঝার জন্যে কৃষকের ক্ষমতার উপর । লোকসংখ্যার প্রধান 
অংশের, অর্থাৎ গ্রামাণ্জলের লোকসংখ্যার সাক্ষরতা দিয়ে বহুলাংশে দেশের 
সাংস্কৃতিক মান নি্ধারত হয়। 

কোন দেশের ভাঁবষাং এবং প্রগাঁতশীল বিকাশের ধারা আর হার দেশের 
কৃষকের ভাবষতের সঙ্গে আবচ্ছেদ্যভাবে জীড়ত॥ একথা প্রশনাতীত হলেও, 
কৃষকই সমাজের প্রগতিশীল অগ্রগাঁতর প্রধান শাঙ্ত এমন সিদ্ধান্ত তার 
থেকে করা ভুল হবে। সংখ্যায় বৌশ হবার ফলে কৃষক আপনা থেকে সেই 
ভূমিকা পেয়ে যায় না; ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। তার কওকগাঁল কারণ 
আছে, সেগ্ীল বিচার-বিবেচনা করে দেখা দরকার। 

প্রথমেই বলা দরকার, কৃষি-উৎপাদনের প্রকৃতির দরুন কৃষিকাজে নিযুক্ত 
লোকসংখ্যা দেশের সর্বন্র ছড়ানো, তারা কোথাও এমন যথেষ্ট সংখঠায় 
কেন্দ্রীভূত নয় যাতে তারা একীভূত সামাঁজক সন্তা হিসেবে চলতে গারে। 
আঁবিলম্ব, নিছক জাগতিক স্বার্থের দরুন কৃষক তার জমিখামারের সঙ্গে বাঁধা 
প্রাথীমক ধরনের যন্রসম্পাত্ত না থাকায় কৃষকের কাজ কঠোর শ্রমসাধা, ধথেন্ট 
খেতে না পেলে এই শ্রম তাকে অবসন্ন করে ফেলে। ব্যাপক পাঁরসরে 
যোগাযোগের উপায়-উপকরণ মোটেই না-থাকা কিংবা যথেম্ট না-থাকার 
দরুন কৃষক তার স্থানীয় স্বার্থ অনুসারেই বাইরের ঘটনাবাল এবং বিভিন্ন 
ব্যাপারের (যেমন, চলতি জাতীয় রাজনশীতক ঘটনাবলি) ব্যাখা করে, ফলে 
তার মানাঁসক দিগন্ত খুবই গণ্ডিবদ্ধ । 

এশিয়া আর আফ্রিকার প্রায় সমস্ত দেশেই কৃষক শতাব্দীর পর শতাব্দী 
যাবত যেকোন রাজনীতিক আঁধকার থেকে বাঁণ্চিত, ভারা থেকেছে কোন না 
কোন চন্ততান্ত্িক ব্যবস্থার অধীনে, তার অর্থ হল হয় সামন্ত তন্বীদের, 
নইলে উপজাতীয় গোষ্ঠীপতিদের আধিপতা, কিংবা কোন বেন্দ্রীকৃত 
স্বৈরশাসন। সদ্দীর্ঘ বছরের পর বস্ছর বৈদোশিক সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য সে 
পাঁরস্থিতি বদলাবার জন্যে বিশেষ 'কছুই করে নি। সাধারণত, 
উপানিবেশবাদীরা জমির বড় বড় মালিকদের বিশেবসুবিধাভোগন স্তরটাকে 
অক্ষতভাবে বজায় রেখেছে _- এই স্তরটা কৃষকের উপর নিষ্ঠুর শাসন 
চালায়; এবং. শৃধু তাই নর. এই স্তরটাকে নিজেদের সমাজের স্তত্ত হিসেবে 
বাবহারও করেছে। কৃষকদের অবমানিত অবস্থা বহুলাংশে তাদের আন্িক 
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বিকাশে বিলম্ব ঘাঁটয়েছে, তাদের দৃন্টিভাঙ্গর উপর কুপ্রভাব বিস্তার করেছে, 
তাদের নানা অন্ধাবশ্বা, আদিম ভাবধারণা আর কুসংস্কারের শিকার 
করেছে, আধিপত্যকারীরা এগ্ীলকে পোষণ করেছে, এতে উৎসাহ দিয়েছে 
স্পারকল্পিতভাবেই। এইভাবে আঁধকাংশ কৃষকই নিরক্ষর, জড়পণ্ড হয়ে 
থেকে গেছে। 

তার পাররাঁতগুলো এখনও দেখ্য যাচ্ছে: উন্নয়নশীল দেশগুঁলতে 
রাজনীতিক চেতনা এবং সাধারণ সংস্কৃতির মান শহরের মানুষের চেয়ে 
কৃষকের ক্ষেত্রে ঢের নিচু । এটা মনে রাখা দরকার । 

তবে, এ কথাও বলতে হবে যে, কৃষক সম্পূর্ণতই নাক্কিয় থেকেছে 
এমন কোন সময় যার নি। বিশেষসবধাভোগণীর হাতে অসহ্য শোষণ আর 
জুলঃমের মদখে কৃষকদের গণবিদ্রোহের বহু দ্টাম্তই ইাতিহাসে রয়েছে। 
সামন্ততন্তরীদের বিরুদ্ধে সশস্ত কৃষক অভুথথান কখনও কখনও দীর্ঘস্থায়ী 
হয়েছে এবং চলেছে বিভিন্ন বিস্তৃত এলাকা জ্ড়ে। এমনই সব ঘটনা হল 
চীন, ভারত, ইরান এবং আরব দেশগুলিতে বাভন্ন কৃষক যুদ্ধ __সেগ্লর 
প্রবল প্রভাব পড়েছিল এইসব দেশের সাধারণ বিকাশের উপর ৷ তবে, জাঁমর 
প্রতি কষকের যে আসাক্ত, কষকের এই বিশিষ্ট সামাজিক প্রবণতার দরন 
এইসব কৃষক বৈপ্লীবক আন্দোলন সাধারণত জাতীয় স্বার্থ, অর্থাৎ কিনা, 
সমগ্র জনগণের স্বার্থ প্রকাশ করতে পারে নি। কোন নিার্দস্ট অঞ্চলে যারা 
ককের নিঃদ্বতা আর দাঁরদ্রোর জন দায়ী তাদের বিরদ্ধে, প্রধানত 
আন্দোলন সাধারণত পরিচালত হয়েছে। একবার কোথাও কোন নিছক 
স্থানীয় সাফল্য আর্তি হলেই এই কৃষক বিদ্রোহ নিঃশেব হয়ে আসতে আরন্ত 
রত: বিদ্রোহীরা ঘরের পথ ধরতে আরন্ত করত। ভাতে শোষকেরা সুযোগ 
(পেয়ে যেত; তারা আরও ভালভাবে সংগঠিত, সামীরক দিক 'দিয়ে আঁধকতর 
শাক্তশালণ, সরকারী যন্ত্র তাদের হাতে -- তারা জড়ো হয়ে কৃষক আন্দোলন 
॥,€্ঘ করত । 
সংগঠন স্থাপন করেছেন,* সে রাষ্ট্র পরে ভেঙ্গে পড়েছে - তার কারণ 

* এর একটা বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হল চাঁনের তাই-পং রাচ্ট্র তোই-পিং িয়েন কৃজ)। 
'1শ শত্বকের মাঝামাকি সময়ে চীনের মধ্য প্রদেশগলতে এই রাষ্ট্র বজায় ছিল কয়েক 
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কৃষকেরা ব্যস্ত থেকেছে নিচ্ছক স্থানীয় বিষয়াবাল নিয়েই, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের 
চেয়ে সোঁদকেই তাদের পাল্লা ভার হয়েছে৷ 

তার উপর, কৃষক রাষ্ট্রের উপর-মহল অচিরেই সামন্ততান্িক রাশ্ট্রীয় 
সংগঠনের স্বভাবাসদ্ধ অনাচারগুলিতে জড়িয়ে পড়েছে, তারা জনগণের প্রধান 
অংশ থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা গড়ে তুলেছে আমলাতান্তিক 
চক্রতন্ত, তার মাথায় একজন সর্বোচ্চ নেতা, এই নেতা নিজের হাতে রাজার 
মতো কাজকম নিয়ে নিজের উপর দেবত্বারোপ করে সর্বসাধারণের পৃজা 
আদায় করত। এইভাবে কৃষকদের নেতারা _ সামস্ততন্মীদের উপর এই 
স্বজপন্ছায়ী িজেতারা -- নিজেরাই সামন্ততাল্পিক মতাদর্শে ডুবে যেতেন, 
সেটাকে তাঁরা জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে অগ্রসর হতেন, জাম এবং 
উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের মালিকানা সমান-সমান বরার প্রচেষ্টাটাকে 
তাঁরা এইভাবে নিজেদের হাতেই পণ্ড করতেন, যাঁদও, এ সমান-সমান করার 
ভাব-ধারণাই [ছিল কৃষক বৈপ্লবিক যুদ্ধের প্রধান চাঁলকাশাক্ত। 

তই-পং বিদ্রোহের নেতারাও ব্যাতক্রম হলেন না। তাঁরা শেষপর্যন্ত 
সামন্ততন্তীতে পাঁরণত হয়ে নতুন বানয়াদে নতুন করে গড়ে তুলোছিলেন 
সেইসব সামাজিক সম্পর্ক যেগুলোকে [বিনষ্ট করার জন্যে কষক এগিয়েছিল। 
কাজেই, সবচেয়ে প্রবল ক্ষমতাশালী এই কৃষক আন্দোলন যে শেষে চূর্ণ হল 
তাতে তেমন আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 

কৃষক জনগণ একটা বিরাট বৈপ্লাবক শাঁক্ত। তবে, এই শাক্তকে যথার্থ 
গুরাত্বসম্পন্ন ধাতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হলে পৃথক হয়ে থাকা চলবে 
না, -- সমাজের যে অংশের এঁক্য আর আভ্যন্তারক সংগঠন আরও উপ্ঢু 
আন্দোলনের জাতীয় লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়, তাদের সঙ্গে একযোগে এবং 
তাদের পারচালনাধীনে এ শাক্তকে চলতে হবে! অর্থাৎ কিনা, কৃষককে 
শহরের নেতৃত্ব মানতে হবে। 

বলা যায়, কৃষককুল এমন একটা বাহিনী যা জয়ী হতে পারে একমাত্র 
সুযোগ্য পাঁরচালনাধীনে, সেই পাঁরচালক সাধারণত হয় অন্য একটা সামাজিক 
অংশ। 

আবারও বিশেষ জোর 'দিয়ে বলা দরকার যে, এঁশয়া আর আঁফুকার কৃষক 
মধ্যফ্‌গের বিভিন্ন অবশেষ আর আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার 
শিকার -.. সেটা এইসব দেশের সাম্প্রাতক ওপানবেশিক অতাঁতের প্রত্যক্ষ 
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পরম্পরাগত উপাদান __ কিন্তু, এই কৃষক সপ্তাবনাময় বৈপ্লাবক কর্ম শীল্তর 
একটা বিশাল ভাণ্ডার। এই কর্শশীক্ত কিভাবে বাবহত হবে সেটা এখনও 
দেখবার বিষয়। 

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শহরের লোকসংখ্যা গ্রামাণ্টলের লোকসংখ্যার 
চেয়ে অনেক কম। এর অনেক দেশেই শহরগদুলো যেন নিঃসীম মরুভূমির 
মধো ছোট ছোট মরুদ্যান। তবে, সারা দেশ থেকে আহরিত বৈযয়িক আর 
সাংস্কাতিক দ্রব্সামগ্রী এবং মূল্য জড়ো হয় এই শহরগনীলতেই। বৃহূল 
পাঁরমাণে যন্বেউৎপাদন গড়ে ওঠে আর 'বাভন্ন শিল্প কেন্দ্রীভূত হয় 
শহরগ্ীলতেই, এইসব শিল্প হল কারিকরদের ক্ষদ্রাওক্ষ*দ্র কমশালা থেকে 
আধুনিক যন্তপাঁত আর সরঞ্জামে সাজ্জত শিল্পায়তন অবধি, যাঁদও, 
স্বভাবতই, এ ছোট কর্মশালাগুলোই সংখ্যায় সবচেয়ে বৌশ। কৃষকের কাষি 
উৎপাদনের বেশ মোটা একটা অংশ বিক্রি হয় শহরে। আর এই শহরের 
বাজারেই কৃষকেরা এবং লোকসংখ্যার বাদবাকি অংশও কেনে ভোগ্যপণ্য 
এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় জানিসপত্র 

বাভন্ন কাজে আর পেশায় লোককে প্রোনিং দেবার বিদ্যালয়গুলি শহরেই। 
শেষে, শহরগ্ীলই রাজনীতিক কেন্দ্র -- শহরেই থাকে স্থানীয়, শহরের 
প্রশাসনকেন্দ্র এবং সন্নিহিত, প্রায়ই বেশ বিস্তীর্ণ গ্রামাণ্চলগুঁলিরও 
প্রশাসনকেন্দ্। 

সমগ্র ইতিহাসে শহর আর শহরে লোকসংখ্যা গড়ে ওঠা একটা প্রগাঁতশীল 
প্রক্রিয়া, দেশে দেশে মানুষের আর্থনীতক আর রাজনীতিক জীবনে 
পাঁরবর্তনগ্ি তাতে প্রাতফাঁলত হয়। বিভিন্ন দেশের বিকাশের ক্ষেত্র 
একশীকরণের উপাদান হল শহরগুলি -- 'বাভন্ন অগ্চলের মধ্যে যোগসত্র 
এল শহরগ্‌লি: এসব অগ্চলের বাঁসন্দাদের উৎপন্ন বৈষাঁয়ক দ্রবাসামগ্রীর 
|বনিময় এবং বাভন্ন রাজনীতিক, দার্শানক আর ধর্মীয় ভার-ধারণার 
1বনিময় নিশ্চিত করে শহরগলি। 

সান্নীহত এবং অপেক্ষাকৃত দূরবতাঁ এলাকাগুূির সঙ্গে সহজে যোগাযোগ 
এার বিবেচন্য অনুসারেই শহরগুলির ভৌগোলিক অবস্থান সাধারণত 
1ণধণারত হয়। গোড়ায় শবনিময় বাঁণজ্যের কেন্দ্র ছিল এমন অনেক শহরই 
দেশের অভান্তরভাগের সঙ্গে যোগপথের চৌমাথায় দিক জুড়ে অবাস্থুত। 
'সসব শহরের সাগরের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় আছে, কিংবা গঃরুত্বসম্পন্ন 
নয নদীর ধারে যেসব শহর অবস্ছিত, সেগুলির বিকাশের মাত্রা হয়েছে 


উচ্চতর, তার কারণ হল পণ্য চলাচলের আঁধকতর সুযোগস্বিধা, কিংবা, 
সংাগ্নন্ট শাসকদের ইচ্ছা অনুসারে, শাসিত অণ্লগুলিতে প্রশাসনের উদ্দেশ্যে 
কিংবা নতুন নতুন ভূভাগ জয় করবার জন্যে সৈন্য কিংবা আমলা-ফয়লাদের 
গাঁতাবধির সুবিধা । 

ইতিহাসেই 'লাঁপবদ্ধ রয়েছে যে, পরদেশ-বজেতারা তাদের সামারক 
আভিযানের গোড়ায় দখল করেছে বিভিলন শহর -_ কেননা, দেশাটির বাদবাকি 
অংশের মুখোমযাখ শহরের অবস্থান নিয়ন্ত্রণের পক্ষে উপযোগনী। এইভাবে 
দখল-করা শহরগ্যীল অনেক সময়ে দীর্ঘকাল যাবত বিজেতা শক্তির প্রধান 
ঘাঁট হয়ে থেকেছে - যেমন হয়েছে ইউরোপীয় উপানবেশবাদীদের দখল 
করা এঁশয়া আর আফ্রিকার প্রায় সমস্ত দেশে। 

তব3 জাতীয় মুক্তর জন্য লড়াইয়ের গোপন প্রস্ততি চালাধার সামাজিক 
শক্তিগীল দানা বেধে উঠেছে বিজাতীয় শাসনের অবস্থায়ও শহন্রগ্জীলতেই। 
তার সবচেয়ে বড় কারণ হল শহরের জীবনের বাস্তব অবস্থার ফলে স্থানীয় 
লোকসংখ্যার সবচেয়ে ঘনবিনাস্ত, সবচেয়ে ঘাঁনষ্ঠ্বে সাল স্তর থাকে 
শহরগদলিতে। বিজাতীয় দখলের লৌহমণ্টির মধ্যেও শহরগ্লি জনগণের 
আঁত্মক সংস্কাতির কেন্দ্র হয়ে থেকেছে) উুপানবোশক কিংবা অনয কোন 
রকমের বৈদেশিক শাসনের জদলম শহরব্দীর অনুভূত হয় সর্বক্ষণ _ 
এই শহরবাসনরাই সবচেয়ে লক্ষণীয় উপায়ে বিজাতীয় শাসনের বিরদ্ধে 
জনগণের সক্রোধ ঘ্ণার আভিব্যাক্তি ঘটাতে পেরেছে। 

শহরে লোকসংখ্যার বৈষয়িক এবং আত্মিক জীবনষান্ার বাস্তব অবস্থার 
ফলে শহরগ্লিই কোন দেশে মানুষের জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার কাজে 
পথপ্রদর্শক শক্তি হয়। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মুক্তি আন্দোলনের সাফলা নিশ্চিত করার জনে? 
শহরের লোকসংখার কোন একটা স্তরকে কৃষক জনগণের উপর নেতৃত্ব 

শহরের লোকসংখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন স্তর ক, এবার 
সেটার নিশানাঁদাহ করার চেম্টা করা যাক। 

শহর হল শিল্পোৎপাদন আর বাবসা-বাঁণজোর কেন্দ্র -- তাই, শহরের 
লোকসংখ্যা হল. প্রধানত, একাঁদকে, কারবাররা -- অর্থাৎ, বড়, মাঝাঁর এবং 
ছোট ছোট শিল্প আর বাবসা-বাঁণিজ্যের মালিকেরা, আর অন্যদিকে, বৈষয়িক 
দব্যসামগ্রী যারা বাস্তবে উৎপন্ন করে. অর্থাৎ কিনা, বিভিন্ন বর্গের শ্রামক 
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এবং বাবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত কর্মচারীরা । (শহুরে লোকসংখ্যার অন্যান্য 
স্তর নিয়ে এই রচনার একটা পরবতর্ঁ অংশে বিচার-বকেচনা করা হবে।) 

শহরের লোকসংখ্যর এ দুটো স্তর বা শ্রেণীকে বলা হয় যথাক্রমে 
বুর্জোয়া আর শ্রামক শ্রেণন। 

বোঁশর ভাগ উন্নয়নশশল দেশে কৃষককুলের সঙ্গে শহরে লোকসংখ্যা 
সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন এই দুটি স্তর বুর্জোয়া আর শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে 
সব সময়ে যোগাযোগ আর আদান-প্রদান চলে। 

এখানে যেভাবে বাবহার তাতে 'বুজৌয়া' বলতে বুঝানো হয়েছে যাকে 
বলা হয় স্থানীয় জাতীয় বুর্জোয়া, অর্থাৎ কিনা, স্থানীয় পুজিতান্তক 
কারবাররা যারা শিল্প, বাণিজয ?িংবা অর্থ ক্ষেত্রে কারবার করে। 

উন্নয়নশীল দেশগলতে জাতীয় বুর্জোয়ারা ঘানষ্ঠভাবে মিলিত 
সামাঁজক সন্তা নয়। তাদের মধ্যে আছে সমাজের বিভিন্ন উপ-স্তর, এর 
প্রত্যেকটা উপ-সতরের নিজস্ক বিশেষ গ্রুপ-স্বার্থ আছে, _- সমগ্র সমাজে 
এ গ্রপগ্দলির আর্থনীতিক এবং সাধারণ প্রাতষ্ঠা অন;সারে এ স্বার্থ 
নিধ্ারত হয়। 

একটা সমগ্র সন্তা হিসেবে দেখলে, জাতশ্য় বুর্জোয়ারা জাতীয় (যা 
বৈদোশক বুর্জোয়া থেকে পৃথক) শিল্প আর ব্যবসা-বাণিজোর পক্ষে - 
সেগযালি বড়, মাঝারি এবং ছোট। এদের স্বার্থ কিন্তু কোনক্রমেই সব সময়ে 
আভন্ন নয়। 

বড় বুর্জোয়াদের নিয়ে রয়েছে দাঁক্ষণপল্থী এবং সবচেয়ে রক্ষণপন্থী 
গ্রুপ; বিদেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তগুলি এবং দেশে জমির বড় বড় মালিকের 
সঙ্গে আপস করার দিকেই তাদের ঝোঁক। বড় বুর্জোয়ারা সাধারণত চড়া 
শুনাফা কামায় -- এটাই কারণ যার ফলে 'বদ্যমান রাজনীতিক এবং 
সামাজিক অবস্থায় কোন বদল সম্বন্ধে তারা উদাসীন হয়। তবে, এই বড় 
আঙীয় ব;্জোয়ারাও [বিদেশী পুঁজির কর্তৃত্বের কাছে বশ।তা স্বীকার 
রত ইচ্ছুক নয়। তাদের পাঁরকম্পনায় চাঁহদা হল -- “নয়মমাফিক' 
প্যাজঙান্বিক ধারায় জাতীয় উন্নয়ন, শল্পায়তনগঁপির উপযুক্ত 
এাধ্যানকীকরণ এবং প্রাক্তন উপাঁনবেশভোগন দেশ সমেত বিভিন্ন প:জতান্তুক 
এ।প্তর সঙ্গে অংশসদারি। তারা যেকোন মূলগত সংস্কারের ঘোর বিরোধী, 
এমন. সংসকারকে তারা নিজেদের স্বার্থের ক্ষেত্রে সপ্ভাব্য [বিপদ 
॥লে মনে করে। যেসব গণতান্ক সামাজিক শক্তি সমাজতান্বিক 
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কর্মসূচি ধরার পক্ষে তাদের বাদ্ধ দেখলে বড় বুর্জোয়ারা 
আরও িশেষভাকে আতঙ্কবোধ করে। ব্যাক্তিগত কারবারের স্বাধীনতার 
গরজে তারা এই আওয়াজ তুলে জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র 
গড়া কিংবা সেটাকে আরও জোরদার করা সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব 
দেখায়। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় অর্থনীতির কোন কোন শাখায় 
বড় ব্দর্জোয়াদের একচেটয়া কায়েম করার দিকে ধারা দেখা 
যাচ্ছে, অর্থাৎ কিনা, শিল্পোপাদনের কোন কোন শাখায় কয়েকটি প্রবল 
ক্ষমতাশালশ প:জতান্বিক ট্রাস্টের হাতে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত করার দিকে 
ধারা। 

ব্যবসা-বাঁণজ্য আর [শল্পক্ষেত্রে মাঝাঁর জাতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে 
পারাস্থিতিটা ভিন্ন। তাদের এ একই মান্রার আর্থনীতিক স্দাস্থাতি নেই। এর 
দরূন বিদেশী পুঁজ এবং আর্থনীতিক 'নর্ভরশীলতার অমঙ্গলগনূলোর 
চাপে তারা অপেক্ষাকৃত বোশ ভেদ্য। সাগ্তাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তাদের 
ঢের বোশ সাক্রয় ভূঁগকার (বড় বুর্জোয়াদের সঙ্গে তুলনায়) কারণ সেটাই। 
লোকসংখ্যর (প্রধানত কৃষকের) বিপুল সংখ্যাগারষ্ঠ অংশের কম ক্ুয়ক্ষমতার 
দরুন দেশ বাজার অপেক্ষাকৃত গণ্ডিবদ্ধ বলে মাঝাঁর জাতীয় বুর্জোয়ারা 
বিভিন্ন ভূমিসংস্কার কর্মসূচি সমর্ন করতে প্রবৃত্ত হয়। বড় বুর্জোয়াদের 
মতো নয়, মাঝাঁর আর ছোট বুর্জোয়ারা জাতীয় অর্থনীতির মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেত্র গড়ার পক্ষে _ যে-পাঁরমাণে সেটা তাদের আশু আর্থিক স্বার্থ ক্ষন 
না-করে কিন্তু দেশের জাতীয় স্বাধীনতা শাক্তশালী করতে এবং প্রাতিরক্ষা 
বাবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। 

তবে, স্পন্টতই, ঝড় আর মাঝারি জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে কোন 
দূল্ব্য পাঁচিল নেই। বড়দের মতো মাঝারি বুর্জোয়ারাও সবাই প:ঃঁজতান্ত্িক 
মূলনশীতগহালকে মজবূত করে তোলার পক্ষে, তেমনি, কোন সমাজ্তাদ্তিক 
কর্মসূচিতে তাদেরও লেশমাত্র আগ্রহ নেই কাজেই, অপেক্ষাকৃত বোঁশ 
রক্ষণপন্থীদের নিরভ্তর চাপে পড়া অবস্থায় তাদের দোদুলামানতার প্রবণতা 
আরও বোশি। একটা সমগ্র সত্তা হিসেবে তারা প্রগাঁতশীল সামাজক- 
আর্থনীতিক সংস্কারের কোন আর্ত কর্মসূচির সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপায়ণে 
অপারগ । 

শহরে পেটি ব্ুর্জোয়াদের আর্থনীতিক পারাস্থাতি খুবই আঙ্ছির। 
প্রধানত দোকানদার আর ছোটখাটো কর্মশালার মালকদের নিয়ে এই পোটি 
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বুর্জোয়ারা বেশির ভগ উন্নয়নশীল দেশে সংখ্যার ?দক ?দয়ে লোকসংখ্যার 
একটা গুরুত্বসম্পন্ন স্তর। কাজেই, এই শহরে পেঁটি বৃর্জোয়ারা কখনও 
কখনও বাভিন্ন এবং প্রায়ই পরস্পরবিরোধা সামাজিক শাক্তির প্রভাবে পড়তে 
পারে। অন্যাদকে মোঝার বুর্জোয়াদের মতো নয়) লোকসূংখ্যার মেহনতা 
আর অভাবাদের স্তরের সঙ্গে পেট বুর্জোয়াদের প্রাতানয়ত যোগাযোগ 
থাকে, এই যোগাযোগ ঘানষ্ঠই। এর ফলে তারা বাভন্ন মূলগত-সংস্কারের 
ভাবগ্রহণ করতে পারে, কখনও কখনও তারা নিজেরাই 'বিভন্ন প্রগ্গাতশল 
মতামতের সঙ্গে অন্যান্যের পারচয় ঘটাতে আরপ্ত করে। সাম্রাজযবাদাবরোধী 
এবং সামক্ততন্মবিরোধী সংগ্রামের জমগ্র ক্ষেত্রে তারা রাজনীতিগতভাবে 
উচ্চ-মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাভন্ন মূলগত সামাজিক সংস্কার, ব্যক্তগত 
পহাঁজতান্লিক কারবারণ ক্রিয়াকলাপের উপর বাধানিষেধ, মূল শি্পগীলর 
জাতীয়করণ এবং গণতন্সম্মত ভূমি সংস্কারের পক্ষে আঁবচলিতভাবে 
দাঁড়ায় এমন বহু পেঁট বূজোঁয়া। শহরে পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঘানম্ঠভাবে 
সংশ্লিষ্ট থাকে ব্দাদ্ধিজীবশীরা, ছোট কম্চারীরা, ফৌজী অফিসারেরা আর 
ছান্নরা। 

স্থানীয় জাতীয় পাঁজর অবাধ কারবার ক্রিয়াকলাপের পথে একটা 
বাধা হল উপানিবেশবাদ; বাস্তব ঘটনাবাঁল 'দিরে চালিত হয়ে সমগ্র জাতীয় 
ব্মর্জোয়া এ বাধা হিসেবে উপানবেশবাদের বিনাশের পক্ষে দাঁড়ায়। সার্বভৌম 
জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হলেই জাতীয় বুর্জোয়া আর সাম্রাজাবাদের মধ্যে 
দ্বন্দগযুলোর মীমাংসা হয়ে যায় না -_ কেননা, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 
অর্থনীতিক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান বজায় রাখা এবং সম্প্রসারত করার জন্যে 
বিদেশী প:ঁজি যেকোন টরম ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে পারে। 'বাভন্ন 
চলাতি রাজনশীতিক পাঁরবর্তন অনুসারে 'বদেশন পুঁজ অনেক সময়ে তাদের 
কর্মকৌশল বদলায়, তা ঠিক! স্থানীয় কারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
করতে, সহযোগিতায় তাদের আগ্রহান্বিত করার জন্যে বিদেশী পাঁজ চেস্টা 
করে। বিদেশী পাজি খুবই ভরসা করে বাভন্ন শিশ্র কোম্পানির উপর, 
অর্থাৎ কিনা, যেসব কোম্পানিতে জাতীয় আর বিদেশী দু'রকমের 
পুজিই অংশগ্রহণ করে। কখনও কখনও বিদেশী পরঁজ স্থানীয় জাতীয় 
পঃ্ীজর ভেক ধরে কাজ চালায়। এমনসক ক্ষেত্রে, এমন নর্ভরযোগ্য 
সাবরণের আড়ালে থেকে কাজ চালাতে পেয়ে বিদেশ পীজ অন্যানা 
অবস্থায় যা তার চেয়ে অনেক কম ভেদ্য বলে নিজেদের মনে করে। 
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জাতীয় বুজোয়াদের সহযোগী করে তুলবার চেষ্টার মধ্যে বিদেশী একচোটয়া 
কারবারগুলো একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ব্যবহার করে: গণতান্তিক 
শক্তিগালর বৃদ্ধ ঘটলে, আর শ্রামিক শ্রেণীর আন্দোলনের জোয়ার এসে 
গেলে, আর অবস্থান্তর ঘটে সমাজতান্বিক বিকাশের ধারা যাঁদ এসে যায়, 
তাহলে কী কাঁ পাজতন্ত্বিরোধী পাঁরণাত ঘটতে পারে সেই জুজন্টাকে 
তারা তুলে ধরে স্থানীয় কারবারিদের সামনে । জাতীয় বু্জোয়াদের 'বৰ্ষদ' 
হিসেবে ভান ক'রে এইসব বিজাতীয় সাম্রাজ্যবাদী শাক্তগদাল উন্নয়নশীল 
দেশগলিতে সাম্রাজ্যবাদাবরোধী শক্তগুলির সম্মিলিত কার্যকরণ রোধ 
করার চেষ্টা করে এবং এ শক্তিগালিকে দূর্বল করে ফেলবার জন্যে প্ররোচনা 
দিয়ে তাদের মধ বিভিন্ন আভ্যন্তরিক সংঘাত বাঁধয়ে দের, এতে তাদের 
চূড়ান্ত গ:রুত্বসম্পন্ন একমান্র মতলব হল, একেবারে পুরন ধাঁচের না হলেও, 
অন্য যেকোন রুপে উপানবোৌশক শাসন পনঃপ্রবার্তত করার অন্দক্ল 
অবস্থা সংন্টি করু। 

জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে যাদের রাজনীতিক দূরদৃন্টি এপেক্ষাক্কত 
বোঁশি তারা এ সাম্রাজ্যবাদ? 'বন্ধ;দের ছলাকলার মধ্যে নিহিত বিপদটা বুঝতে 
পারে : সায়াজ্যবাদীদের ছলাটাকে তারা ধরে ফেলে __ কাজেই, উন্নয়নশীল 
দেশগুুলিতে জাতীয় বুর্জেয়াদের দোদ,ল্যমানতার ঝোঁক থাকা সত্তেও 
তাদের সবাইকে সাম্রাজ্যবাদের মত [িংবা দুচ্কর্মে শাগরেদ হিসেবে একই 
পরাক্তভুত্ত করা 'নশ্চয়ই ভুল। সমাজের খুবই প্রভাবশালশী এই অংশটার 
বিভিন্ন মনোভাব 'বাভন্ন বিষয়গত উপাদান 'দয়ে নির্ধারত হয়। তবে, 
উন্নয়নশীল দেশগাল সম্বন্ধে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীত যতই কৌশলে 
ঢাকা-ঢোকা হোক না কেন, সেগদাল মূলত লনটেরাই থেকে যায়। যেসব 
দেশ স্বাধীনতা অন করেছে তাদের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধেই এসব 
কর্মনশীতি পাঁরচালত হয়। সেগাীল আরও পাঁরচলিত হয় জাতীয় শিল্প, 
বাণিজ্য, আর্থ আর ক্রোডট্‌ ব্যবস্থার স্বাধীন বিকাশের বিরুদ্ধে । এর থেকে 
দেখা যাচ্ছে, এইসব সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি জাতীয় বুর্জেয়াদেরও মৌলিক 
স্বার্থের উপর বহুলাংশে হানা দেয়। 

জাতীয় বুর্জেয়াদের বৈপ্লবিক, সাম্মাজ্যবাদিরোধন সন্ভাবনাটাকে বোৌশ 
বড় করে দেখানো -_ বলা যেতে পারে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা _ আর 
সমস্ত জাতির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টাকে 
সম্পূর্ণ বাতিল করে রাখা, এই দুইই সমানই আবম্যকারিতা। 
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আলোচ্য দেশগুলর জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন এবং প্রগাঁতশীল বিকাশের 
ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা হল শ্রমিকদের ভুমকা। এশিয়া আর আফ্রিকার 
দেশগ্যীলতে শ্রামক শ্রেণী সংখ্যার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত গুরদত্বহীন, 
কিন্তু এই শ্রামিক শ্রেণীর ভূমিকা আর তাৎপর্য সংখ্যা ছাড়া অন্যান্য উপাদান 
দিয়ে নির্ধারিত হয়। 

ঘখন রাজনীতিক স্বাধীনতা আর্জত হয় নি, অর্থাৎ, উপনিবোশক 
আমলে, এশিয়া আর আফ্রকার বোঁশর ভাগ দেশে সমাজের যে অংশ জাতীয় 
আর সামাজিক এই ডবল উৎপাঁড়নের জ্বালা ভোগ করেছে অন্যান্য অংশের 
চেয়ে বশ, সেটা হল শ্রামক শ্রেণী। 'দেশীয়' শ্রমিকদের অবস্থা আর্থনী[তিক 
এবং আইনগত প্রতিষ্ঠা এই দ7'দিক থেকেই উপানিবেশভোগণী দেশগনালর 
সবচেয়ে কম দক্ষ এবং সবচেয়ে কম মজহার পাওয়া শ্রামকদের চেয়ে এত 
খারাপ ছিল যার কোন তুলনাই চলে না। উপাঁনবেশগযুলিতে গোড়ার ?দিককার 
শিলপ প্রাতিষ্ঠান এবং অন্যান্য কারবারের প2াজতাল্ত্িক মালিক ছিল সাধারণত 
বিদেশীরা । উপনিবেশগুলিতে নিজেদের কর্তৃত্বের অবস্থার সুযোগ নিয়ে 
এইসব প:জিপাঁত ডাহা ওপনিবৌশক কায়দায়ই কারবার চালাত। উৎপাদনে 
ম্যানেজার, চেয়ারম্যান, আর উচ্চ মাত্রায় দক্ষ শ্রামক হত সাধারণত শ্বেতাঙ্গরা । 
রা ছিল 'মানিব'। তাদের মাইনে হত অপেক্ষাকৃত বৌশ, তারা কোন কোন 
বিশেষসূযোগস্বিধা পেত। বাদবাকি শ্রামক, অর্থাৎ শ্রামকদের প্রধান 
অংশটাকে নেওয়া হত স্থানীয় লোকসংখ্যার ভিতর থেকে _ তারা হত গরিব 
ছোট কারকর, কিংবা ক্ষধার তাড়নায় গ্রাম-ছাড়া স্থানীয় কৃষক। যেসব দেশে 
ওপানিবোঁশক রাজ ছিল [িশেষভাবে নৃশংস সেসব দেশে উপানবেশবাদীরা 
স্থানীয় গরিবদের ধরে নিয়ে কারখানায় কাজে লাগাত, তাদের থাকতে দিত 
জেলখানার মতো খুপারতে। তাদের মজুরি হত বিদেশীদের মজার 
ভগ্রাংশ মাত্র, তাদের দৈনান্দন কার্যকাল হত মালিকের মাঁজমাঁফক, কাজে 
নিরাপত্তা বলে কিছ থকত না। 

এইভাবে উপানকোঁশক দেশগালতে শ্রামকেরা উপানিবোশিক উৎপণীড়ন, 
শোষণ আর সমস্ত অধিকার থেকে বাশ্চিত অবস্থার রূঢ় আঁভজ্ঞতা লাভ করত 
ধুত। এই অবস্থায়, সদ্যোজাত দেশীয় শ্রীমক শ্রেণী দেশকে উপাঁনবৌশক 
পাসত্ব থেকে মুক্ত করবার জরুরী প্রয়োজন বোধ না করে পারত না। 

শ্রমিক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে আপসহীন অবস্থানে দাঁড়ায় 
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তার উপর কোন ব্যাক্তগত মালকানার স্বার্থ কিংবা ম্যালকানার মনোবাত্তর 
পিছুটান থাকে না! বান্তীবকই, শ্রামকদের হারাবার মতো থাকে শুধু 
অসমতার শৃঙ্খল আর নৃশংস শোষণ। সামাজক মুক্তর জন্যে করণীয় 
কাজ জাতীয় মুুক্তর জন্যে করণীয় কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জীড়ত। 
শিল্পে, পারবহনে এবং অন্যন্য ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা কেন্দ্রীভূত; তাদের স্বার্থের 
আভন্নতা, সংহতি আর পারস্পরিক সহায়তার মনোভাব অপেক্ষাকৃত দ্রুত 
গড়ে ওঠার জন্যে সেটা সহায়ক । শিল্পোংপাদন সেইভাবে শ্রামক সংগঠনের 
পথ সুগম করে, শ্রেণন-চেতনা গড়ে তোলে । কাজেই, এশিয়া আর আফ্রিকার 
অনেক দেশে শ্রামক শ্রেণী যে পারিস্থিতির বলেই জাতীয় স্বার্থের 
সবচেয়ে আঁবচলিত এবং অকপট রক্ষক হয়ে ওঠে, তাতে আশ্চর্য হবার 
কিছু নেই। 

প্রসঙ্গত, এইসব শ্রামকদের অনেকেই খেত-বাগিচা এবং বড় বড় জামদারির 
মজুর। যেসব কৃষককে নিজেদের ছোট ছোট জামিতে চাষবাস করা ছাড়াও 
দারিদ্রের তাড়নায় জন-খাটতে হয় তারা অনেকটা ওদেরই মতো। 

শিল্পক্ষেত্রের জন্যে শ্রামক সংগ্রহ করা হয় প্রধানত কৃষকদের ভিতর 
থেকে __ এই কারণে উন্নয়নশীল দেশগহীলতে শহরে শ্রামকেরা গ্রামা্টলের 
মানুষ এবং তাদের 'বাভন্ন প্রয়োজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ বজায় রাখে; 
সামাজিক প্রগাত এবং অধিকতর স্বাধীনতার দেশী-বিদেশী শন্রদের সহায়ক 
সামন্ততন্বের বিভিন্ন অবশেষের বিরদ্ধে কৃষকের সংগ্রামে সাহায্য করতে 
তারা সাধারণত সদাপ্রস্তুত। 

পরিসংখ্যানের তথ্য নিভরিষোগ্য নয়, তার উপর, 'নারথও 'বাভল্ন দেশে 
বাভল্ন _- তাই, এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলতে শ্রামকের সংখ্যাবৃদ্ধি 
সম্বন্ধে যথাযথ অঙ্ক উল্লেখ করা কঠিন। তবে, সংখ্যাটা যে সাম্প্রতিক কয়েক 
বছরে বেড়ে আসছে সেটা অনস্বীকার্য! 

এশিয়ায় সবচেয়ে বড় একটা দেশ ভারত __ এখানে শিল্পে, পাঁরবহনে 
এবং বাশিচাগ্ীলতে নিযুক্ত শ্রামকের সংখ্যা এক কোটির বোশ (১৯৬৫ 
সালের হিসাব)। মোট লোকসংখ্যা সঙ্গে তুলনায় সংখ্যাটা তেমন বোঁশ নয়, 
কিন্তু যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি থেকে দেখা যায়, বহুলাংশে জাতীয় 
অর্থনসাঁতর রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বাদ্ধর ফলে সংখ্যাটা সমানে বেড়ে চলেছে। 

এশিয়া আর আঁফ্রকায় বেশির ভগ জন-থাটা শ্রীমক কাজ করে 
অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট কলে-কারখানায়। এর দরুন তাদের সংগঠিত হতে 
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অস্দীবধা হয়, তাদের জীবনযাত্রার মানও মোটের উপর অনেক 'নচু। যারা 
ছোট ছোট এবং নগণ্য প্রাতিজ্ঞঠানে কাজ করে তারা দূরে দুরে ছড়িয়ে 
থাকার দরুন রেওয়াজী-অস্ত্র ধর্মঘটের সাহায্যে ন্যাধ্য মজুরি এবং কম 
দৈনন্দিন কার্যকালের জন্যে লড়াই করা তাদের পক্ষে আরও কঠিন 
হয়। শ্রীমক শ্রেণীর রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের উপরও এর হানিকর 
ক্রিয়া ঘটে। 

তবে, মোটের উপর, এাঁশয়া আর আফ্রিকার দেশগৃলিতে ধর্মঘট 
আন্দোলন বাড়বার ধারাই লক্ষ্য করা যায়। [শিল্পাৎপাদন বাড়াবার জন্যে 
ব্যাক্তগত কারবারিরা সাধারণত শ্রামকের মজীর একেবারে ন্যনতম মান্রায় 
নামিয়ে নিজেদের মুনাফা বাড়াঝার চেষ্টা করে, তারা অকথা দরবস্থার 
মধ্যে শ্রামকদের কাজ করতে বাধ্য করে, নারী এবং নাবালকদের শ্রম 
বাবহার করে। 

শিল্পে-অগ্রসর পংজিতান্দিক দেশগ্দাীলতে প্রলেতারয়েতের যে 
বোঁক্টানির্দেশিক উপ্চু মাত্রার সংহতি রয়েছে তার কাছাকাছি কোথাও 
পেশছয় নি আলোচা দেশগুলির শ্রামক শ্রেণী । এ কথা বিশেষত শিল্পক্ষেত্রের 
শামিকদের পক্ষে খাটে। এর বোঁশর ভাগ দেশেই অন্যান্য সামাজিক সমষ্টি 
সঙ্গে তুলনায় শ্রীমক শ্রেণী এখনও সংখ্যায় খুব কম। আঁফ্রকার কোন 
কোন দেশে মেহনতী জনগণের একটা স্পম্ট-নার্দ্ট অংশ হিসেবে শ্রামক 
শ্ণট গড়ে উঠেছে সবেমান্র; এটা হল এইসব দেশের সামাঁজক-আর্থনীতিক 
এনগ্রসরতা এবং উংপাদন-শক্তিগ্ীলর অপ্রতুল িকাশের একটা নিরেশিক 
উপাদান। বিভিন্ন সেকেলে সামাজিক সম্পর্কের (উপজাতয়তা, সামন্ততন্ধ) 
'ধসব অবশেষ টিকে রয়েছে সেগুলি শহরগ্ালির বিকাশ এবং 
।ণল্পোৎপাদনবাদ্ধ ব্যাহত করে। এইসব দেশে শ্রামক শ্রেণীর বিশেষ ধরনের 
গড়নের কারণ সেটাই। শিল্প প্রাতিষ্ঠানে না হয়ে 'বাঁভন্ন কৃত্যক প্রতিষ্ঠানে 
র কাঁষতেই বোশর ভাগ শ্রামক নিযুক্ত হয়। শ্রামক শ্রেণীর বেশ বড় 
একটা অংশ বাগিচা শ্রামক। মরশুমী কাজ খুবই ব্যাপক, শ্রামকের 
14ছকাল অন্তর-অন্তর শহর থেকে গ্রামে ফিরে ষায়। বহ] শ্রামক কৃষকদের 
এঞ্গে ঘানিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, সেটা তাদের কৃষক থেকে উদ্ভবের সুত্রে শুধদ 
"য়, তাদের পারবার গ্রামেই থাকে এবং চাষবাস করে। মরশমী [নিয়োগ 
এ শ্রমিকের স্থানপাঁরবর্তন __ সাধারণভাবে এই দুইয়েরই কারণ হল 
এ যে, স্থানীয় শ্রামকদের কোন নির্দিষ্ট কাজে বিশেষ ব্রোনংয়ের অভাব 
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আছে। এরা বৌশ্রর ভাগই বিশেষ শেষ ঠিকাদারদের অধীনে কঠোর 
কাঁয়ক শ্রম করে: শ্রামকদের কাজে তাড়া লাগাবার জন্যে এবং শাস্তি 
দেবার জন্যে এইসব ঠিকাদার বাভল্ন অমান্াষক ব্যবস্থা করে, চাবুকও 
মারে। 

শ্রামকদের উপর আধা-সামস্ততান্ত্িক প্রণালীর শোষণ এশিয়া আর 
আঁফুকার বহ:্‌ দেশের বোশল্ট্যমূলক। এর একটা প্রণালশ হল আড়কাঠি 
মারফত শ্রামক সংগ্রহ করা _ এই আড়কাঠিরা লোককে কাজ জুটিয়ে দেবার 
যাবত তার যা আছে সমস্ত টাকাপয়সা নিয়ে নেয়, আবার, ষতখানি সম্ভব 
সস্তায় শ্রীমক পাইয়ে দেবার জন্যে মালিকদের কাছ থেকে বেশ মোটা 
রকমের দস্কুর পায়। বিভিন্ন প্রাকীতিক ঘিপয়, দুভর্ষ আর খড়কে 
দঃগতি এলাকাগুলিতে গরিবদের নিদারুণ দুর্দশার সযোগে এ আড়কাঠিরা 
অগ্রাপ্তবয়স্কদের, বিশেষত অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদেরও তাদের বাপ-মায়েদের 
কাছ থেকে কিনে নিয়ে শহরে কলে-কারখানায় কাজে লাগায়, সেখানে 
বাধ্য হয়। তাদের উপর যে-শোষণ চলে সেটা সামস্ততান্রিক শোষণেরই 
মতো: যেমন, তাদের পরো মাইনে দেওয়া হয় না, তাদের কাজের যা 
প্রকৃতি তাতে তাদের উপর সামাজিক বৈষম্য চলে, সব িলিয়ে তাদের 
দুর্দশা আরও বেড়ে যায়। সমস্ত অধিকার থেকে বাঁণ্ণত অবস্থায় তারা পায় 
আত নিষ্ঠুর আচরণ। যেকোন রকমের প্রতিবাদ হলে আসে সাজা। নারী 
আর প্রাপ্তবয়স্কদের শ্রম নিয়োগ করা হয় ব্যাপকভাবে, তার ফলে অবস্থা 
হয় আরও খারাপ । মজার সাধারণত খুব কম -- তার উপর, নারী আর 
অপ্রাপ্তবয়স্করা পায় আরও কম, এইভাবে সন্তা শ্রম পাবার সুযোগে 
পঠজিপাঁতরা মজযারর হার আরও কমাতে পারে, আর শ্রামকদের যেকোন 
মদহ;র্তে বরখাস্ত করার আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখতে পারে। 

এই সবকিছুর দরুন এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগ্াঁলতে নেতৃদ্ছানীয় 
সামাজিক শাঁক্তর ভূমিকায় আসা শ্রামিক শ্রেণীর পক্ষে কঠিন হয়, শ্রীমক 
শ্রেণীর সংহত হবার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। অন্য দিকে, এসধ কারণেই 
মেহনতী জনগণের মনে ন্যাফ্য ক্রোধ এবং ঘণার মনোভাব স্যাম্ট হয়, 
এগদাল পংঞ্জীভূত সামাজিক প্রাতবাদের উৎস হয়ে ওঠে। এই প্রাতবাদ 
প্রথমে হয়ত নিছক স্বতঃস্ফূর্ত হলেও, সেটা কালে ভ্রমাগত বোঁশ মাত্রায় 
বিভিন্ন সংগঠিত রুপ ধারণ করে। এশিয়া আর আফ্রিকার বহু দেশে 


৫৪. 


পোঁশষ্ট্যস্চক পাশাবক শোষণ আর অধিকারাবহবীনতা আর সামাজিক 
নৈষমযর এই ধরনধারনের ফলে শ্রামকদের যেকোন প্রাতবাদে স্যানার্দ্ট 
গাজনীতিক ছোপ এসে যায়। আর্থনীতিক অবস্থার উন্নীতির জন্যে লড়াই 
এলাতে গিয়ে শ্রামকেরা বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার পারবর্তন দাঁব করে _- 
খেসব সামাজিক অবস্থা তাদের উপর শোষণের অতি জঘন্য উপাদানগুলোর 
নো দায়; যে সামাঁজক ব্যবস্থার দিন ফুরিয়ে গেছে সেটা বল,প্ত করার 
পাঁধ তোলে শ্রামকেরা। এশিয়া আর আফ্রিকার প্রায় সন্ত দেশেই সামাজিক 
এর রাজনশীতক অনগ্রসরতার মূল রয়েছে উপনিবেশবাদের মধ্যে _ তাই, 
সংখ্যা আর সংগঠনের দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত দূর্বল হলেও শ্রামকেরা 
সব সময়েই জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে এবং সাম্্রাজ্যবাদীদের আর তাদের 
স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুরোভাগে থেকেছে, যা আমরা আগেই 
দেখোছ। 

সংগঠন আর সম্মালিত কার্ধকরণই শ্রামক শ্রেণীর প্রধান অস্ব। 
শমিকদের পরম্পরাগত কর্মকোশল হল ধর্মঘট: শ্রামকদের দাবি মেটাতে 
মালিকদের বাধ্য করার জন্যে তাদের উপর চাপ দেবার এই সংগঠিত যুক্ত 
কারকরণ। 

স্বনাদন্টিভাবে প্রলেতারীয় এই কর্মকৌশল যে এশয়ায় আর আফ্রিকায় 
পমাগত ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা সংশ্লিষ্ট দেশগ্যলিতে শ্রামক 
আন্দোলনের প্রসারের মধ্যে দেখা যায়! এইসব দেশে শ্রামকদের আর্থনীতিক 
এবস্থা কৃষকদের চেয়ে অনেক ভাল, এই রকমের একটা ভুল ধারণা আছে 
কোন কোন মহলে। সম্পূর্ণ অমূলক এই ধারণা যারা পোষণ করে তারা 
কখনও কখনও সংদুরপ্রসারী সিদ্ধান্ত করে বসে যে, অবস্থা আরও খারাপ 
খলেই কৃষক শ্রামক শ্রেণীর চেয়ে বৌশ বৈপ্লাবক শাক্তি। এই তত্ুটাও 
সম্পূর্ণ অমূলক । 

শ্রীমকের আর্থনীতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, এমনটা ধরে নিয়ে 
এ তত্ব খাড়া করা হয়। কিন্তু, ঠিক ভাবে শ্রমিকের অবস্থা আরও ভাল? 
সবচেয়ে গারব কৃষকেরও একটা জম আছে, সেখানে সে চাষবাস করে। 
শমিক কিন্তু কোন উৎপাদনের উপকরণের মাক নয়। বে*চে থাকবার 
"নো তার কাজ করার ক্ষমতা 'বাক্রি করতে হয়, এই ক্ষমতাই তার একমান্র 
সম্পান্ত। সে এমন একটা পাঁরাস্ছিতির উপর সম্পূর্ণতই 'িভরশশল যেটাকে 
সে বদলাতেও পারে না, তার উপর অন্য উপায়ে প্রভাব বস্তার করতেও 


পারে না। কাজ পাবার আগে তার কাজ করার ক্ষমতার জন্যে চাহদা থাকা 
চাই, তাই কাজের বাবত পয়সা দিতে ইচ্ছুক ক্রেতা থাকা চাই। কিন্তু, 
সে যে কাজ করে তার জন্যে মাইনের হার, আর যে অবস্থায় সে কাজ 
করে, এই সবই "স্থির করে সম্পূর্ণতই তার মানব, কারবার -- এসব 
শ্রামক স্থির করে না। 

কখনও কখনও কথা তোলা হয় যে, কোন কোন দেশে শ্রমিকের আসল 
মজ্যার কৃষকের আয়ের চেয়ে বৌশ। কিন্তু কথাটা ঠিকই একমান্র যখন কোন 
দেশে কিংবা অণ্চলে শ্রম-শক্তির জন্যে মোটারকম চাহিদা থাকে, যেটা নিতান্ত 
সামায়ক হতে পারে, কিংবা কৃষকের সামান্য আয়ের চেয়ে বৌশ মজ্‌রির 
জন্যে দাব্দার শ্রীমক যখন উচ্ছু মারায় সংগঠিত থাকে। এই শেষোক্ত 
ক্ষেত্রে একমাত অস্তাব্য নির্ভুল সিদ্ধান্ত হবে এই ষে, শ্রামকেরা কৃষকদের 
চেয়ে বোঁশ সাক্রয় সামাজিক শৃন্তি। 

দেশের পূর্ণ গ্াক্তর জন্যে, সাগ্রাজাবাদ আর পাঁজতল্তের বিরদ্ধে 
অন্যান্যের চেয়ে বৌশ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংগ্রামশনল সামাঁজক শান্ত হিসেবে 
শ্রীমক শ্রেণীর অনেকগ্াল স্পম্টপ্রতীয়মান বিশেষক উপাদান থাকা সত্ব, 
বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতন আমোরকার দেশগালতে জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনে শ্রামক শ্রেণী এখনও নেতা হয়ে ওঠে নি, তার কয়েকটা 
কারণ আছে। এশিয়ার কোন কোন দেশে শ্রমিক শ্রেণী এখনও রয়েছে গড়ে 
ওঠার পর্বে, একথা আফ্রিকার ক্ষেত্রে আরও বেশি খাটে। অন্যান্য যেসব 
দেশে শিল্পোল্নয়নের মাতা এমন হয়েছে যাতে সংখ্যার দিক দিয়ে সম্পর্ণ 
পর্যাপ্ত শ্রামক শ্রেণী রয়েছে সেসব দেশেও অনেক সময়ে এখনও শ্রমিকদের 
প্রয়োজনীয় মান্তায় সংগঠন এবং অভিজ্ঞতা আর সুযোগ্য নেতৃত্ব নেই। বহব্‌ 
ক্ষেত্রে শ্রামকেরা পড়তে দিংবা লিখতেও জানে না। সমগ্রভাবে জাতীয়- 
মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রীমকদের হাতে নেবার পথে এই সমস্ত উপাদান 
গুরদতর অন্তরায় । 

জাতীয় বুর্জোয়াদের এবং বযাদ্ধজশীবসমাজের উপ্চু মান্রায় রাজনপীতিক 
সক্িয়তার কথা এ ব্যাপারে বিবেচনায় থাকা দরকার, এদের কার্মদলও 
আছে, রাজনশীতিক অভিজ্ঞতাও আছে, কাজেই, সাস্রাজ্যবাদের বরুদ্ধে সমস্ত 
জাতির সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে তারা যেমন বৌশ ইচ্ছ্‌ক, তেমাঁন আরও 
বেশি যোগ্য। জাতীয় বুজৌয়াদের দোদুল্যমানতার প্রবণতা আছে, সেটা 
একবার বলা হয়েছে। এই প্রবণতার দরুন তাদের নেতৃত্বের গুণ ক্ষুপন হয়; এই 


চি 


নেতৃত্বে যথোপযুক্ত দৃঢ়তা এবং একানষ্ঠতা থাকে না। এই কারণেই এশিয়া 
আর আফ্রিকার কোন কোন দেশে রাজনীতিক নেতৃত্ব গেছে প্রগাঁতশীল 
ব্াদ্ধজীবীদের হাতে, তারা জাতীয় বুর্জোয়াদের চেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ 
সম্াজ্যবাদবিরোধশী এবং সামন্ততন্বিরোধী কর্মনীতি অনুসরণ করে, 
মার তার উপর, অপ:াঁজতান্ত্িক বিকাশের যথেষ্ট স্পম্ট জাতীয় কর্মসচিও 
ওরা তুলে ধরতে পেরেছে। কোন উন্নয়নশীল দেশে শ্রমিক শ্রেণী এখনও 
সমগ্র জাতির সাম্মাজ্যবাদাঁবরোধী ফ্রপ্টের নেতা হয়ে উঠতে না পারলেও, 
আাবষ্যতে সে নেতৃত্ব তাদের গ্রহণ করা বন্ধ হয়ে যায় না। 

এশিয়া আর আফ্রিকার বেশ কয়েকটা দেশে শ্রামক শ্রেণী অংশগ্রহণ না 
পরলে এবং উপানিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে তারা যে দ্‌ঢসংকল্প লড়াই 
চাঁলয়োছল সেটা না হলে রাজনীতিক স্বাধীনতা আর্জত হত না, এ কথা 
নিশ্চিতভাবে বলতে পারবার মতো পর্যাপ্ত বাস্তব প্রামাণিক তথ্যাদি রয়েছে। 
ঞষককুল জাতীয়-উপনিবোশক বিপ্লবের প্রধান শক্ত, তাদের কার্যকরণ 
লে নিজেদের উদ্যোগে, কিংবা সমাজের অন্যান্য স্তরের পাঁরচালনাধীনে, 
তেমনি, বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রে সংগ্রামী বৈপ্লাবক বাহিনীর দঃঃসাধ্যসাধক 
শাক্ত হয় শ্রামক শ্রেণী, তাদের ক্ষয়ক্ষীত হয় সবচেয়ে বেশি, কিন্তু তাদের 
সাহস প্রচেষ্টা ছাড়া জয়লাভ করা যায় না। 

এাশয়ার বোশর ভাগ দেশে এবং আফ্রিকার অনেক দেশে একটা 
এম্প্রসারণশীল স্তর হল কারকর আর ছোট দোকানদাররা। আগেই ধলা 
ওয়েছে যে, শহরে পেঁটি বুর্জোয়াদের বলা যায় জাতীয় ধুর্জোয়াদের 
সবচেয়ে বামপন্থী অংশ, তাদের ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগ থাকে মেহনতাদের সঙ্গে। 
5্তবের দিক দিয়ে দেখলে, এই শহরে পোঁটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে সবচেয়ে 


গানিষ্ঠ হল ব্যাদ্ধিজশীবসমীজ। 
শিক্ষক, আইনজশীবী, ডাক্তার, ছোটখাটো কর্মকর্তা, ছা আর ফোৌজশী 
সাঁফসারদের নিয়ে বাদ্ধিজীবিসমাজ। লোকসংখ্যার এই অংশটার যথেন্ট 


পণঞ্ট কোন শ্রেণনক্বার্থ নেই, এরা সাম্্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে খুবই 
সা্রয়। সেটা কেন হয় তা সহজেই বোঝা যায়। ওুপনিবোশক রাজের 
এপখনে স্থানীয় জাতীয় ব্যাদ্ধিজীবীরা হয় [নিজেদের দক্ষতা খাটাবার 
%ত সীমাবদ্ধ সুযোগ পায়, নইলে স্বাধীন জীবনযাত্রা চালাতেই পেরে 
এসে না। রাজনশীতিক স্বাধীনতা আঁজতি হবার আগে সরকারী যন্তে 
এধানত উপ্পানবেশভোগণী দেশ থেকে উপানবেশিক কর্মকর্তাদের নয়োগ 


৫৭ 


করা হত। সাঁভল সার্ভ'সে ছোটখাটো পদ পেয়েই স্থানীয় ব্াদ্ধজীবীদের 
সন্তুষ্ট থাকতে হত 

জাতীয় বাদ্ধজীবিসমাজ যে মুক্তি-সংগ্রামে খুবই সন্রিয় অংশগ্রহণ 
করল এটা স্বাভাবিকই ; উপানিবেশবাদদের বিরুদ্ধে জয় হলে এবং জাতীয় 
স্বাধীনতা আঁজণ্ত হলে, একমার তবেই বাদ্ধিবৃত্তি খাটাবার ক্ষেত্রে স্থানীয় 
ক্মাঁরা ব্যাপক পাঁরসরে কাজ পেতে পারে, তাদের জীবিকা নিশ্চিত হয়। 

কতকগাল দেশে জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটা ঘটনা হল -_ 
এই প্রথম সামারক ব্যাদ্বজীবশরা (অফিসারেরা) বাঁশম্ট ভূমিকায় এল। 
উন্নয়নশীল দেশগযীলতে সামরিক আঁফিসারদের প্রধান অংশটা উপানিবেশভোগণী 
দেশে সামরিক শিক্ষা পাওয়া লোক। বহু আঁফসারের রাজনীতিক সহাননভত 
আর মেজাজ কিছ পাঁরমাণে সেই প্রভাবে গড়ে ওঠে। তবে, বৈদোশক 
পাঁরচলনাধীনে উপনিবোশক সৈন্যবাহিনীতে সামারক কাজের একটা দ্বৈত, 
স্বাবরোধা প্রভাব পড়ে। 

দেশীয় আঁফিসারেরা নিজেদের কম সৃযোগস্দীবধা পাওয়া অবস্থা সম্বন্ধে 
প্রথরভাবে অবাহত ছিল, তাদের হুকুম নিতে হত [বিদেশীদের কাছ থেকে, 
এ বিদেশীরা অবজ্ঞার মনোভাব গোপন করার চেষ্টাও করত না। বৈদোশক 
উপানবৌশক সৈন্যবাহিনীতে এই দেশীয় আঁফসারদের কাজে অগ্রসর হবার 
কোন সুযোগ-সপ্তাবনা ছিল না-_ তার কারণ, পাঁরচালনার সমস্ত উদ্চতর 
পদ আর অন্যায়ণ মর্যাদা কেবল উপপানবেশবাদীদের জন্যেই পৃথক করা 
থাকত । 

শেষে, সামাজাবাদী কর্মনীতির একটা হাতিয়ার হিসেবে উপানিবোশক 
সৈন্যবাহিনগ্ীলকে ব্যবহার করার ঘটনাটাই দেশীর আঁফসারদের মধ্যে 
জাতীয় চেতনা সাষ্ট করতে সহায়ক হয়েছে। দুটো বিশ্বযদ্ধের সময়ে 
বিভিন্ন ওপাঁনবোশক সৈন্যবাহিনীর াতিন্ন গরুত্বসম্পন্ন অংশকে তাদের 
স্বদেশভূমি থেকে বহু দূরবতাঁ বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাঠানো হয়েছিল। অবশ্য 
এটাও আঁফসার আর সোনিকদের দৃষ্টিভাঙ্গ বিস্তৃততর করতে িছন্টা 
শাক্তিগ্দীল কোথায় শক্তিশালী, আর কোথায় তারা ভেদ্য, এসব দেখবার 
সুযোগ তাদের হয়োছল। 

পপনিবোশক শাসনের বিরুদ্ধে আপাত্ত বেড়ে উঠাছল -_- তাতে এই 
আঁফসারেরা অংশীদার না হয়ে পারে নি। বাভন গ্প্ত চক্ সংগঠিত 
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হল, সেখানে (বিভিন্ন রাজনীতিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হত, জাতাঁয় মুক্তির 
জন্যে লড়াই করবার প্রয়োজনবোধ প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকল। 

সামারক সংগঠনের ব্যবস্থাটাই বড়বন্রের অনুকূল, সেটা বিপ্রব-মনোভাবাপন্ন 
আঁফসারদের মধ্যে কার্ষকর সহযোগিতা আর যোগাযোগের অনুকূল হল। 

এশিয়া আর আফ্রিকার অনেক দেশে সামারক ব্দাদ্ধজীবীদের গপ্ত 
দেশপ্রোমক চক্ষগুি সাগ্রাজ্যবাদাবরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে ফলপ্রদ রূপে 
সংগাঠিত কেন্দ্র হয়ে উঠল। 

অন্য দিকে, অফিসারদের এইরকমের সংগঠনগ্ীলি আনবার্ধভাবেই 
কিছুটা আমশুক ছিল, সাধারণত লোকসংখ্যার অন্যান্য সমণ্টির সঙ্গে 
তাদের উপযুক্ত যোগাযোগ থাকত না। ফলে, তাদের ক্রিয়াকলাপ প্রায়ই 
হত নিছক বড়যন্ত্রমূলক ধরনের। সাগ্রাজাবাদীদের 'বরদ্ধে কিংবা স্ানশীর 
বিশেষস্মবিধাভোগণ স্তরগ্ীলর মধ্যে তাদের দালালদের শবরৃদ্ধে সশস্র 
কার্যকরণের পাঁরকল্পনা তোরি করবার ব্যাপারে জনগণকে জাতী য়-মক্ত 
সংগ্রামে আকৃষ্ট না করে এই আফিসারেরা নিজেদের সামর্থেরই উপর 
নির্ভর করত। এর দরুন কখনও কখনও এইরকমের বৈপ্লাবক কার্থকরণের 
ব্যর্থতা আগেই অবধারত হয়ে যেত _- কেননা, বড়বন্ত্রকারশীদের অপেক্ষাকৃত 
সংখ্যাঞ্পতার ফলে তাদের পরাস্ত করা সাম্াজ্যবাদীদের পক্ষে সহজ হত। 
অন্যান্য ক্ষেত্রে, এইরকমের সামারক গণপ্ত চক্রান্ত যখন সাফলামশ্ডিত হয়েছে 
তখনও জনগণের মধ্যে একটা বিভ্রান্ত আর দোদুলামানতা দেখা 1দয়েছে। 
অয়যুক্ত বিপ্লবী অফিসারেরা সঙ্গে সঙ্গে প্রবল স্থানীয় সামাজিক সমর্থন 
পায় নি, যা তাদের দরকার ছিল, তারা নানা গুরুতর বাধাবঘেনর সম্মুখীন 
হয়েছিল; নিঃসন্দেহে এই সবাকিছুই সাম্রাজ্যবাদীদের আর তাদের দালালদের 
সযাবধা করে দিয়েছে এবং উপনিবেশিক রাজ আবার কায়েম হবার বিপদ 
দেখা দিয়েছে। 

এশিয়া আর আফ্রিকার বোশর ভাগ দেশে জাতীয় স্বাধীনতা আর্জত 
ভূমিকা এক অর্থে আরও বোশি গুরুহসম্পনন হয়ে উঠল। উচু উচ্চ পদে 
[বদেশীদের জারগায় ক্রমে দেশীয় আফিসারেরা নিযুক্ত হতে থাকল _ 
যখন এসব বিদেশী বাহাল থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করল সেসব ক্ষেত্রেও। 

এইভাবে ফৌঁজ হয়ে উঠল জাতাঁয় সরকারের একটা গররযত্বপূর্ণ 
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অবলম্বন। তখন থেকে এই অবলম্বনের নির্ভরযোগ্যতার উপর অনেকাঁকছ্‌ 
নির্ভর করতে থাকল। 

জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা আর প্রকৃতি এবং এই রাষ্ট্রের বিকাশের সপ্ভাবনার 
বিষয়ে আঁফসারদের মধ্যে মনোভাব 'বাভন্ন ছিল নিশ্চয়ই। যেসব আফিসার 
বাত্তগত ট্রোনং পেয়োছিল উপানবেশবাদীদের অধীনে, শুধু তাই নয়, 
উপানবেশবাদীদের কোন কোন রাজনশীতিক মতামত আর মনোব্ত্তও 
গ্রহণ করেছিল, তারা রক্ষণপল্থী অবস্থানে দাঁড়িয়ে রাস্ট্রেরে যেকোন 
গণতল্মীকরণের এবং সরকারী কাজে জনগণের অবাধ অংশগ্রহণের বিরদদ্ধাচরণ 
করল। আঁফিসারদের এই অংশটা স্বভাবতই আগে থেকেই বর্ণ-সম্প্রদায়গত 
স্বাতন্ত্ের মনোভাবাপন্ন ছিল, তাদের মনোভাব আরও প্রবল হয়োছল, 
তার কারণ সামাজিক উদ্ভবের সুরে তারা বড় বড় জামিদাব, উচু কর্মকর্তা, 
ছিল। 

এই িশেষস্নীবধাভোগা শ্রেণীগ্ীল নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্র পারচালনায় 
নিজেদের আবিসংবাদিত নিয়ন্নুণ কায়েম করতে বদ্ধপাঁরকর 'ছিল, কাজেই, 
ফৌজের উপর নিরন্ত্রণ বজায় রাখার জন্যে ত্রারা দূঢ়সংকল্প ছিল। এই 
উদ্দেশো তারা এসব অফিসারের মধ্যে গণতল্লরবিরোধী মনোবান্তিতে 
উৎসাহ দিয়েছিল, তারা জনগণ আর জনগণের [বিভিন্ন রাজনীতিক 
পারমেল আর প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের বিরুদ্ধে সশস্ঘ শাক্তকে দাঁড় 
করিয়েছিল। 

এই পারাশ্থিতিতে, এশিয়া আর আফ্রকার কোন কোন দেশে যে এইসব 
আঁফিসারদের পাঁরচালিত ফৌজ প্রতিত্রিয়াপম্থী শক্তিগুলির হাতে একটা 
হাতিয়ার হয়ে বিশেষসৃবিধাভোগী সংখ্যালঘুদের স্বার্থে 'বাভন্ন 
গণতন্তরবরোধী ষড়যন্ত্র চালাল, এতে তেমন আশ্চর্য হবার িছ7 নেই। 

তবে, অফিসারদের একটা অংশ গণতন্রীবরোধী মনোবাত্ত গ্রহণ করে 
নি, তার কারণ বহু আঁফসারই উপরে-উলেখিত বিশেষস্ীবধাভোগণ 
গ্রপগ্ীলর লোক নয়। শহুরে আর গ্রামাণ্টলের মেহনাঁতদের সঙ্গে সম্পাকতি 
ছিল তারা অনেকেই । এইসব দেশতক্ত আফসার জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে 
সান্তিয় ছিল; আগামী বছরের পর বছর তাদের দেশ সামাঁজক, আর্থনশীতক 
এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনগ্রসর হয়ে পড়ে থাকবে এমন ভাবিষ্যৎ 
মেনে নেবার কোন আঁভপ্রার তাদের ছিল না। জাতীয় রাম্ট্রীটকে আরও 
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শাক্তশালী করার এবং রাষ্ট্রের প্রগতিশীল ?বকাশ ত্বরান্বিত করার উপায়- 
উপকরণ সন্বন্ধে তারা অনেকেই বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিল। 

জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের অন্য যেকোন অংশের চেয়ে বোশ সষ্ঠুভাবে 
সংগাঠিত বলে কতকগুলি দেশে অফিসারেরাই বিশেষস5বিধাভোগন গ্রুপগ্ীলর 
লালসায় ধিক্কার দিয়ে বিভিন্ন সুদূরপ্রসারী সামাঁজক এবং আর্থনীতিক 
সংস্কার আরস্ত করল। জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ৬ উদাসীন বড় 
বুজোঁয়াদের মোকাবিলা করার জন্যে এবং পুরন আমপাঞ্ুলের মধ্যে দুনশীত 
নির্মল করার জন্যে অপেক্ষাকৃত বোঁশ মূলগত সংস্কারকামী আঁফসারেরা 
জরুরী ব্যবস্থাবীল অবলম্বন করার দাঁৰ জানাল! কোন কোন ক্ষেত্রে, 
ব্যাপক জনগণের সমার্থঘত কিংবা সেই সমর্থন ছাড়াই আঁফসারদের 
এইরকমের কার্যকরণের ফলে বিভিন্ন তীব্র আভ্যন্তারক রাজনণাঁতিক সংঘাত 
স্ষ্ট হয়েছিল। প্রামাণিক 'বিবরণীতেই লাপবদ্ধ আছে যে, এীশয়। আর 
আফ্রিকার কোন কোন দেশে যেসব রাষ্ট্রনায়ক সন্দেহভাজন হয়ে পড়েছে, 
কিংবা যথেষ্ট কর্মশাক্ত দেখাতে পারে নি, তাদের উচ্ছেদ করে দেশ 
শাসনের পূর্ণ রাজনীতিক দায়িত্ব হাতে নিতে আঁফিসারেরা দ্বিধা করে নি। 
এইসব ক্ষেত্রে, জাতীয় রাষ্ট্রের প্রগাঁতশীল বিকাশে যাতে কোন লালসাগ্রস্ত 
বাক্তগত স্বার্থ প্রাতবন্ধ হতে না পারে তারই জন্যে দৃঢ়সংকল্প হয়ে 
জ্নগণের বিপুল সংখ্যাগারষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি হিসেবে আফসারেরা 
কাজ করেছে। 

একটা সত্তা হিসেবে আফিসারেরা জাতীয় বুদ্ধজশীবসমাজের একটা 
বিশেষ অংশ, জাতীয় ব্ডাদ্ধজীবশদের অন্যন্য অংশের চেরে তারা বোঁশ 
সংক্ঠুভাবে সংগঠিত, কিন্তু, তারা যেমন অবস্থায় আছে তাতে তারা কোন 
বেশি সময় ধরে স্বাধীনভাবে জাতীয় কর্মনীতি রচনা করতে পারে না। 
যেকোন ফৌজ কোন গুর্ত্বসম্পন্ন সামাজিক স্তর [কিংবা শ্রেণীর কর্মনীতির 
হাতিয়ার হয়ে পড়ে, এটা আনিবার্য। এর থেকে বোঝা যায়, ঘটনাক্ষেত্রে 
কেন ফৌজ কোন কোন দেশে হল সক্রিয় বৈপ্লাবক উপাদান, আর অন্যন্য 
দেশে হল একট প্রাতীক্রয়াপন্থী শক্তি। 

দেশভক্ত, বিপ্লবী ফৌজের যেসব নেতা আরও বোশ দূরদন্টসম্পন্ন 
তারা পুরোপ7ীর জানে যে, ফৌজ একলাই বাভন্ন প্রগাতশীল রাজনশীতক 
পক্ষা সাধন নিশ্চিত করতে পারে না। জনগণের মধ্যে, লোকসংখ্যা 
নেহনতী স্তরে ফৌজের যথেস্ট সমর্থন পাওয়া চাই, তাদের সাক্রয় সাহাধা 
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ছাড়া দেশের পূর্ণ রাজনশীতক স্বাধীনতা আর সামাজিক প্রগ্থাতর জন্যে 
সংগ্রামে ফৌজ কোন লক্ষণীয় ফল প্তে পারে না। মিসর আরব প্রজাতন্ত্র, 
বর্মা এবং আরও কোন কোন দেশের আঁভজ্ঞতা তার দ্টান্ত। 

এশিয়ায় আর আফ্রিকায় এখন যেসব প্রগাঢ় সামাজিক প্রারিবর্তন ঘটছে 
সেগ্দলির উপযুক্ত মূল্যায়ন করতে হলে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
বিবেচনায় থাকা দরকার। মূল সামাঁজক শ্রেণীগলি -- কৃষক, বুজোঁয়া 
এবং শ্রাীমকের মতো বথ্যযথভাবে নাঁদ্টি শ্রেণী নয় বলে জাতীয় 
বাদ্ধজীবসমাজ (তার মধ্যে সামারক বদাদ্ধজীবীরাও) কোন একই মতাদর্শে 
চিরকালের মতো আঁবচাঁলত থাকে না। তাদের রাজনীতিক আর মতাদর্শগত 
দৃষ্টিভাঙ্গতে কখনও কখনও বড়রকমের পাঁরবর্তন ঘটতে পারে, পাঁরবর্তনশীল 
পাঁরস্থিতির চাপে তদের মধ্যে নতুন নতুন ঝোঁক দেখা যায়। 

যেমন, আমরা দেখোছি, মিসরী আরব প্রজাতন্তে আগে থেকেই ফোঁজের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পা্কত প্রগ্াতশীল নেতাদের ক্রমে দগপ্রত্যয় এসেছিল 
যে, জাতীয় বদর্জোয়ারা* তাদের লালসার প্রবৃত্তগুলোকে সামলাতে পারে 
না। ধন-সম্পদের জন্যে আকাঙ্ক্ষা, রাষ্ট্রের স্বার্থ [কিংবা জাতীয় অর্থনীতি 
দৃঢ়তর করবার প্রয়োজন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে খতখানি সম্ভব আত্মসাং 
করার এই তাগদ গুরুত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগত পুজির ক্রিয়াকলাপের বিশেষক 
উপাদান ছিল। বহু ক্ষেত্রেই, স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র মসরী আরব প্রজাতন্তে 
নিজেদের প্রন কর্তৃত্বের অবস্থানে আবার কায়েম হবার উদ্দেশ্যে এই 
রাষ্ট্রে আর্থনীতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট করার জন্যে বিদেশ সাম্রাজাবাদ 
শান্তগীলর নাশকতামূলক কার্যকলাপের সঙ্গে হাতধরাধার করে চলোছিল 
জাতীয় বৃর্জোয়াদের এ আচরণ। এইসব ঘটনার মধ্যে দেখা গেল, জতৌয় 
মহলগ্ীল রাষ্ট্র আর জনগণের জরুরা প্রয়োজনগনুল মেটাবার জন্যে নিজেদের 
মালিকানার বশেষাঁধকারগহলি ত্যাগ করতে নিশ্চিতভাবেই নারাজ, তখন, 
দেশের যেসব নেতা সামাজিক প্রগাঁতর তরফে তাদের সঙ্গে য্ক্ত প্রচেন্টা 
মন্তব হবে বলে গোড়ায় স্পন্ট-নার্দষ্ট আশা পোষণ করেছিলেন তাঁরা 


* বশেষত, এই জাতীয় বুর্জেয়াদের সবচেয়ে প্রভাব-প্রাতপাশুখালণ দাঁক্ষিণপন্থী 
অংশ, যাদের মধ্যে প্রাতফাঁলত হয় বড় বড় কাঁক্তগত মালিকানাধীন প্রাতিষ্ঠানগন্দীলর 
মতাবন্থান। 
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।নরাশ হলেন, এটা খুবই বোধগম্য ব্যাপার। তার পরে মসরী আরব 
প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্বের রাজনীতিক এবং সাধারণ দার্শীনক ধারণাগনীলর 
এরবিকাশ ঘটল । 

জাতীয় অর্থনীতি গড়ার কর্মসাঁচতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যে মিসরী 
আরব প্রজাতল্বের নেতৃত্ব মেহনত জনগণের উদ্দেশে, শ্রামক আর কৃষকদের 
উদ্দেশে আহবান জানাল। লোকসংখ্যর ব্যাপক অংশের ইচ্ছা প্রাতফাঁলত 
করতে পারে এমন একটা রাজনীতিক সংগঠন স্থাপন করার অত্যাবশ্যকতা 
দেখা দিল। সামাজক গঠনকাজের ক্রমাগত অধিকতর মূর্ত-নাঁ্ট, স্পজ্ট 
কর্মসীচির সামার্জস্যপূর্ণ বিকাশ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে বে, মিসরী আরব 
প্রজাতন্বের নেতৃত্বের রাজনীতিক চিত্তাধারায় একটা গুরুত্বসম্পনন পারিবর্তন 
ঘটে গেছে, এই পাঁরবর্তন সম্পূর্ণতই দেশের জাতীয় স্বার্থ এবং জনগণের 
'আশাআকাঙ্্ষার অনুযায়ী । 

এখানে একটা দ্টাস্ত তুলে ধরা হল যেখানে ক্রমে ব্রমে বস্তু 
।নম্পাত্তমূলক পাঁরবর্তন ঘটেছে সঠিক দিকে -- বলা যেতে পারে, আরও 
ভালর দিকে । তবে, এরীতহাসিক বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, পশ্চাদগামী 
্রাক্রিয়ও সমানই সম্ভব -- তাতে আগে-ঘোষিত প্রগাতশীল মতামতের 
আয়গায় এসে যায় প্রাতাক্রিয়াপল্থী ধরনের মতামত। যখনই শাসক মহলগণালর 
মধ্যে আসে জনগণ থেকে নিজেদের পৃথক করে রাখার ঝোঁক, আর 
একমান্ সমাজের বিশেষাধিকারভোগণ স্তরগীলর উপর নির্ভর করার ঝেণক, 
ওখনই, কার্যত এমন প্রতোকাঁট ক্ষেত্রে, রাজনশীতক এবং সমাজতাত্বক 
নতমত পারবর্তিত হয় _ যাতে, বলা যেতে পারে, মোড় ঘুরে যায় আরও 
খারাপের দিকে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণত, গণতন্্ীদের জোর করে 
দমন করা হয়, প্রগতিশীল সংগঠনগ্লি নিষিদ্ধ হয়, এইসব সংগঠনের 
নেতাদের উপর নির্যাতন চলে। যেমন ইন্দোনেশিয়ায় _ রাজনীতিক্ষেত্রে 
প্রাতীক্রিয়াপন্থী ধারাটা জয়লাভ করলে রাজনীতিক প্রাতপক্ষীয়দের 
'শংসভাবে পাইকারী হারে নাশহ করা হল, নিষেধাজ্ঞা জার হল 
এগাতিশল প্রকাতির সামাজিক-আর্থনটাতিক স্মাহত্যের উপর শধ, নয়, 
উপন্যাসের উপরও, তার মধ্যে এমনসব চিরায়ত সাহিত্য যেগুলি ক্ষমতাসীন 
এ।সক মহলগ্ীলর মতে মতাদর্শের ?দিক দিয়ে 'নাশকতামূলক' 

ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে, সামাজিক প্রগাঁতর জন্যে চাই প্রশাসনের 
গাঞ্জননীতক আর সামাজক ব্যবস্থার গণতন্্ীকরণ এবং সরকারী কাজে 
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ব্যাপকভাবে জনগণের অংশগ্রহণ। সামাঁজক প্রগ্গাত জনগণের স্বার্থের 
অনুযায়ী । কাজেই, জনগণের অংশগ্রহণ করা ছাড়া, জনগণের থেকে আড়ালে 
কোন সামাজিক প্রগাঁত হতে পারে নাঃ 

গণতন্তীকরণ নিষ্পন্ন হবে কিভাবে, সেটা অবশ্য অন্য জিনিস। কোন 
দেশের বিদামান অবস্থা, সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের মাত্রা এবং 
লোকসংখ্যর সাক্ষরতার উপর সেটা নির্ভর করে। এশিয়া এবং আক্রকার 
বিভিন্ন দেশের রাজননীতক শাসনতন্ত্র খুবই বাভন্ন। কোন কোন দেশে 
গণতান্তিক শীক্তগ্যীল রাজনীতিক জীবনে সাক্রুয় উপাদান হতে পারে, 
রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করতে পারে, কিংবা তার উপর গ.রত্বপর্ণ প্রভাব 
খাটাতে পারে। আবার, অন্য কোন কোন দেশে গণতান্বিক শীক্তগ্লির 
অমন ক্িয়াকলাপের সুযোগ আছে সামান্যই কিংবা একেবারেই নেই। 
জনসাধারণের মধ্যে কীন্রিমভাবে সূষ্টি করা অনৈকাই জাতীয় স্বাধীনতার 
ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপদ ঘটায়, এটা প্রাতপন্ন হয়েছে; যেখানেই রাজনীতিক 
নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত গণ্ডিবদ্ধ সামাজিক গ্রুপের একচেটিয়া দখল বসে 
সেখানেই এ অনৈক্য থাকে। ক্ষমতা এইভাবে কেন্দ্রীভূত হলে একটা সংখ্যালঘ, 
অংশ বিশেষ্যাধকার পেয়ে যায়, তার ফলে এ অংশটা কাব্রমভাবে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ে; সামাজিক প্রগাঁত ঘটাবার জন্যে জনগণের মধ্যে নীহত সজনশঈল 
কমশিক্তির পূর্ণতম মাত্রায় সদ্ধাবহারের সন্তাবনা রাহত হয়ে ধায়। 

উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতীয় সংহতি রোধ করার জন্যে বৈদেশিক 
সায্নাজ্যবাদণী শক্তিগুি বদ্ধপারিকর। িভিলন আভ্যন্তারক বিরোধের দরুন 
নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগদীল দরর্বল হয়ে পড়তে পারে, এইসব বিরোধ অনেক 
সময়ে আভ্যন্তারক ব্যাপারে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের স্যাবধাজনক অজুহাত 
হয়। 

সমাজের বিভিন্ন অসমসত্তু স্তরের বিশেষ বিশেব স্বার্থ যখন প্রায়ই 
পরস্পরবিরোধণ, যখন সেইসব স্বার্থের মধ্যে সংঘাতের প্রবণতা থাকে, 
সেক্ষেত্রে সমস্ত জাতীয় শাক্তর এঁক্য আসতে পারে কতখানি, আর সে 
একের রকমই বা কি হতে পারে £ এই প্রশ্নটাকে খংটিয়ে বিচার-বিশ্লেধণ 
বরা দরকার। 

এই সব বিভিন্ন সামাজিক স্তরের পৃথক পৃথক রাজনীতিক এবং 
আর্থনশীতিক স্বার্থের যাবতাঁয় বৈসাদশ্য থাকা সত্তেও সবারই থাকে একটা 
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অভিন্ন প্বার্থও, সেটা দের এঁকাবদ্ধ করতে সহায়ক হয়, এটা তো বাস্তব 
ব্যাপার । 

সেটা হল, সর্বোপরি, জাতনয় স্বাধীনতা বজায় রাখা এবং দ্‌ঢুতর 
করার কামনা । উপানবোশক শাসন আবার কায়েম হতে দেওয়া চলবে 
না, এটা জনগণের, সমস্ত মেহনতী মানুষের (কৃষক, শ্রামক, কারিকর, 


ব্াদ্ধজীবাঁ) স্বার্থেই কেবল নয়; কোন কোন বাস্তব কারণে সেটা জাতীয় 
বুর্জেয়াদেরও স্বার্থে তার থেকে বাদ যায় অপেক্ষাকৃত গুর্ত্বাবহীন 


দূনীতিপরায়ণ একাংশ, যারা বৈদোশক পাঁজর সঙ্গে সরাসার বাঁধা। 
এরই সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বতঃপ্রতীয়মান যে, জাতীয় স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী 
হতে পারে একমাত্র যাঁদ রাষ্্ক্ষমতার বনিয়াদ হয় জনসমর্থন, এই জনসমর্থনের 
মাত্রা যেকোন ক্ষেত্রে এতখানি হওয়া চাই যাতে বাইরের কোন বিপদের 
মুখে, যেকোন, বৈরাচরণের বিরদ্ধে, অর্থাৎ কিনা, সাম্রাজ্যবাদ শাক্তগুলি 
কোন বিপদ স্ষ্ট করলে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র রুখে দাঁড়াতে পারে। এর 
থেকে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক বিচারে বিসদৃশ বিভিন্ন সামাঁজক শাক্তও 
কোন কর্মসূচি নিয়ে এক্যবদ্ধ হতে পারে, এই কর্মসূচির বনিয়াদ হল 
জাতীয় সাবভৌমত্ব রক্ষা করা, তেমনি, জনসমর্থনের অপরিহার্য শর্ত 
[হসেবে যে রকমের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে প্রগতিশীল কর্মনীতি অনুসরণ করা 
হয় সেই রকমের রাল্টরীয় প্রশাসনের প্রাত সমর্থনের প্রয়োজনটাকে মেনে 
নেওয়া সেই কর্মসূচির বনিয়াদ। 

এই রকমের রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির মূর্ত-না্দ্ট প্রকৃতি নির্ধারণ করার 
সময় এলে _ বাপক জনগণের চাঁহদা এবং ইচ্ছা মেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত 
পরগাঁতিশীল বাবস্থাবলির পাঁরাধ নির্ধারণ করার সময় এলে অবশ্য মতভেদ 
দেখা দেবেই। 

তব্দ, আঁভন্ন সাগ্রাজাবাদাবরোধনী মতাবস্থানের ভান্তিতে বাভন্ন সামাজিক 
পরের মধ্যে কিছু পাঁরমাণ সহযোগিতার কাঠামের মধ্যে এসব সমস্যা 
আলোচনাঁদ চলতে পারে। ব্যাক্তগত কারবার এবং শোষণের স্বাধীনতার 
শ)জিতাল্ঘিক নীতিগ্যীলর প্রীতি যাবতীয় অনুরাগ সত্তেও জাতীয় 
1/র্জোয়াদের দুরদৃজ্টসম্পন্ন নেতারা এটা না দেখে পারেন না যে, নতুন 
"তায় রাষ্ট্রগ্লির আর্থনীতিক অনগ্রসরতা আতিক্রম করতে হলে 'বাভন্ন 
গংপংত্বপূর্ণ জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার । প:ঁজতান্নিক বাজারে 
সারজ্যবাদী শীক্তগদালর প্রধান প্রধান একচেটিয়া কার্টেলগাঁলর নির্দেশেই 
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কাজ চলে, তারাই কাত সবাঁকছু চালায়, -_ উন্নয়নশীল দেশগনীল্‌ 
যৃতকাল এই পুঁজতান্ত্রক বাজারের অরাজকতার পাঁরাঁধর মধ্যে থাকে 
ততকাল তাদের নবাঁর্জত স্বাধীনতা কখনও 1বপদ থেকে মুক্ত হয় না। 
রাজনীতিক স্বাধীনতা আঁজ্ত হবার পর থেকে উন্নয়নশনীল দেশগৃলিতে 
শিল্পোৎপাদনের গড় বার্ধক বৃদ্ধি বেশাকিহুুটা সম্প্রসারিত হলেও, এ 
প্রসার বর্তমান হারে চললে িল্পোৎপাদনের মোট পাঁরমাণের দিক দিয়ে 
প্রধান প্রধান প:জিতান্তিক রাষ্ট্রগৃঁলর নাগাল ধরতে তাদের সময় লাগবে 
গোটা এক শ' বছর। এমন সুদীর্ঘকাল ধরে পিছিয়ে পড়ে থাকলে প্রকৃতপক্ষে 
তার অর্থ দাঁড়াবে উন্নয়নশীল দেশগুলির সমানে সমানাধিকার থেকে বাণ্চত 
হয়ে থাকা, কিন্তু, কি মেহনত জনগণ, কি বিভ্ত-সম্পদশালী শ্রেণীগ্যাল, 
অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়ারা, কেউই সেই অদৃঙ্ট মেনে নিতে কখনও রাজ 
হবে না। এইভাবে দেখা যাচ্ছে, এ ব্যবধান ঘনিয়ে দেওয়া এবং আর্থনীতিক 
স্বাধীনতা অজ্নের জন্যে আরও বেশি কার্যকর, আরও বোঁশি দ্রবতগামশ 
উপায় বের করবার চেষ্টা হবার বিভিন্ন বাস্তব কারণ রয়েছে। আর্থনশীতিক 
এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কর্মসূচি রূপায়িত করার জন্যে সহযোগিতার 
বাস্তব সন্তাবনাও রয়েছে। 

আবারও বিশেষ গুরবস্ব দিয়ে বলা দরকার যে, সামাজিক বিচারে বিসদ্‌শ 
বাভন্ন দেশপ্রেমিক ভ্তরগযীল যাঁদ গণতান্তিক দ্াষ্টভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর 
হয় একমান্্র তবেই তাদের মধ্যে সুফলপ্রস, সহযোগিতা চলতে পারে, এই 
গণতান্তিক দৃম্টিভাঙ্গির অর্থহল সায্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সমস্ত অংশশদারের 
যথার্থ সমানাধকার; যেকোন রকমের হন্কুমদারি, রাজনশীতক ক্ষমতায় 
যেকোন রকমের একচেটিয়া বাঁতল হওয়া চাই। 

এর অর্থ হল দেশপ্রেমক শাক্তগুলর একটা কোআলিশন বা স্মিলনণ, 
যারা দীঘস্ায়ী রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার 
জন্যে জনগণের সৃজনশীল উদ্যোগ ব্যবহার করতে সক্ষম। এটা তো বোঝাই 
যায় যে, বিভিন্ন অসদৃশ সামাঁজক শক্তির এই রকমের মৈত্রী এর কোন 
একটা শক্তির একনায়কত্ব হতে পারে না. রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের কোন স্বৈরতাল্িক 
পদ্ধাতর প্রশ্নই উঠতে পারে না। 

অন্যকে, বাভিন্ন প্রগতিশীল জাতীয় কর্মনীতির বিরদ্ধে বৈদোশক 
সাম্রাজাবাদী শাক্তগুলির এবং উন্নয়নশল দেশগাঁলর ভিতরে তাদের 
প্রাতীক্রিয়াপন্থী দালালদের (প্রাক্তন সামস্ততন্বীরা, 'বাভন্ন দুনর্গীতপরায়ণ 
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এংশ, ইত্যাদ) দাঁড়াবার যে প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে সেটাও বিবেচনায় থাকা 
ধরকার। কাজেই, চক্রান্ত-বলে ক্ষমতাদ্খল সমেত বিভিন্ন নাশকতামূলক 
পা্যকলাপের আশঙ্কা সর্বক্ষণই রয়েছে, এই অবস্থার সম্মুখীন রাষ্ট্রীয় 
'নতৃত্বকে প্রবল ক্ষমতা খাটানো দরকার এবং অমন যেকোন কার্যকরণ 
এওকুরেই বিনষ্ট করার জন্যে প্রস্তুত থাকা দরকার। শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্িক 
প্রকত যত প্রবল হবে, স্বভাবতই, এ শাসনবাবস্থা জনসমর্থন জাগিয়ে 
তলে ততই বেশি যোগ্যতার সঙ্গে যেকোন প্রাতীক্লিয়াশশল চ্যালেঞ্জের 
মোকাবিলা করতে পারবে। 

উন্নয়নশীল দেশগদলিতে এখনকার প্রাতিক্রিয়াপল্থণ বিরোধিতা সম্পর্কে 
পথাপ্রসঙ্গে, সেটা কাদের সমর্থনের উপর নির্ভর করে সেইসব সামাজিক 
শক্তির নিশানাঁদাহ করার চেষ্টা করা দরকার। এসব শাক্ত বাভন্ন হলেও, 
এর বেশির ভাগ দেশে কৃষিসংস্কারের ফলে বিশেষাধকারভোগণী জাঁমদারী 
ালিকানার পুরন ব্যবস্থাটার বিপর্যয় ঘটেছে: কার্যত সবন্তই জমিদারের 
আর কর্তৃত্বশালী শক্তি নয়। এতে একমান্ন ব্যতিক্রম হল অল্প কয়েকটা রাষ্ট্র 
খেমন, সৌদশী আরবদেশ, এই রাষ্রগণুলতে ধর্মের দোহাই দিয়ে পারচালিত 
সামন্ততান্লক রাজগাঁল তাদের তৈলক্ষেত্রগলিতে মাঁক্ন একচেটিয়া 
পারবারগ্ীলকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে, তারা বৈদেশিক সায্মাজ্যবাদী 
এক্তিগলির সঙ্গে প্রকাশ্যে জোটবদ্ধ হয়েছে। 

তবে, জমিদারেরা একেবারে নিশ্চহ হয়ে যায় নি, অন্যান্য সামাজিক 
চরের মধো তারা মিলেমিশেও যায় নি। বহু দেশে এখনও 'বাভন্ন 
এাকপুজতান্বিক ধরনের ভামসত্ব রয়েছে _ যাঁদও আগের চেয়ে কম 
পারসরে। ভূমিসংস্কার আইনগ্যীলতে সাধারণত কোন ব্যাক্ত যে পাঁরমাণ 
৬মির মালিক হতে পারে তার সর্বোচ্চ মাত্রা বেধে দেওয়া হয়। সবশ্লজ্ট 
(ধশগদীলতে এই সর্বোচ্চ মান্রাটা কৃষকের জোত-জমির গড় পাঁরমাণের 
য়ে অনেক বেশি, এতে ছোট এবং মাঝারি আয়তনের জামদারি, তালদৃক, 
“আদি বজায় থেকে যায়। যেমন. ফাঁলপাইনে ব্যাক্তগত-মালকানাধীন 
মর সর্বোচ্চ পাঁরমাণ বাঁধা হয়োছিল ৭৫ হেস্টর, কিন্তু সেখানে কৃষকের 
"[ত-জমির গড় পাঁরমাণ ৩ হেকটর। 

এর অর্থ হল জমিদারি রয়েছে। তবে, তাদের আর্থনীতিক গুরুত্ব কমে 
গছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে, জাঁষ্দার শ্রেণী তার বিশেষ রাজনশীতক 
'ধিকারগুলো হারিয়েছে, এইভাবে, আভ্যন্তরিক প্রাতিক্রিয়ার শান্তর প্রধান 


৬৭ 


অবলম্বন হিসেবে জমিদার শ্রেণীর যে ভূমিকা ছিল সেটা আর নেই। 
এশিয়া এবং আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশে সরকারগ্লতে জাতীয় 
বূজেয়াদের প্রাধন। থাকার ফলে, অন্যান্য বিষয়ের মধো, এভাবে দুর্বল 
হয়ে পড়া জামদার্‌ শ্রেণীর উপর আর্থনীতিক চাপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে : 
জাঁমদারদের বুজেয়া ধরনের কারবারতে রুপান্তরিত করাই এ চাপ দেবার 
উদ্দেশ্য । অনেক উন্নয়নশশল দেশে বহুলাংশে আধ্-সামন্ততান্তিক পুরন 
ভূমি ব্যবস্থার জায়গায় আসছে বুর্জোয়া অর্থনীতি, এটা বহুলাংশে 
পঃজিতাল্লিক, এতে মজুর খাটানো, উৎপাদনের জন্যে অর্থের যোগান 
এবং খামারজাত দ্রবাসামগ্রীর কেনা-বেচা হয় ঠিক পরাজতান্নিক কায়দায়। 

শহারেও এবং গ্রামাণ্টলেও জাতীয় বৃর্জোয়াদের রাজনীতিক এবং 
আর্থনীতিক অবস্থান আরও মজবুত করতে এটা সহায়ক হয়। কৃবকদের 
উপর তার প্রভাব ক্রমাগত বোঁশ বোঁশ মাত্রায় অনৃভূত হচ্ছে; সামাঁজক 
স্তরবিভাগের প্রাক্রিয়া চলেছে কৃষকদের মধ্যে। সচ্ছল কৃষকদের ক্রমবর্ধমান 
সম্যাদ্ধ বুর্জোয়াদের রাজনীতিক প্রভাব সম্প্রসারণের সহায়ক। 

জমিদারদের (আধা-সামন্ততান্বিক জমির মালিক) গুরুত্ব কমে চলার 
পাশাপাশি দক্ষিণপন্থ জাতীয় বুর্জোয়াদের, অর্থাৎ কিনা, বড় বুর্জোয়াদের 
গুরুস্থ বাড়ছে, এই বড় বুর্জোয়ারা হয়ে উঠছে মূল প্রাতিক্রিয়াপন্থী 
শক্তি, এদের চারপাশে যাবতীয় সমাজতল্দ্রবিরোধীরা, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত 
গণতন্তাবরোধীরা। ভারত তার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত _ এখানে বৈদোশক 
সাম্রাজ্যবাদী শীক্তিগলির সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্কের প্রকাশ্য পক্ষপাতী 
দাঁক্ষণপন্থা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক জোটগ্যালর ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণতই 
জাতীয় বড় বুর্জোয়াদের অবস্থানের অনুযায়ী; এই বড় বুজোয়ারা যেকোন 
মলগত সামাজিক সংস্কারের বিরোধিতা করে। 

যেসব দেশে _- বিশেষত আফ্রকা মহাদেশে -_ শ্রেণীগত স্তর-ভেদ এখনও 
যথেষ্ট স্পম্ট হয়ে ওঠে নি. সেসব দেশের সামনে পারস্থিতিটা ভিন্ন। 
এইসব দেশে, আগেরই মতো. সেকেলে ধরনের সামাজিক সম্পর্কের 
প্রতীনাঁধরা প্রগাঁততে বিলম্ব ঘটায় _ তারা হল, যেমন, প্রাক্তন উপজাতীর 
মোড়লেরা, উপাঁনবেশবাদীদের প্রাত পুরন আনুগত্যসম্পন্ন পূরন সরকারণ 
আমলারা, বিদেশীদের সঙ্গে কাজ-কারবারে দালাল করে জশীবকানিবাহ করে 
এমন হরেক রকমের মৃনাফাবাজ,. ইত্যাঁদ। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
সমসামায়ক উপানবেশবাদ 


এশিয়া, আফ্রকা এবং লাতিন আমেরিকার য্দদ্ধোত্তর ঘটনাবাল সম্বন্ধে 
বিভিন্ন রচনায় মাঝে মাঝে একটা ঝোঁক দেখা খায় _ তাতে 'উপানকৌশক 
পাবস্থা' আর 'উপানবেশবাদ' এই দুটো কথার মধ্যে পার্থক্য ধরা হয় না, 
'এই দুটো জিনিসকে একই বলে ধরা হয়। বলা হয়, ওপানিবেশিক বাবস্থার 
আন্তত্ব যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেই একই নিরিখে উপানিবেশবাদের 
খান্তত্বও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, উপাঁনবৌশক ব্যবস্থার পতন 
এলতে কোনক্রমেই উপানিবেশবাদের অবসান বুঝায় না। এশিয়া, আফ্রিকা 
এবং লাতিন আমোরকার দেশে দেশে জনগণ দেখেছে, তাদের নিজেদের 
ক্ষেত্রে, তাদের সদা-আর্জতি রাজনীতিক স্বাধীনতা এবং ওপানবোশক 
এ।জগ্যীলর অবসানের ঘটনা বৈদেশিক শোষণ কিংবা আভ্যন্তুরক ব্যাপারে 
ধরানিবদ্ধ এবং প্রায়ই আত রূঢ় ধরনের বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা 
।গতে পারে নি। সাম্রাজাবাদীরা যেসব প্রণালীতে এই শোষণ চালায়, এই 
স্তক্ষেপ করে, সেগালকে তারা এখনকার আন্তর্জাতক অবস্থার সঙ্গে 
খপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, _ এই শোষণ এবং এই হস্তক্ষেপ হল 
পনসাময়িক উপানিবেশবাদ কিংবা নয়া-উপাঁনিবেশবাদের মর্মবন্তু। 

এশিয়া, আঁফ্রকা আর লাতিন আমোরকার দেশে দেশে জনগণের 
পলা নম্বরের শু ছিল এবং এখনও রয়েছে উপনিবেশবাদ, অর্থাৎ, অন্যান্য 
প*। এবং জাতিকে অধীনস্থ এবং শোষণ করার কর্মনীতি। 

আলোচ্য দেশগযাল যখন উপনিবৌশক ব্যবস্থার শক্ত ফাঁসে বাঁধা ছিল 
-খখকার সঙ্গে তুলনায় এখন উপনিবেশবাদের "বাভন্ন লক্ষা আর প্রণালী 
।শ খানিকটা বোশ জটিল হয়ে উঠেছে। এখন কোন সাম্রাজ্যবাদী শাক্ত 


৬৯ 


অন্য কোন দেশে আর সরাসার রাজন্নীতক কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারে 
না, কোন লক্ষণীয় খেসারত ছাড়া এ দেশের বৈষাঁয়ক সম্পদ প্রকাশ্যে অপহরণ 
করতে পারে না। অন্যান; দেশের রাজনীতিক, আর্থনীতিক এবং আঁজ্মক 
জীবনের উপর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ নিয়েই সমসামায়ক উপনিবেশবাদকে 
সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এশয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমোরকার দেশে 
দেশে এখন যেসব মূলগত সামাঁজক প্রগতি ঘটছে তার বিকাশটাকে 
সমসাময়িক উপাঁনবেশবাদের মতলবের পক্ষে উপযোগী খাতে পাঁরচালত 
করার জন্যে তারা চেস্টা করে। এইভাবে, চিরাচারতর উপানবেশবাদের সঙ্গে 
নয়া-উপাঁনবেশবাদের পার্থক্য হল এই যে, এর [ভিন্ন রকম-ধরন আর 
পদ্ধীত আরও বহৃতর, এর মর্মবস্তু আরও বোশ জটিল। 

তব্য, এই দুইই মূলত একই। নয়া-উপানিবেশবাদীরা কেন সবসময়েই 
তাদের অগ্রবতাঁদের অস্বশস্ ব্যবহার করে সেটা এর থেকে বোঝা যায়। 
পালান্রমে এাঁশয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমোরকার দেশগুলির জাতীয় 
স্বার্থ আর সার্বভৌমত্বের উপর সামনাসামান হিংস্র হানা, আর নমনীয় 
কুশলী চাল-চলন এবং দালাল নিয়োগ, যা নয়া-উপনিবেশবাদের বশেষক 
উপাদান _ অর্থাৎ কিনা, উপনিবোশক দেশজয়ের সময়কার আতি ভয়ৎকর 
ঘটনাগুলিরই পুনরাবাত্তি। 

ওপনিবেশিক ব্যবস্থাটা সাধারণভাবে ভেঙে পড়ছে _ তবু, এখনও 
এমনসব এলাকা রয়ে গেছে যেখানে জনসাধারণের জাতীয় স্বাধীনতা নেই, 
তারা বৈদেশিক শাসনের জোয়াল বয়ে চলেছে। এই অবাশিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী 
উপানিবেশগীলর আয়তন এখন মোট ৫০,০০,০০০ বর্গাকলোমিটার কিংবা 
গাঁথবীর মোট আয়তনের ৪ শতাংশ, সেগ্লতে লোকসংখ্যা 
৩,৭০,০০,০০০ __ পাঁথবীর মোট লোকসংখ্যার ১.১ শতাংশ । এই অবশিষ্ট 
উপানিবেশগ্দীল পৃথবীর সবি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, -. সন্িহিত 
বাভন্ন দেশ আর অণুলে জাতীয়-মক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
উপানবেশবাদীদের সংগ্রামে এগুলি ঘাঁট হিসেবে কাজ দেয়। 

পাঁচ শতকের বোৌঁশ হল পতুর্গাল উপাঁনবোশক জাতিগুলির উপর 
লটতরাজ আর উৎপাঁড়ন চালিয়ে আসহে। পর্তুগালের উপনিবেশগনাীলর 
মোট আয়তন ২০.০০.০০০ বর্গাকলোমিটারের বোঁশ -- এটা হল খাস 
পর্তুগালের আয়তনের চেয়ে ২০ গুণ বোঁশ। ১৯৫১ সালে পতৃগালের 
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১. নং সারণী 
রন উ্পানবোশক সান্তাজ্যগঠলির বিতিল্ন অবশেষ 


উপনিবেশগল 
উপানবেশভোগী লোকসংখ্যা | আয়তন হোজার 
ন্‌ ভি পরে হোজারের | বর্গকলোঘটার 
হিসেবে) হিসেবে) 
বৃটেন ১৩,৫০২ ২,০৩২-৯ 
ছার: ২. 2.:৮:5.৮৪ ১,৩৬০, ৯৪৩৪ 
মাকিনি যবক্তরাষ্ট্ ২৭৬৮ ১৩২ 
হল্যান্ড ৪৮৬ ১৪৪ 
পত্তু্গাল ১৯৯২২ ২,০৮৬ 
সেন: :2০75 8৮478 ৪৪০ ২৯৫, ৭ 
দক্ষিণ আদ্রিকা প্রঙ্গাতদ্ত . ৫৩৪ ৮২৪ 
অস্ট্রেলিয়া, নিউ জাগল্যাস্ড এবং 
'যক্ত-শাসনাধীন'””  . ২,০৬৪ ৪৯০৩ 
মোট ৩৪,১১৬ ৬,০২৯: 


* ১৯৬৫ সালের শেষাশেষি যা আয়তন ছিল; লোকসংখ্যা ১৯৬০-_-৯৯৬৪'র 
1হদেব অনসারে। 

** অর্থাৎ কিনা, দুটো উপানবেশভোগী শাক্তির পারদ্পাঁরক সমঝোতা অনুসারে 
এগ্তভাবে শাসিত এলাকা। 


সংবধানে একটা সংশোধন করে এই সমস্ত উপাঁনবেশকে পর্তুগালের বাভিন 
'পাগরপারের প্রদেশে" পারণত করা হয়। 

উপানিবেশগ্যলর উপর এতিহাসিক 'অধিকারের' কথা বলতে পর্তুগালের 
“পানিবেশবাদীরা বড় ভালবাসে । পর্তুগালের একটা উপাঁনবেশের বড়লাট 
.টিশ সাংবাঁদক জন ফাঁলপ্‌সৃকে বলোছিলেন: “আমরা পত্তুগীজরা 
“।ফিকায় আছি খুবই বিশেষ একটা অবস্থানে: ইউরোপীয় জাতিগ্যীলর 
১:%। প্রথম আমরাই আফ্রিকায় বাস্তু গড়েছি _ ছেড়ে যাৰ আমরাই সবার 
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শেষে _ তার কারণ, শতকের পর শতক ধরে আমাদের অনেক রক্ত মিশেছে 
আফ্রিকার রঞক্ডের সঙ্গে। আমরা আফ্রিকার অঙ্গীভূত, আঁফ্রকার এই 
অংশগযীল আমাদের ।* 

িসবন সরকারের চাপা রাখবার চেষ্টা সূ্তেও আঙ্গোলা আর মোজান্বিক, 
'পতুর্ীজ' গিনী, সান তোমে আর 'প্রান্সপে'তে আসল হাল সম্বন্ধে 
প্রকৃত তথ্যাদি একটু একটু করে বোরয়ে পড়ছে। ১৯০৫ সালে জনৈক 
বৃটিশ সাংবাদিক নোভিনসন 'পর্ুগীজ' আফ্রিকায় গিয়োছলেন। তাঁর লেখা 
44 719147751৫5) নামে বইয়ে ব্যাপক পাঁরসরে জবরদান্ত করে লোক 
খাটাবার তথ্য উদ্‌্ঘাটিত হয় _ যে অবস্থার মধ্যে সেটা চলে, ব্লতদাসত্ব 
থেকে তার গার্থক্য পাওয়া ভার।** তার পণ্টাশ বছর পরে আঁফিকা সম্বন্ধে 
আরও একজন অধ্যয়নকারী বাঁসিল ডোঁভডসন এ রকমেরই সফর করার পরে 
১৯৫৫ সালে যে বই প্রকাশ করোছিলেন তাতে তানি দেখিয়োছলেন, 
পর্তুগীজ উপানবেশগদলিতে স্থানীয় আঁধবাসীদের দুর্দশা মূলত 
অপারবার্ততই ছিল। [তান লিখোঁছলেন, আঙ্গোলায় মেহনত লোকবলের 
(৩,৭৯,০০০ লোক) প্রায় অর্ধেককে খাটানো হয় জবরদাঁস্ত করে ।*** 

উপানিবেশগ্রালতে শ্রীমকদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য পর্তুগালের 
সরকার পাঠিয়েছিল হেনারকে গালভাওকে -_ তাঁর একটা বিবরণ থেকে 
নিম্নালাখত অংশটা বৃটিশ সাপ্তাহিক ১০০ 5/৫৫০574% পা্িকায় উদ্ধৃত 
হয়েছিল: কোন কোন দিক থেকে পাঁরাস্থীতটা (আঙ্গোলায় _ এই 
লেখকেরা) ডাহা ক্রীতদাসত্বের চেয়ে নিকষ্ট। যা-ই হোক না কেন, 
ক্রীতদাসপ্রথায় স্থানীয় আঁধবাসীকে কিনে নেওয়া হয়, যেমন কেনা হয় 
পশদ্: ঘোড়া কিংবা বলদের মতো সেও উপযুক্ত অবস্থায় থাকে সেটাই 
তাদের মালিক চায়। তবে, এখানে স্থানীয় আঁধবাসীকে কনে নেওয়া হয় 
না -- তাকে রাস্ট্রেরে কাছ থেকে ভাড়ায় নেওয়া হয়, যাঁদও তাকে বলা 
হয় স্বাধীন ব্যক্তি। তাকে একবার কাজে লাগানো হলে, সে অসস্থ হয়ে 


কতা সা], মরয০ ঠ71776 4৫110 78147014175, [০ 
0০77, 09069, 1 200. 

সি উস 9াফগা, (গা উপ 7941 রচিল4, নিত ৯90০ 1900 
136 দ্রষ্টব্য। 
বকজ ঘস] টিএগাথসা, এত উদ উস উল ভাবক৫7, 9১0৫ 
11, 7961, 1. 176. 
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পড়ল, না, মরে গেল. সেসব মানব গ্রাহ্য করে না -_ কেননা, সে অস্ 
হয়ে পড়লে িংবা মারা গেলে তার মাঁনব চাইবে আর একজনকে, বাস্‌।'% 

ওউপাঁনবেশক বাবস্থার ভাঙন আর পতনের নিয়মানুবতাঁ প্রাক্রুয়াটা 
থেকে নিজেদের শাসনাধন ভূথণ্ডগুলিকে সুরক্ষিত করে রাখার চেগ্টায় 
পতুতগীজ কর্তৃপক্ষ দমন-পীড়ন, সন্ত্রাস, সম্পূর্ণ বাচ্ছল করা এবং 
পাঁরকাঁজ্পিতভাবে জোর করে আস্তীকরণের 'বাভি্ন হিংস্র ব্যবস্থা অবলম্বন 
করছে। তবে, ক্লীতদাসপ্রথা আর বর্বরতা বজায় রাখার জন্যে তাদের চেষ্টা 
নিম্ফল হবে সেটা অবধাঁরত - . কেননা, পতৃগালের উপাঁনবেশগুলিতে 
আপাতদ্ম্টিতে যেটাকে মনে হয় "শান্ত অবস্থা' সেটা শেষ হয়ে আসছে। 
আঙ্গোলায় এবং পর্তুগালের অন্যানা উপানবেশে জাতীয়-মনুক্ত আন্দোলন 
প্রবলতর হয়ে উঠছে: উপাঁনবেশবাদীরা দেশটাকে চালাতে চায় নিজেদের 
ইচ্ছামতো _. তারই পাল্টা-কার্যকরণ হিসেবে বার্থকাম জনগণ এ পথ 
ধরছে। 

বৃটিশ সাম্রাজের যাঁকিছু অবাঁশণ্ট আছে সেটাও দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গাচ্ছে। যেগুলিকে বলা হয় গৌণ উপনিবেশ, কার্যত কেবল সেগ্যালই 
প্রতাক্ষ বাঁটশ শাসনে রয়েছে _ সেগালতে মোট লোকসংখ্যা মোটামঁট 
১ কোটি ৭০ লক্ষ। মাঝে মাঝে বলপ্রয়োগের জোরে এখনও বৃটেনের 
শর্তৃত্বে রয়েছে ওমান, বাহ্‌রেন এবং দক্ষিণ আরবদেশের আরও কয়েকটা 
“হাট নৃপাতশাসিত রাজা। সামারক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এবং '্বাভন্ন 
শামারক গার্যত্বসম্পন্ন কাঁচামালে সমাদ্ধর জন্যে এই ভূখণ্ডগ্লি বিভিন্ন 
1ণমানঘাঁটি এবং নৌঘাঁটির কেন্দ্র হিসেবে বাবহৃত হচ্ছে। সম্প্রাতও বৃটিশ 
শাসনাধীন ছিল এডেন -_ এই এডেন প্রায়ই বাবহৃত হত দক্ষিণ আরবদেশে 


“।তীয়-মর্ীক্ত আন্দোলনের উপর আঘাত করার জন্যে। ওমানে সশস্ত্র হান! 
* 86০. 546165710%, ৪৫, 115 1961, [৮176. এ বিবরণে আরও খলা হয়্োছল 


॥. বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে বথার্থইি রেহাই পায় কেবল মূতেরা... আফ্রকানদের দশা 
।। ক্রীতদাসন্বের চেরে অনেক খারাপ... কোন কোন প্রাতদ্ঠানে শ্রমিকদের মধ্যে মৃত্যু- 
 এমনাকি ৩০ শতাংশ, ?কম্তু একের বদলে অন্য শ্রামক সংগ্রহ করতে কোন অস্যবিধা 
4: ১৯৬৭ জালের ২৯শে জানুয়ার তাঁরখের 217 05০০67 দত্টবা। খবই 
।এ/ঞোচনামূলক এই বিবরণ প্রচার করার জন্যে ক্যাপ্টেন হেনারকে গালভাও-এর উপর 
॥।4 গছারের কারাদণ্ডাদেশ হয়োছিল। আাপ্টান স্যাম্পসনের উল্লেখিত রচনায় পৃ 
- 58 পরজ্টব্য। 
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এবং ইয়েমেনের বিরদ্ধে বিপদ স্াঁন্ট করে রাখার একটা ঘাঁটি হিসেবে এটা 
কাজ দিত; আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার বাজে অজুহাত দোঁথয়ে কেনিয়া, 
টাঙ্গানাইকা এবং উগাণ্ডায় ফৌজ পাঠানো হত এখান থেকে 

বিভিন্ন ওপাঁনবোশক শক্তির ববাভন্ন কর্মনীতি এবং উদ্দেশোর মধ 
পার্থক্যের আস্তত্ব সংক্রান্ত বক্তবোর সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে বৃটিশ 
ওপানবৌশক কর্মনীতিগৃলি উল্লেখিত হয়েছে। আর. জে. হ্যারিসন চার্চ 
লিখেছেন: 'পশ্চিম আফ্রিকায় বৃটিশ রাজনীতিক লক্ষাগদীল স্পেন, পত্ুগাল 
এবং ফ্রান্সের লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ অসদৃশ। এই তিনটি শাক্ত তাদের 
অঞ্চলগদালকে উপাঁনবেশভোগণী দেশের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ রাজনীতিক এবং 
আর্থনীতিক সম্মিলনে যুক্ত করতে চেয়েছে। পর্তুগালের অণ্টলগাল হল 
পর্তুগালের সাগরপারের প্রদেশ, ফরাসী অণ্লগাঁল হল ফ্রান্সের সাগরপারের 
প্রদেশ। এইসব উপানবেশভোগন দেশের সংস্কৃতি এবং দাঁষ্টভ্গ এমন 
ব্যাপকভাবে বিস্তৃত যাতে আফ্রকার যত বেশি সম্ভব মানুষ শাসক শার্তাটির 
আত্তীকৃত হয়ে যেতে কিংবা, অন্তত, তার সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে সংশ্লম্ট এবং 
আভন্ন হতে পারে ।* 

বাভল্ন ওপানবৌশক শাক্তর কর্মনীতিগুলির মধ্যে কোন কোন পার্থক্য 
আছে সেটা স্বীকার্য। উপরে উল্লেখিত লেখক খুব ঠিকই বলেছেন যে, 
ফরাসী উপানবেশবাদীরা আফ্রিকার মানুষকে ফরাসী করে ফেলতে চেষ্টা 
করোছিল। আলজিরিয়ার মানুষকে ফরাসীতে এবং আলাজারিয়াকে ফ্রান্সের 
একাংশে পাঁরণত করার জন্যে তারা সাড়ে সাত বছর ধরে আলাজরিয়ায় 
সর্বাত্মক বিধবংসী য্দ্ধ চাঁলয়েছিল। এটা মূলত সেই একই আন্তীকরণের 
কর্মনীতি, যা রয়েছে তথাকাঁথত 'ফরাসী গোষ্ঠীর" মূলে, _- এই 'গোম্টী'র 
উদ্দেশ্য ছিল পুরন ফরাসী ওপাঁনবোশক সাগ্রাজাটাকে নতুন রাজনীতিক 
ভেক ধরানো। অন্যাদকে, বৃটেন তার উপাঁনবেশগুলর সঙ্গে বিস্তৃত 
আর্থনশীতিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর আরও বোঁশ জোর দিয়েছিল এবং 
স্থানীয় আঁধবাসীদের কোন কোন অংশকে নিজের সমর্থক করে তুলে স্থানীয় 
শাসকদের কিছ পারমাণ স্বাধীনতা 'দিয়োছল -_ সেটা ছিল বৃটেনের 
“পরোক্ষ শাসনের' কমনিশীতি অনুযায়ী 
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বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শাক্তর ওপানবৌশক কর্মনীতির মধ্যে পার্থক্য 
এবং বিশেষ উপাদানগৃল কেবল 'বাভন্ন পৃথক দফার সঙ্গেই সাস্লিষ্ট _ 
প্রধান সারবস্তু কিংবা মর্মের সঙ্গে সংশ্িন্ট নয়। 

এই যুদ্ধোত্তর কালপর্যায়ে পুরন ওপানবোৌশক সাম্রাজাগুলো অবিরত 
ভেঙে পড়ছে __ তার থেকেই কিন্তু এমনটা দাঁড়াচ্ছে না যে, এশিয়া, আফ্রিকা 
আর লাতিন আমেরিকায় ক্ষমতা আর প্রভাব-প্রাতিপান্তর জন্যে সাগ্রাজাবাদীরা 
তাদের সায়াজ্যের ধৰংসস্তূপের উপর কিংবা তার লাগাও বাভন্ন জায়গায় নতুন 
নতুন মজব্ত কেন্দ্র গড়ে তোলার চেম্টা করছে না। এদিক দিয়ে বিশেষভাবে 
সক্রিয় হয়েছে মাঁকন যুক্তরাম্ট্র -- তার ফলে কতকগুলি দেশ এখনকার 
মাকিনি উপাঁনবেশবাদীদের দখলাধীন অণ্চল হয়ে দাঁড়য়েছে। 

তার কয়েকটা নম,না বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। 

ইন্দোচীনের জাতিগুলির একনিষ্ঠ জাতীয়-ম্াক্ত সংগ্রামের ফলে দাক্ষিণ- 
পূর্ এঁশয়ার এ অণ্টলে ফরাসী উপাঁনবৌশক আধিপত্যের অবসান 
ঘটোছিল। ইন্দোচীন সংক্রান্ত ১৯৫৪ সালের জেনেভা ভুক্তিতে ফরাসী 
শপাঁনবোশক শাসনের অবসান [বাঁধবদ্ধ হল -- অন্যান্যের মধ্যে দক্ষিণ 
[ভিয়েখনামেও। কিন্তু ম্যাক সাম্রাজাবাদীরা আগে থেকেই সেখানে হাজির 
ছিল, -- ভিয়েতনামী জনগণের [বিরদ্ধে 'নোংরা যুদ্ধে ফরাসণ উপানবেশ- 
ণাদীদের সাহায্য করার পরে; ফ্রান্সের পরাজয়ের সুযোগে তারা অন্যন্য 
সমস্ত শাক্তকে বাদ রেখে সেখানে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করল। দক্ষিণ 
[ভিয়েতনামে সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষের উপর চাপিয়ে দেওয়া সামারক 
সহায়তার 'বাভল্ল গুরুভার চুঁক্তর জোরে বন্যাস্রোতের মতো এল 'মার্কন 
উপদেষ্টারা' _ ভরা দেশটার ফৌজ, প্রশাসন এবং অর্থনশাতির মূল 
অবস্থানগ্ীলতে গিয়ে আধাম্ঠিত হল। 

১৯৫৫ এবং ১৯৬২ সালের মধ্যে ওয়াশিংটন দাক্ষণ ভিয়েখনামী 
“তৃপিক্ষের তহবিলে দিয়েছিল মোটামূট ২৫০ কোটি ডলার, তার চার- 
পণ্মাংশের বেশি খরচ করা হয়োহিল স্থানীয় ফৌজ গড়ে তুলে সেটাকে 
সাঁজজত করার বাবত, এই ফৌজ ছিল আমেরিকানদের হঃকৃমবরদার। 
৯৯৬২ সালের মাঝামাঁঝ সময় নাগাত দাঁক্ষণ ভিয়েখনামের সশস্ত শাক্ততে 
'সাদ্ধার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪.০০,০০০, যেখানে মোট লোকসংখ্যা ছিল 
5,89,9০,9০০1 এমন পরিসরে সামারকীকরণ বইবার ক্ষমতা সে দেশের 
প্থনীতিতে ছিল না -_ কাজেই, এই সাক্ষীগোপাল রাম্ট্র আঁচরেই প্রায় 


ঞ্ 


সমস্ত দিক থেকেই মার্ক যুক্তরাষ্ট্রের উপর যোল-আনা নির্ভরশীল হয়ে 
পড়ল। 

ইন্দোচগুন উপদ্বীপে মানি কার্যকলাপ হল বস্তুত ও্পনিবেশক 
'হাতানোর' একটা আধ্দনিক ঢ$। আমাদের একালে এই রকমের 
উপাঁনবেশবাদণ কার্যকলাপের পরিণাঁত কি দাঁড়ায় সেটা পরবতর্ণ ঘটনাবালিতে 
দেখা গেল: মার্কন যুক্তরাল্ট্র গেড়ে বসেই সে দেশে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ 
আরন্ত করে দিল, পরে সেটা হল আন্তর্জাতিক উত্তেজনার প্রধান উতস। 

চীনে জনগণের বিপ্লবে উচ্ছেদ হয়ে চিয়াং কাই-শেক চন্রু তাইওয়ানে 
পালিয়ে গেলে এই পলায়নের ঘটনাটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে 
মার্রনি সাগ্রাজাবাদীরা দ্বীপটাকে দখল করে বসল __ যদিও দ্বাপটা 
চীনেরই একটা আঁবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। চিয়াং চক্রাটর ভরণপোষণের ভার নিয়ে 
মাঁকনি যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ান দ্বীপটাকে একটা সামরিক শিবিরে পরিণত 
করল, সেটা হল চীনা প্রাতাবিপ্লবের একটা প্রধান অবলম্বন, দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় আন্তজাতিক প্রতিক্রিয়াশশল শাক্তির একটা চৌকির মতো। 

মাঁক্ন সামাজ্যবাদীরা দাক্ষণ কোরিয়াকে নিজেদের ঘর-বাঁড় করে 
নিয়েছে। আর্থনীত্তিক সম্প্রসারণ এবং ৬০,০০০ সোনকের মাঁকন 
ফৌজের উপাস্থাত, এই দুইই এখানে মান সাগ্রাজ্যবাদীদের আধিপত্যের 
বানয়াদ। দক্ষিণ কোরিয়ায় মাঁক্ন সাগ্াজ্যবাদীদের িশেষাধকারের 
'আইনগত' বানিয়াদ হল একটা 'পারস্পারিক প্রাতিরক্ষা' সন্ধিচুক্তি; ১৯৫৩ 
সালে কোরিয়ায় হুদ্ধাবরাঁত চুক্তি স্বাক্ষারত হবার পরেই সওলের 
সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ওয়াশংটন এ সান্ধিচুক্তি করেছিল। 
আমোরকানদের হাতে সাঁজ্জত এবং ট্রোনং পাওয়া ৬০০,০০০ টোঁনিকের 
দাক্ষণ-কোরাঁয় ফৌজ পেন্টাগনের কামানের খোরাকের যোগানদার। 
ওয়াঁশংটনের হুকুম অন্যসারে দক্ষিণ-কোরায় ফৌজের বিভিন্ন ইউীনট 
পাঠানো হয় দাক্ষণ ভয়েংনামে, এইসব ইউনিট সেখানে মানি যযক্তরাজ্টর 
িধঘ্র উপনিবেশিক ধুদ্ধে লড়ে। 

তবে, বর্তমান আন্তজাতিক পাঁরস্থিতি সায্রাজাবাদীরা এখনও ববেচনায় 
না রেখে পারে না _ কাজেই, উপরে উল্লোখিত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের 
জয় করা দেশগালতে তারা স্থানীয় সরকার বজায় রাখত্রে বাধ্য হয়। ঝাণ্ডা 
থাকে সেই একই. কিন্তু এইসব দেশের মানূষের পক্ষে আধানক সাম্রাজ্যবাদী 
জোয়ালটার ভার তাই বলে একটুও লাঘব হয় না। 
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উপরে বিবৃত তথ্য এবং ঘটনাবাল দেখে মনে প্রশ্ন জাগে - তবে কি. 
কোনক্রমে, পুরন আইনগতন্রমে বাঁধবদ্ধ উপানিবেশিক সাম্রাজাগুলোর 
জায়গায় -- এই এখনকার পাঁথবীতে -- আসছে নতুন 'অদৃশা' সাগ্রাজ্যগুলো 2 
অর্থাৎ িনা, এও কি সম্ভব যে, বিভিন্ন ওপানবেশিক কর্তৃপক্ষের বিলযপ্তর 
ব্যাপারটা একরকমের পাঁনবেশক আধিপত্যের জায়গায় অন্য রকমের 
উপাঁনবোশক আধিপত্য কায়েম করা ছাড়া কিছ; নয়? 

এর সাঠক উত্তর পেতে হলে স্মরণ করা দরকার এশিয়া, আফ্রিকা আর 
লাতিন আমোরকায় চলাত পাঁরস্ছিতির নির্ধারক এতিহাসিক শাল্তগ্যাল 
ঠিক কি। এই তিন মহাদেশে যখন সাম্রাজ্যবাদের আঁবসংবাদিত আঁধপত্য 
ছিল তখন কোন উপানবেশভোগনী শাক্তর কবল কিংবা প্রভাব চলে গেলে 
তার অর্থ দাঁড়াত সে জায়গায় এসে কায়েম হবে অন্য কোন সাম্াজ্যবাদী 
লুটেরা । যেমন, প্রথম বিশ্বযদৃদ্ধের পরে তাইই ঘটোছিল: পরাস্ত জার্মানির 
উপানিবেশগুলোকে হাতে নিয়োছিল বিজয়ী সাগ্রাজাবাদী শাক্তগদলি। তেমান, 
ওপাঁনবৌশক সগ্রাজাগ;লি বজায় থাকা কালেই মাঁকর্নি সাগ্রাজ্যবাদন ক্ষমতা 
এমন মাত্রায় পেশছেছিল যাতে মার্কন যুক্তরাষ্ট্র তার সম্প্রসারিত হয়ে 
চলা বাণিজ্য আর পুজি রপ্তাঁনর জোরে বিভিন্ন উপনিবেশ আর পরাধীন 
দেশে বাভন্ন খুবই মজবুত অবস্থান গ্রাস করতে পেরেছিল -_- সেগুলিকে 
তারা মার্কন উপানবেশবাদের ঘাঁটি করে তুলেছিল. যাঁদও সেখানে তারা 
মার্কিন হ্বক্তরাম্ট্রের ঝাণ্ডা উড়ায় নি। 

কিন্তু আজকাল সমাজতন্ন এবং জাতীয়-মনান্ত আন্দোলন ক্রমাগত 
অধিকতর মান্রায় সবচেয়ে গুরু্বসম্পন্ন আস্তর্শাতক উপাদান হয়ে উঠছে, 
এশিয়া, আফ্রকা আর লাতিন আমেরিকায় বিকাশের ধারাগুঁলকে নির্ধারণ 
করছে -_ এখন পাঁরস্থিততে মূলগত পাঁরবর্তন ঘটে গেছে। কোন 
গুপানিবৌশক শাক্ত উচ্ছেদ হলে তারা নিজেদের অবস্থানগলিকে তুলে দিয়ে 
যাবে অন্যান্য উপানিবেশবাদীদের হাতে, এমন কোন প্রশ্ন এখন আর নেই। 
জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন উপনিবেশবাদকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য 
করছে _- তার অর্থ হল, পৃথবীজোড়া পাঁরসরে উপাঁনবেশবাদীদের ক্ষমতা 
আর প্রভাব-প্রাতপত্তির অধঃপতন ঘটছে । তার উপর, উপাঁনবোশক রাজগুলোর 
হাতে ঘত অবস্থান, যত ক্ষমতা, যত সুযোগসৃবিধা ছিল সেই সবই একেবারে 
যোল-আনাই এসে যাচ্ছে নয়া-উপানবেশবাদের হাতে, অর্থাৎ উপানবেশীবহণীন 
উপনিবেশবাদের হাতে, এমনটা কজ্পনা করা ভুল। 
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তবে, যেমন সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে, তেমাঁন ইতিহাসের মল্লভামিতে 
বাঁভন্ন সামাজিক শক্তির মধ্যে সংঘাতের ক্ষেত্রেও সাধারণ পশ্চাদপসরণ 
সত্তেও বান প্রচন্ড আত্মরক্ষামূলক লড়াই, কোন কোন পার্খ্দেশীয় কুশলী 
গাতাবধি, এমনকি সাময়িক পাল্টা-আন্ুমণও ঘটতে পারে। পশ্চাদপসরণ 
করতে করতে উপানিবেশবাদ এই সমস্ত কর্মকৌশলই প্রয়েগ করছে। আর 
কিছুতেই পাঁরন্রাণ নেই, এটা বুঝে, এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমোরকায় 
অবন্থানগ্যীল আঁকড়ে ধরে সেগ্লিকে সম্প্রসারত্র করার চেষ্টায় ি উপায়- 
উপকরণ অবলম্বন করবে সে সম্বন্ধে উপাঁনবেশবাদের কোন বিবেকের 
সংযম নেই। আমরা আগেই দেখেছি, উপনিবেশবাদীদের প্রতাক্ষ নিয়ন্ত্রণ 
দূর করা, অর্থাৎ, ওপাঁনবোশক রাজ উচ্ছেদ করা শুধু নয়, সেটা ছাড়িয়েও 
এগোতে চায় এখনকার জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন: উপাঁনবেশবাদের পরোক্ষ 
'নিয়ন্্ণের বানিয়াদটার অবসান ঘটানো, অর্থাৎ, আর্থনশীতক অধীনতার 
অবসান ঘটানোই এখন লক্ষ্য, এক্ষেত্রে উপানিবেশবাদ আজকাল রাজনীতিক 
কিংবা রাজনশীতিক-সামারক চাপ কিংবা আধিপত্য ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতিও 
প্রয়োগ করছে: প্রাক্তন উপানিবেশ এবং আধা-উপানিবেশগ্ীলতে তারা 'বাভন্ন 
সক্গন এবং কুশল আর্থনীতিক বাবস্থা বাবহার করে; সদা-মুক্ত দেশগযীলতে 
মতাদশগিত সম্প্রসারণের অভিযান চালায় _ কখনও কখনও আদবকায়দাদ;রপ্ত 
এবং সুক্ষ উপায়ে, কিন্তু বোৌশর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রকাশ্যে গ্বুলভাবেই পৃথক 
পৃথক নেতাকে, এমনকি গোটা গোটা সামাজিক-আর্থনীতক সম্প্রদায়কেই 
ঘুষ দিয়ে বশীভূত করে। পরদেশ গ্রাস করা এবং আয়ন্ে-আনা দেশে 
রাজনসীতক আধিপতা বজায় রাখার মতো পদ্ধাতগল সমসামায়ক 
উপপনিবেশবাদীদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন । আমাদের একালে 
এখনও কিছু কিছু উপানবেশ এবং উপানবেশবাদীদের দখল করা ?কছ_ 
কু অগ্চল থাকলেও, সমসাময়িক উপানিবেশবাদের কার্যকলাপের প্রধান 
ক্ষেত্র এখনও এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমোঁরকায়, পার্থক্য শুধু এই 
যে, এই তিন মহাদেশে কার্যত সমস্ত দেশই এখন সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র, 
এটা আজ উপানিবেশবাদীরা বিবেচনায় রাখতে বাধ্য হয়। 

বুর্জোয়াদের আজকালকার বাভন্ন রচনায় পরস্পরসংযুক্ত দুটো 
উপস্থাপনা বেশ স্পঙ্টই লক্ষ্য করা যায় ; নয়া-উপানিবেশবাদের মতাদর্শীবদেরা 
যেসব ধারণা খাড়া করে সেগ্যাীলর মধ্যে এ দুটো উপস্থাপনা বিশিষ্ট হরে 
ওঠে। তারা প্রমাণ করতে চাইছে, প্রথমত, এতিহ্যাসক বিচারে, উপানবেশবাদ 
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যেন একটা আঁনবার্ধ ব্যাপার, আর ওপানিবেশিক এবং পরাধনন জাতিগালর 
আর্থনীতিক এবং সামাজিক [বিকাশের ক্ষেত্রে পশ্চিমী শীক্তগুলি যেন 
একটা গুরুত্সম্পন্ন সভ্যকরণের ভূমিকা পালন করেছে; আর, দ্বিতীয়ত, 
উপাঁনবেশবাদ যেন বিলপ্ত হয়ে গেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রাজ্যবাদও, আর 
তার জায়গায় যেন এখন এসেছে প্রাক্তন উপনিবেশভোগা শীক্তগুলি এবং 
উন্নয়নশীল রাম্ট্রগ্ীলর মধ্যে সমানতার সম্পর্ক । 
উপানিবেশগুলিতে শাসনের আমলে উপনিবেশবাদীদের সমস্ত 'ইতিবাচক' 
অবদানের কথা বুর্জোয়া লেখকদের 'বাভন্ন বইয়ে এবং প্রবন্ধে সযক্গে 
[ধশদভাবে বিবৃত করা হয়। যেমন, কেনেথ্‌ ব্র্যাডূলি লিখেছেন: 'বৃটিশ 
শাসক এবং মিশনাররা যখন উপাস্থিত হয়েছেন, পশ্চিম আফ্রকার উপকূলের 
গোটা এলাকা ছাড়া সর্বত্রই তাঁদের সভ্যতা গড়তে আরম্ত করতে হয়েছিল 
আর্থনিশীতিক এবং সামাজিক শূন্যতার মধ্যে। তবু, তানি স্বীকার করতে 
বাধ্য হয়েছেন, 'এখন মধ্য আফ্রকার সঙ্গে মান য্যক্তরাষ্ট্র কিংবা পশ্চিম 
ইউরোপের জাবনযাত্ার মানের তুলনা করলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে আফ্লকার 
মানুষ গাঁরব এবং অশিক্ষিত।"* এই পারাস্থিতর যৌক্তিকতা প্রাতিপাদনের 
চেঞ্টায় তান বলেছেন, আফ্রিকার দেশগুলির সামাজক-আর্থনীতিক অবস্থা 
তুলনা করতে হবে অগ্রসর প:জিতান্তিক রাষ্ট্রগ্ীলর বর্তমান অবস্থার সঙ্গে 
নয় (এই রাষ্ট্রগ/ীলর সমৃদ্ধি ঘটেছে বহুলাংশে পানবৌশক লুষ্ঠনের 
ফলে), তুলনা করতে হবে এই রাষ্ট্রগলির ষাট বছর আগেকার অবস্থার সঙ্গে। 
ডেভিড হ্যাপগন্ডের মতামতে খোলাখুলি কৈফিয়তের সুর _ তান 
মনে করেন, 'বহির্জগতের জনে মহাদেশটাকে খুলে দিয়ে ইউরোপায়রা 
এনোছিল নতুন জাবনযাত্রাপ্রণাল, নতুন নতুন জানিস আর নতুন নতুন 
ভাব-ধারণা... বোশর ভাগ ইউরোপায়রা বলবে, এ শেষের বছরগনুলিতে 
ভারা ক্ষাতির চেয়ে ভালই করেছে বৌশ। আঁফরকার অনেকে তার সঙ্গে 
একমত নয়, কেউ কেউ বলে, “আমাদের যাবতীয় কষ্ট ঘটেছে উপানিবেশবাদের 
দধুন) ..আর, ইউরোপনীয়রা যাঁদ কখনও না আসত তাহলে আফ্রিকায় 
কী ঘটত সেটা তে কেউ জানতে পারে না।** হ্যাপগৃডের মতে 
আফ্রিকার উপনিবেশগূলি বিশেষত বৃটেন এবং ফ্রান্সের পক্ষে কখনও 
।1শেষ লাভজনক কংবা খুব গুরুত্বসম্পন্ন ছিল না। অধিকন্তু, [তিনি বলেন, 
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“একটা আর্থনীতিক অর্থে আফ্রিকার অনেকটাই রাজনীতিক স্বাধীনতা 
পাবার আগে ঘা ছিল তার চেয়ে এখন কম স্বাধীন... আনজ্ঠানিক স্বাধীনতার 
পর থেকে এই অধানতা বৌশর ভাগ ক্ষেত্রে বেড়েছে ।* 

জাম্বিয়ায় মাক যুক্তরাষ্ট্র প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত আর. গুড তো আরও 
অনেক এগিয়ে বলেছেন, -উপানিবৌশকতা থেকে মুপ্ডপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি তাদের 
আস্তত্বের জন্যে উপনিবেশবাদের কাছে খাণী।' উপানবেশবাদকে সুন্দর 
করে দেখাবার মহা আগ্রহে অন্য কোন কোন লেখকও এ মত পোষণ করেন। 
নয়াউপনিবেশবাদের কোন কোন হান প্রবক্তার মতে, উপানিবেশবাদীরা 
পরদেশ গ্রাস করতে গিয়োছল, তার একমাত্র কারণ হল এই যে, তারা 
ক্লীতদাসপ্রথার অবসান ঘটাতে, এবং জাবনযান্বার খস্টীয় প্রণালী প্রচার 
করে অনগ্রসর জাতিগ্দালকে সভ্যতার কক্ষে আনতে চেয়েছিল। উগান্ডায় 
প্রাক্তন বৃটিশ লট স্যর আ্যাপ্ড্রর কোহেন অন্যান্য কথার মধ্যে বলেছেন. 
'পশ্চম এবং পূর্ব আফ্রিকায় ইউরোপীর কোম্পানি এবং দেশগুলির 
আর্থনগাতিক ক্বার্থ বাস্তবতার অন্তভূক্ত হলেও সেটা প্রধান প্রেরণা ছিল 
না, সেটা ঘটনাক্ষেত্রে প্রথমও ছিল না; তা ছিল, এমনটা মার্কসবাদ? 
ইতিহাসবেত্তাদের যাবতীয় যাক্তিও আমাকে বিশ্বাস করাতে পারে না। 
র্লশতদাসপ্রথার িবলোপসাধন, ক্রুতদাস্‌-ব্যবসার প্রতি বিতৃষা, আফ্রিকার 
মানুষের প্রা্ত ক্তব্যপালনের মনোবাঁত্ত _ এইগ্লই ছিল পশ্চিম এবং 
পূর্ব উভয় আফ্রিকার ব্‌টেনের প্রবেশের সময়কার প্রথম প্রেরণা ।** হ্যারি 
আর. রূডিন প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে. ইউরোপের তখনকার দিনের 
সমস্যাবলিতে পরদেশ গ্রাস করা ছাড়া উদ্ধারের অন্য কোন পথ ছিল না। 
[তান লিখেছেন, এটা উপলান্ধি করা শেষ দরকার বে, উনিশ শতকের 
ইউরোপ দেখোঁছিল, তার প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধান ছিল ইউরোপের 
বাইরে, তার সীমান্ত ছাড়িয়ে বহু দূরে; অনা কোন 'বাদের' চেয়ে এই 
রকমের আর্থনীতিক আন্তজনতীয়তাবাদই (অর্থাৎ, উপানবেশবাদ _ এই 
লেখকেরা) ইউরোপের জন্যে বোঁশ সাধিত করেছে।*** 
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পেনীসলভানিয়া বিশ্বাবদ্যালয়ের পররস্ট্রনীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট 
থেকে প্রকাশিত 476 14229] 0910,82185 নামে বইয়েও 
উপাঁনবেশকাদের ন্যাধ্যত্য প্রাতিপাদনের অনুরূপ ধারণা রয়েছে! তাতে 
বলা হয়েছে: “উপনিবেশিক শাক্তগল যেসব জায়গায় শাসন চালিয়েছে 
সেসব জায়গায় তারা অনেক সুযোগসূবিধা এনে দিয়েছে -- আইনগত এবং 
প্রশাসানক সংস্কার, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক এবং প্রয্ক্তগত অগ্রগাতি, শিল্পায়নের 
সূচনা এবং পারবহনের উন্নাতি।* এঁ বইয়ের লেখকেরা প্রমাণ করার চেষ্টা 
করেছেন যে, 'উপনিবেশবাদ' এই কথাটা এবং তার সঙ্গে ঘানষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট 
'সাম্রাজ' আর 'সাম্তরাজ্যবাদ' সংব্রান্ত ধারণা গত কয়েক দশকে সম্পূর্ণ নতুন 
একটা অর্থ ধারণ করেছে। এ লেখকদের মতে, কোন উপাঁনবেশ তার 
রাজনশীতক স্বাধীনতা ঘোষণা করলে উপনিবেশবাদের অস্তিত্ব বিলোপের 
পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। 

সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকেরা সাধারণত আভযোগ করে যে, উপানবোশক 
ব্যবস্থার সমালোচকেরা অনগ্রসর দেশগুলিতে উপনিবেশবাদীদ্দের 'কল্যাণকর 
এবং প্রগতিশশল' অবদানগ্লি স্বীকার করতে চায় না! উপানিবেশগলিতে 
ইউরোপায় শক্তগ্যীলর সৃজনশীল সক্রিয়তা ছিল সেটা অনস্বীকার্য: 
তারা সড়ক আর রেলপথ তৈরি করেছে, বন্দর তোর করেছে, খাঁন খ:ড়েছে, 
কাঁচামাল আকারণের শিল্প গড়েছে, শহরের বিস্তার ঘটিয়েছে, সভ্যতা 
সম্বন্ধে স্থানীয় আঁধবাসীদের চোখ খুলে দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ অতি অনগ্রসর 
বিভিন্ন দেশে প:জিতন্তের বিকাশ ত্বরান্বিত করেছে, তার ফলে জাতিগত 
উৎপাঁড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্প্রসারিত এবং তীব্রতর হয়েছে, এটা প্রকৃতপক্ষে 
সাম্রাজ্যবাদের একটা অঙ্গ। 

তবে, পাশচমীদের তথাকাঁথত 'সভ্যকরণের দাত্ব, যাতে বলা হয়, 
এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগ্লতে সামাঁজক-আর্থনীতিক [বিকাশ আরন্ত 
হয়েছিল কেবল উপনিবেশবাদীরা আসার পরে, সেটা সত্য প্রমাণ করার 
কোন উপায় নেই। ওপানবোশক শাক্তগুলির কর্তৃত্ব কায়েম হবার আগে 
এশিয়ার দেশগুলির সামাজক-আর্থনীতক বিকাশ সংক্রান্ত বিষ নিয়ে 
আলোচনার বিবরণী “পশ্চিমের সভাকরণ দায়িত্ব সংক্রান্ত বক্তবাটাকে আবার 
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সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করেছে! বিষয়টার কোন কোন দক নিয়ে সোভিয়েত 
পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পেশছেছেন 
যে, 'প্রাচেোর পিছিয়ে পড়াটা কোন অধ্যাত্মীয় উপাদানের বিষয় নয়, এটা 
হল শতাধ্দীর পর শতাব্দী যাবত অসম বিকাশের ব্যাপার, সেটার আঁভব্যাক্তর 
দক্টান্ত হল এই ঘটনাটা: এশিয়ার বহু দেশ [সপড়র নিচের দিককার 
ধাপগ্যালতে হোঁচট খেয়েছে, আর পশ্চিম ইউরোপের কোন কোন রাষ্ট্র 
তাদের আগে পঃজতান্নিক বিকাশের পর্বে পেশছে গেছে। উপানবেশবাদ 
এ দেশগদালর বিকাশ ব্যাহত না করলে তারা নিজেরাই নাগাল ধরতে পারত; 
এখন স্বাধীনতা অর্জন করার পরে তারা আবার এগিয়ে চলেছে _ দিও 
ভিন্ন আভস্তারক এবং পররাস্ট্রীয় অবস্থায় ।* 

ফরাসী হীতিহাসবেন্তা জা শেনো ভিয়েতনামী জাতির গড়ে ওঠার প্রিয়া 
অধ্যয়ন করোছলেন, তান লিখেছেন: '১৮৫৮ সালের ৩১শে অগস্ট 
তারিখে যে ফরাসী নৌবহরটা তুরান-এ নঙর ফেলেছিল তাদের 'ভিয়েখনামে 
কোন এঁতিহাঁসক দায়িত্ব পালন করার ব্যাপার ছিল না। বরং উল্টো, 
ভিয়েখনামী জাতির [বিকাশের যে বাস্তব সম্ভাবনা বর্তমান ছিল সেটাকে 
তারা রুদ্ধ করে দিয়েছিল, ক্রমবিকাশ ত্বরিত না করে বরং রুখে দিয়োছল।'** 
পাঁশ্চমী শত্তিগ্ীল জাপান জয় করে 'ন, _ এঁশয়ার একটি দেশ পাশ্চমের 
অনকরণ করে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজের প্রচেন্টায় বিকাশলাভ 
করতে পারল, তার চমৎকার দ্টান্ত জাপান। 

নয়া-উপনিবেশবাদের পক্ষে যারা ওকালতি করে তারা অক্লান্তভাবে 
বারবার আওড়ায় পশ্চিমী শক্তিগ্লির সভ্যকরণের দায়ত্বপালনের কথা _ 
মাদি সেটা সাঁত্য হত তাহলে তারা সব সময়েই দখল-করা দেশগুলির 
মানুষের অমন দড্রসংকম্প প্রাতরোধের সম্মুখীন হল কেন? যেমন, 
আলজিরিয়া জয় করতে ফ্রান্সের লেগোছিল পণ্0াশ বছরের মতো __ ঘাঁদও 
'জয় শেষ হবার পরেও প্রাতিরোধ থেমে যায় নি।'*+* অস্ব্-বলে এবং নিজেদের 
অনেক িছ_ খুইয়ে উপানিবেশবাদীর! সামাঁয়কভাবে এশিয়া এবং আফ্রিকার 


৯» “অসম সংগ্রামের শতান্দীগুল পেনের -- উনিশ শতক), মস্কো, ৯৯৬৭, পৃ 
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জাতিগযলর প্রাতরোধ ভেঙে দিতে পারলেও তাদের মুক্তি এবং স্বাধীনতার 
স্পৃহা বিন্ট করার ক্ষমতা তাদের হয় নি। উপনিবেশিক জোয়াল ছুড়ে 
ফেলার জন্যে নিপীড়িত জাতিগ্দীলর সংগ্রাম কখনও থামে নি: এ সংগ্রাম 
কখনও এখানে-ওথানে নিভে গেলেও, আবার জলে জব্লে উঠেছে আরও 
প্রবল হয়ে। 

পাঁনবেশিক শাক্তগলির মধ্যে এশিয়া এবং আফ্রিকা ভাগাভাঁগ পনর 
শতকে আরস্ত হয়ে চলেছিল এই শতক অবাঁধ। উনিশ শতকের শেষের 
দিকে পঃঁজতন্ম সাম্রাজ্যবাদের পর্বে ঢুকলে এই ভাগাভাগির ব্যাপারটা 
অণ্চলগ্রাসের আঁত প্রচণ্ড লড়াইয়ে পাঁরণত হয়োছিল। 

এঁশয়ায় এবং আফ্রকায় আমলা-ফয়লা, ব্যাঙ্কার, সওদাগর, আবাদকারণ, 
ফৌজাী লোকজন আর কৃটনীতিকেরা গেল স্রোতের মতো । যুদ্ধের আভযান 
চলল একটার পর একটা। তাঁড়ঘাড় হতে থাকল হরেক রকমের রফা; জয়- 
করা দেশে ্পাঁনবেশিক শাক্তর স্বত্ব 'আইনসম্মত' করার জন্যে এইসব 
রফা আরও বেশি হল বিশেষত আফ্রিকার উপনিবেশগ্াল সম্বন্ধে চোদ্দ- 
শাক্ত বান সম্মেলনের (১৮৮৪--১৮৮$) পরে; এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত 
হয়োছল যে, কোন অঞ্চলে দখলের ঘটনায়ই সেখানে স্বত্ব প্রতিপন্ন হবে। 
এশিয়া এবং আফ্রিকার রাজনীতিক মানচিত্র বারবার নতুন করে আঁকা হতে 
থাকল। প্রভাবাধীন অঞ্চল নির্ধারণের সময়ে জাতিগত 'বিচারশীববেচনা 
সম্পূর্ণত উপেক্ষা করা হল -- গোটা গোটা জাতিকে কান্রিমভাবে বিভক্ত 
করে ফেলা হল। 

পাঁথবাঁটাকে ভাগাভাগি করে নেবার লড়াইয়ে ক্ষমতাই হল একমান্র 
গণ্য বিষয়। সবচেয়ে বোশি আর্থনীতিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুি একটার পর 
একটা অঞ্চল গ্রাস করল, সমস্ত প্রাতদ্ন্ধীকে হঠিয়ে দিতে থাকল। এই 
প্রতিত্বান্্িতায় সবার আগে এগিয়ে চলল বৃটেন, কেননা _. সোভিয়েত 
ঠাঁতহাসবেস্তা ইয়ে. তার্লে যা বলেছেন _- নৌবহরের জোরে সাগরে বৃটেনের 
এবিসংবাদিত কর্তৃত্ব ছল, বৃটেন ছিল পাঁথবীতে সর্বপ্রুধান িল্পসমদ্ধ 
শা্ত, আর পাথবীর সবন্ধ ছড়ানো বাজারের মালিক।* 


* ইয়ে, ভ. তলে, "পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলর ওউপাঁনবৌশক কর্মনীতির 
“হাস পেনের শতকের শেষ থেকে উানশ শতকের গোড়া), মস্কো, ১৯১৫, প$ 
1৯. রেশ সকরণ)। 


ভারতে, সিংহলে এবং এশিয়ায় অন্যান্য উপানবেশে পাকাপোক্ত হয়ে 
গেড়ে বসে বৃটেন নজর দিল আফ্রিকার দিকে _- বিশেষত আ'ফ্রকার 
সম্াদ্ধশালগ পূর্ব উপকূল এবং দীক্ষণ প্রান্তের দিকে। আফ্রিকা 
মহাদেশের সবচেয়ে দক্ষিণাংশে বৃটেনের অনুপ্রবেশের খুবই সহায়ক 
হল ১৮৮৯ সালে স্থাঁপত “বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রকা কোম্পান'। এর 
প্রতিষ্ঠাতা বৃটিশ উপনিবেশবাদের সন্িয় প্রচারক সার সোঁসল রোভড্‌স্‌ 
সম্বন্ধে লোৌনন বলেছিলেন, 'কোর্টিপাঁত, অর্থক্ষেত্রে এক রাজা, যান 
ছিলেন ইং-বুয়ার যুদ্ধের জনো প্রধানত দায়ী।* ১৮৮৯ সালে ২০শে 
ডিসেম্বর তাঁরখে 16 1০৫০ (৯৫2০০ প্রকাশিত রাজকীয় সনদে 
এই কোম্পানিকে আধিকার দেওয়৷ হল যে, বাঁভন্ন কনসেশন এবং চুক্তি 
থেকে পাওয়া লাভ এবং স্মাবধা এই কোম্পানি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে 
গারবে এবং প্রশাসন কিংবা জন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা কিংবা 'বাঁভন্ন অগ্চল, 
ভূমি এবং সম্পান্ত রক্ষার জন্যে ফৌজ বজায় রাখা সমেত সমস্ত আঁধকার 
খাটাবে।** এই কোম্পানির কার্ধক্ষেত্র অণ্চলটিকে বাঁধবদ্ধভাবে নার্দঘ্ট 
করে দেওয়া হয়েছিল: “দক্ষিণ আফ্রিকার যে অণ্ুল বৃঁটশ বেছুয়ানাল্যাণ্ডের 
ঠিক উত্তরে, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রজাতন্তের উত্তরে এবং পশ্চিমে এবং পতুর্িজ 
ডাঁমানয়নগালির পাশ্চমে ।+** কি, কোম্পান্টার প্রভাবাধীন অণ্চল এভাবে 
যা নাদ্টি করে দেওয়া হয়োছিল তার চেয়ে ঢের বোঁশ ছিল বাস্তবে। 
১৬,৫০,০০০ বর্গাকলোমিটারের (রোডোঁসয়া এবং বেচুয়ানাল্যাণ্ডের মোট 
আয়তন) বিশাল অণলে এ কোম্পানির নিয়ন্তণ ছিল। 

আরও আগে, ১৮৮২ সালে বৃটেন মিসরে কর্তৃত্ব কায়েম করেছিল। 
উপানিবেশবাদের একজন বাশষ্ট মতাদর্শীবদ এবং বৃটিশ লেবর পার্টর 
নেতা জন স্ট্রাচি বৃটেনের দক্ষিণ আফ্রকা এবং মিসর জয়ের ন্যায্যতা 
দেখাবার চেষ্টায় এবং এই দেশজয়ে বৃটিশ উপাঁনবোৌশক কর্মকর্তীদ্বয় স্যর 
আলফ্রেড মিল্নার এবং এভোলন বি. ক্রোমারের বশেষ ভামকার উপর 
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বিশেষ গর্ত্ব দিয়ে লিখোছলেন: “১৮৮৩ সালে ক্রোমার যা দেখোছলেন 
তাতে সর্বকালের সবচেয়ে দবশাগ্রস্ত দেশগুলির একটা ছিল মিসর। 
তান ষখন ১৯০৭ সালে মিসর ছেড়ে আসেন তখন মিসর শোধক্ষম হয়ে 
উঠোছিল, তখন সে পাওনাদারদের পাওনা মেটাতে পারে সহজেই (নিঃসন্দেহে 
সেটাই 'ছিল ব্যাপারটার মূল উদ্দেশ্য), শুধ্দ তাই নয়, তখন সে অন্তত 
আধুনিক বিকাশের পথে উঠে দাঁড়য়েছিল।* 

সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শীবদদের দৃষ্টিতে ওপাঁনবৌশকতাবিরোধী সংগ্রাম 
যেন দৃষ্টিগোচর ভবিষ্যতে বাদবাঁক উপানিবেশগীলর আত্মনিয়ল্লণাধকারের 
ব্যাপার । পশ্চিমী দেশগযলিতে প্রকাশিত বেশ কতকগুলি বইয়ের লেখকেরা 
যেমন সাম্রাজ্যবাদকে তেমনি উপনিবেশবাদকে সম্পূর্ণভাবে বিলংপ্ত হয়ে 
গেছে বলে ধরে নেন।** 

কোন উপনিবেশ কিংবা পরাধীন দেশ রাজনশীতিক স্বাধীনতা অর্জন 
করল, তার অণ্চল থেকে সমস্ত বৈদোশক সামারক ঘাঁটি অপসারিত করল, 
সমস্ত বৈদেশিক ফৌজ অপসারণ করাল, অতাঁতে তার উপর জোর করে 
পানো সাম্রাজ্যবাদীদের অসম সান্বিচুক্তিগুলো ছিড়ে টুকরো ট্রকরো করে 
ফেলল -- তখনও এমন হতে পারে যে, উপাঁনবেশবাদ সম্পূর্ণ নাশ্চিহ 
হল না। উপাঁণিবেশবাদ বলতে মূলত দাঁড়ায় এই: কোন জাতির উপর 
অন্য কোন জাতির শাসক শ্রেণীর শোষণ এবং উৎপশড়ন। এশিয়া এবং 
আফ্রিকার জাতিগণাল রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করার পরে এইসব 
গাতির উপর আর্গনীতিক শোষণ বন্ধ হয়ে যায় ?ন _ শোষণের রকম- 
প্রকার, কৌশল আর পদ্ধীতই শুধ; বদলেছে! লেনিন বলোছলেন, যেকোন 
িরোধাত্মক সমাজ-বাবস্থায়, তেমনি, পংাঁজতন্তের বিকাশের প্রত্যেকটি পর্বে 
তার নিজস্ব বিশিষ্ট ধরনের ওউপনিবোৌশক শোষণ থাকে। 

আদম পহঞ্শীভবনের কালপর্যায়ের সমার্থবোধক হল সাগরপারের 
গেশগ্যালতে বৈষয়িক ধনসম্পদের উপর ইউরোপীয় শীক্তগলির পূরাদস্তুর 
নন; পঃঁজতল্ল যখন প্রাতিষ্ঠিত হচ্ছিল সেই সময়ে বাধ্যতামূলক শ্রম 


এয) 9080705 28624 71 12//776, 15970087, 19515 86 
' জন স্ট্রাচি এবং সমসামায়ক উপানিবেশবাদের অন্যানা মতাদর্শবদেরা দূঢ়োক্তি 
রন যে, এশয়া এবং আঁফ্রকার দেশগুলির বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ? 
1এনগতির প্রকাতি মুূলগতভাবে বদলে গেছে _ সমসামাঁয়ক প:জিতন্ল এবং সাম্মাজ্যবাদ 
এএত ভিন্ন ব্যাপার। 


৮৫ 


চালু করে কর্তৃত্বাধীন জাতিগুলর উপর লুন্টন চলত; অর্থনীতিগতভাবে 
অনগ্রসর দেশগ্যালকে প্রধানত ভোগ্যপণ্যের বাজারে পাঁরণত করে শিল্পগত 
পঠীজতন্্র এ দেশগ্যীলকে শোবণ করত; আর শেষে, সাম্রাজ্যবাদের কালপর্যায় 
আরন্ত হলে প্রধানত কাঁচামালের উৎস এবং পুঁজি বানয়োগের ক্ষেন্র 
হিসেবে উপানিবেশগ্িল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠোছল। লোনন [লিখেছিলেন : 
উপানবোৌশক কর্মনীতির বহু 'পুরন' প্রেরণার সঙ্গে ফিনান্স পুঁজ 
যুক্ত করেছে কাঁচামালের উৎসের জন্যে সংগ্রাম, সংগ্রাম পুঁজ রপ্তানর জন, 
প্রভাবাধীন অণ্চলের জন্যে, অর্থাৎ বাভন্ন লাভজনক রফা, কনসেশন, 
একচেটিয়া মুনাফা, ইত্যাঁদর জন্যে, সাধারণভাবে আর্থনীতিক অগ্চলের 
জন্যে। 

ওপনিবোশক শোষণের বাভনন ধরনধারনের ধারাবাহিকতা নির্ধশারত 
হয়োছল উপানবেশভোগশ দেশগ্মলিতে প:জিতান্তিক ?বকাশের 'বাভন্ন 
নতুন পর্কের ধারাবাহিকতা দিয়ে, তাতে একই সঙ্গে প্রাতফলিত হয়েছিল খাস 
উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগদলিতে সামাজক-আর্থনীতিক বিকাশের 
প্রন্রিরাটা। 

এখনকার উপনিবেশবাদকে উপানিবেশগ্লিকে ছাড়াই বহ_্লাংশে চলতে 
হবে, জাতীয়-মুক্ত আন্দোলনের মুখে উপাঁনবেশবাদ সাধারণভাবে 
পশ্চাদপসারণ করছে _ শদ্ধ এই জন্যেই কোনক্রমেই ঝটপট এমন সিদ্ধান্ত 
করা উঁচত নয় যে, উপনিবেশবাদ যেন আর আগের মতো বিপজ্জনক নয়। 
নিজেদের মুঠো আলগা হয়ে আসছে এটা বুঝতে পেরে সমসাময়িক 
উপনিবেশবাদীরা খুব বেকায়দায় পড়লে আত পাশব উপায়ও অবলম্বন 
করে, অর্থাৎ কিনা, সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করে। এইভাবে সমসামায়ক 
উপানিবেশবাদ একটা গুরুতর সামারক বিপদ _- আর সেটা কেবল এশিয়া, 
আঁফ্রকা আর লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের পক্ষেই নয়, এ বিপদ 
সাধারণভাবে পাথকীর পক্ষেই। 

ওপাঁনবোশক ব্যবস্থাটা সমানে ভেঙে চলেছে _ এই অবস্থায় পড়ে 
জাতীর-মনুক্ত আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্যে উপনিবেশবাদ 
শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সামরিক এবং রাজনীতিক সংগঠন গড়ে তুলেছে। 
যেটা ছিল গুপনিবৌশক দ্যানয়া সেই গোটা অণ্চল জুড়ে এই সংগঠন চালু 


ডা], 15008 09112454978, ৮০৮ 22) 0০299. 
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রয়েছে। এর বাভন্ন অঙ্গউপাদান হল: বিভিন্ন বহুপক্ষীয় সামারিক- 
রাজন্নীতিক জোট; বাভন্ন সাগ্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তৃতীয় দুনিয়ার পৃথক 
পৃথক রাষ্ট্র কিংবা কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিভিন্ন ছিপক্ষীয় সামারক মৈত্রী; 
এাশয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমোরকার বাভন্ন দেশে জালের মতো 
বিস্তৃত বিভিন্ন সামারক ঘাঁটি (স্থল, বিমান এবং নৌঘাঁট), এগীলর কোন 
কোন দেশে সায্মাজাবাদীদের বেশ মেটা রকমের সশস্ত্র শক্তি মোতায়েন করা; 
মুক্ত দেশগদলির উপকূলের কাছে বিভল্ল নৌব্হরের নিরন্তর উপাশ্থাত; 
এইরকমের কোন কোন দেশের ফৌজকে কার্যত সায্মাজ্যবাদের ভাড়াটে 
ফৌজে রূপান্তীরত করা। 

এই রকমের সব আন্তর্জাতিক জোট উপনিবেশবাদের সামরিক লক্ষ্যসাধনের 
কাজ করে: উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা নোমের ইংরেজী আদ্যক্ষরগাল 
নিয়ে _ নাটো), মধ্য চুক্তি সংস্থা (সেশ্টো), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি 
সংস্থা (সয়াটো), অস্ট্রোলয়া, নিউ জীীল্যাণ্ড, মার্কন য্যক্তরান্ট্রের 
আদ্যক্ষরগুলি নিয়ে আনজ,স (প্রশান্ত মহাসাগরীয় [নিরাপত্তা চুক্তি নামে 
পরিচিত); এবং আমোরকার রাষ্ট্রগ্ীলর সংস্থা (3-এ-এস্‌)। 

নাটো সর্বোচ্চ উপাঁনবেশবাদী জোট বলে গণ্য হতে পারে। এই চরীক্তর 
সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রেরে বপুল সামারিক শৃক্তি রয়েছে সমসামাঁয়ক উপানিবেশবাদের 
হাতে: এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় জাতীয় ম্বীক্তর বিভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে 
সামারক ক্রিয়াকলাপের সমর্থনে নাটোর বিভিন্ন ঘাঁটি বারবার ব্যবহৃত 
হয়েছে _ যেমন, নিকট প্রাচ্যে ৯৯৫৮ সালের সংকটের সময়ে ইং-মা্কন 
ফৌজের গাঁতাবিধি সম্পকে কিংবা, কঙ্গোয় (কন্শাসা) মাঁকিন যুক্তরাজ্্ 
এবং বেলজিয়মের হস্তক্ষেপের সমর্থনে । কিন্তু সেটাই একমাত্র জিনিস নয়। 
আঙ্গোলায় এবং মোজাম্বিকে জাতীয়-মক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে পিটুনি 
সামারক আঁভযানে নাটোর সশস্ব শক্তি কিংবা ঘাঁটি সরাসার জাঁড়ত না 
থাকলেও, কেবল নাটোর সদস্য-রাষ্ট্রগ্াল থেকে পাওয়া সামারক এবং 
আর্থনীতিক সাহাযোর জোরেই ডিক্টেটর-শাসিত পর্তুগাল আফ্রিকায় তার 
উপানিবেশগযীলতে ১,০০,০০০ সৈনিকের ফৌজ রাখতে পারছে এবং 
নৃক্তির শাক্তগীলর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বছরে ১২,০০,০০,০০০ ডলারের বোশ 
খরচ করতে পারছে। 

মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন এবং ফ্রান্স ছাড়াও এশিয়ার তিনটি দেশ 
ফিলিপাইন, থাইল্যাপ্ড এবং পাকিস্তানকে 'নয়ে সিয়াটো। দক্ষিণ-পূর্ব 
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এশিয়ার কোন দেশে যাঁদ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যার দরুন, 
সাম্রাজাবাদীদের মতে শান্ত বিপন্ন হয়, তাহলে এই সংস্থার সদসা-দেশগুলি 
সখশ্ন্ট দেশের আভ্যন্তারক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে এবং সেখানে আইন- 
শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করতে পারবে -- এই “অধিকার দেওয়া হয়েছে এ 
ছাঁক্ততে, এ চুক্তি তার সংগঠনের সনদেরই প্রকৃতির অনুযায়ী। এইভাবে 
সত্রবদ্ধ পিয়াটো কর্মনীতর শিকার হরেছে ইন্দোচীনের দেশগহীল। 
ভিয়েখনামে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জনয পিছনের ঘাঁটি হিসেবে আমোঁরকানরা 
থাইল্যাপ্ডকে ব্মপকভাবে বাবহার করছে। থাইলাশ্ডের বাভন্ন খাঁট থেকে 
বোমার বিমান পাঠিয়ে লাওসের উপর আঁবশ্রান্ত মার্কন বোমাবর্ধণ চালানো 
হয়। কাদ্বোঁডয়ায় সামারক হানা দেবার জন্যেও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন 
এলাকা ব্যবহার করা হয়। নিয়ামত সময় অন্তর-অন্তর সিয়াটোর সশস্ত্র 
শাক্তর যেসব মহলা চালানো হয় তার দরুন সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
আবহাওয়ায় উত্তেজনা বাড়ে। 

সেপ্টোর কারযক্ষেত্র পড়েছে নাটো আর িয়াটোর মাঝামাঝি অঞ্টলে -- 
তাই, এই জোটটাকে এ দুটো সাম্রাজ্যবাদী জোটের মধ্যে যোগসূব্র হিসেবে 
ধরা যেতে পারে। পশ্চিমে নাটো আর পৃবে সিয়াটোর মধ্যবতর্শ অবস্থানের 
এই জোটটার মধ্যুক্তি সংস্থা নামটা মানানসই বটে। গোড়ায় (১৯৫৫) 
এটার নাম ছিল বাগদাদ চুক্তি, কিন্তু ১৯৫৮ সালে ইরাকে জাতীয় 
অভ্যু্থানের পরে এই দেশাঁটি জোট থেকে বেরিয়ে গেল, তখন সেপ্টোর 
সদরঘাঁট বাগদাদ থেকে তুরস্কের আককারায় স্থানাস্তারত হল। সেশ্টোর 
অন্যান্য সদস্য হল তুরস্ক, ইরান আর পাকিস্তান। নিকট প্রাচো এই জোটের 
কাজ দাঁক্ষিণ-পূর্ব এশয়ায় সিয়াটোরই মতো । 

সপ্তম দশকের মাঝামাঝি নাগাত, অর্থাৎ, 1সয়াটো আর সেপ্টো স্যান্ট 
হবার প্রায় দশ বছর পরে, একাদিকে এশীয় সদস্য-রাষ্ট্গল এবং অন্যাদকে 
পশ্চিমী শাক্তগদলির মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিল। ঘটনাবাল লক্ষ্য 
করে বলা যায়, যেমন, এ দুই সংস্থায় এশীয় অংশীদারদের সমাজতান্বিক 
পশ্চিমী শাক্তিশুলি অপারগ হয়েছে। এইভাবে, ইরান, তুরস্ক এবং পাকিস্তান 
করোছল। 

তব্দ, উপনিবেশবাদের হাতে রাজনীতিক এবং সামারক হাতিয়ার হিসেবে 
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পায় থেকে সিয়াটো এবং সেপ্টো প্রাতীক্রিয়াশীলতার প্রধান অবলম্বন হয়েই 
রয়েছে, এ দুই সংগঠনের এশীয় সদস্যদের সার্বভৌমত্ব খর্ব করছে 
এবং সংশ্লিষ্ট অণ্চলগুলির সমস্ত সদা-মুক্ত দেশের একটা বিপদ হয়ে 
রয়েছে। 

আক্রমণাত্মক মান যুদ্ধে আনুকূল্য করার জন্যে অস্ট্রেলিয়া যখন 
দাক্ষণ ভিয়েখনামে ফৌজ পাঠাল তখন আনজনস বা প্রশান্ত মহাসাগরাঁয় 
নিরাপত্তা দ্ীক্তর স্বরূপ প্রকাশ হয়ে গেল। 

কিউবার বিপ্লব এবং সমগ্র লাতিন আমেরিকায় তার ক্রিয়ার কথা ভেবে 
আতাঁঙ্কত মাঁকিনি যুক্তরাম্ট্রের চেষ্টায় আমেরিকার রাষ্ট্রগূলির সংস্াটা 
(ও-এ-এস) সামারক-রাজনশীতিক জোটের রূপ ধারণ করল। িউবার 
বিপ্লবের একখানা গুরত্বপূর্ণ দীলল ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ার মাসের 
দ্বিতীয় হাভানা ঘোষণাপত্রে ও-এ-এস্কে বলা হয়েছে 'একটা সামারক 
জোট, লাতিন আমোরকার দেশে দেশে জনগণের মুক্ত আন্দোলনের বিরদ্ধে 
উদ্যত একটা উৎপণড়নের হাতিয়ার' ।* 

'বাভন্ন উপনিবেশে, প্রাক্তন উপাঁনবেশে এবং সার্বভৌম রাচ্টরে মার্ক, 
বাঁটিশ এবং ফরাসী ঘাঁটগুলোকে দেখায় যেন পৃথিবীর মুখে কতকগুলো 
দ্টব্রণের মতো। বুটেন এবং ফ্রান্স তাদের প্রাক্তন সাম্রাজ্যের বাভন্ন 
এলাকায় কার্যত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিই বজায় রেখেছে, সেগাঁলর মধ্যে 
কোন-কোনটাকে আধ্ীনক এবং সম্প্রসারত করা হয়েছে। বেশির ভাগ 
মার্কিন ঘাঁটি তৈরি হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। 

তথ্যাদি যা পাওয়া যায় তার থেকে দেখা যায়, কেবল 'বাঁভল্ন বৈদেশিক 
অগ্ুলেই (এর মধ্যে অন্যান্য সাম্াজ্যবাদঈ শাক্তর বিভিন্ন অণ্চলও) মার্কন 
বক্তরান্ট্রের সামারক ঘাঁটি এবং 'বাঁভন্ন সরঞ্জামের ঘাঁট আছে ২,২০০'র 
বোঁশ। এশিয়ায় সেগুলি আছে প্রধানত ওিনাওয়ায়, খাস জাপানে, দাক্ষণ 
কোরিয়ায়, তাইওয়ানে, ফিলিপাইনে, থাইল্যান্ডে, দাঁক্ষণ 'ভিয়েখনামে, 
পাঁকস্তানে, তুরস্কে এবং সৌদী আরবদেশে। আফ্রিকায় মাকির্ন যুক্তরান্ট 
সবচেয়ে বড় বড় ঘাঁটি রয়েছে লিবিয়ায় এবং লাইবারয়ায়। বৃঁটিশ সামারক 
ঘাঁটগ্দলো একটার পর একটা রয়েছে পুরন উপাঁনবোশক বাণিজা-পথ 
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বরাবর __ জিব্রাল্টার থেকে মাল্টা এবং সইপ্রাস হয়ে এডেনে* আর এডেনে 
শাখাবিভক্ত হয়ে গেছে পূবে সিঙ্গাপুর আর উত্তর বোর্নিওর 1দকে এবং 
দক্ষিণ দিকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বরাবর কেপটাউনের কাছে 
সাইমন্সটাউনের দিকে। 

মধ্য এবং দক্ষিণ আমোরকায় বৈদেশিক সামারক ঘাঁটি আছে বহর _- 
সেগদালর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই মার্কন যুক্তরাষ্ট্রে; এগুলি লাতিন 
আমেরিকার দেশে দেশে জাতীয় শক্তর শাক্তগ্লির বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
পিটুনী আভযানের পাদানি, এটা মার্কন ফ্বক্তরাষ্ট মনে করে খোলাখলিই। 
বিদেশে এইসব সামারক থ্টাটতে মোতায়েন সৈন্যসংখ্যা বিস্তর। এশয়া, 
আফ্রিকা এবং লাতিন আমেোরকার বাঁভন্ন দেশে মোতায়েন করা মাঁর্কন 
সৈন্যসংখ্যা মনে হয় পাঁচ লক্ষর বোঁশ।** তার উপর, এইসব দেশের 
ফৌজগদালও বাভন্ন সায়াজ্যবাদী শীক্তর কর্তৃত্বাধীন _ এই মতলবে 
এইসব দেশে ঢুকানো হয় বহসংখ্যক ট্রেনিংদাতা এবং উপদেস্টা। সদ্য-স্বাধীন 
কোন কোন দেশের ফৌজগদালতে শার্কন, বৃটিশ এবং ফরাসীদের পাশাপাশি 
পশ্চিম জার্মান ফৌজী আঁফসারেরাই ক্রমাগত বোৌশ বোঁশ সংখ্যায় প্রোনং- 
দাতা হিসেবে দেখা শদচ্ছে। আফ্রিকার সার্বভৌম রাষ্ট্রগীলতে এমন পশ্চিম 
জার্মান ফৌজী আঁফসার আছে দু-শর বোঁশ, -- হিটলারের ফৌজের 
এই. উত্তরাধিকারীরা স্বভাবতই সমসামায়ক উপনিবেশবাদের তরফে 
সন্রিয়। 

সাধারণত, কোন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সামারক চুক্তি করে 
কোন বৈদোশক রাষ্ট্র কোন নতৃন জাতীয় রাষ্ট্রের মাঁটতে সামারক ঘাঁটি 
এবং ফৌজ বজায় রাখার আইনগত আঁধকার পায়। কাজেই, বাহ্যত 
বন্দোবস্তটাকে সম্পূর্ণ সংগত বলেই মনে হতে পারে, _ সেটা 'সমানতার 
বানয়াদে সামারক সহযোগিতা" বলে বিভ্রান্তও হয়ত সাঁন্ট হতে পারে। 
কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, হয় চাপ দিয়ে, নইলে র্যাক্মেইল ক'রে, কিংবা শাসক 
চক্রুটাকে আরও বশংবদ করে তোলার জন্যে উৎকোচ 'দয়েই সমসামায়ক 
উপাঁনবেশবাদীরা এমন সমস্ত চুক্তই মূচড়ে আদায় করে নিয়েছে। 
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জহতিহাতণ, [715 1955, চ-106. 

** তার উপর, ভিয়েখনামে রয়েছে ম্যা্কন যু.্তরাম্ট্রেরে ৫,০০,০০০ সৌনকের 
বাহনী। 


১০ 


তবে, একদিন না একাদিন এই সার্বভৌম নতুন রাষ্ট্রগুল আত 
স্পম্টভাবেই উপলব্ধি করে যে, বৈদোশক সামারক ঘাঁটি এবং বিজাতীয় 
ফৌজের উপস্থিতি সম্পূর্ণতই তাদের জাতীয় স্বার্থের পাঁরপল্থণী। 
উপানিবেশবাদের এই দুর্গগুলোকে ভেঙে ফেলা এবং এগ্যালির অস্তিত্ব 
মঞ্জুর করার সান্বচুক্তিগুলোকে বাতিল করার জন্যে এশিয়া, আফ্রিকা আর 
লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জনগণ ক্রমাগত আঁধিকতর প্রবলভাবে দাবি 
করতে আরন্ত করেছে। যেমন, িবিয়ার মাটিতে মার্কিন এবং বাঁটিশ ঘাঁটি 
সক্ত্রান্ত টুক্তি সংশ্ধন করার জন্যে ১৯৬৪ সালে 'লাবিয়ার জাতীয় 
পালনমেন্ট দ্যা করোছল। কিউবার সার্ধভোম অধিকার আত বূঢুভাবে 
লঙ্ঘন ক'রে মাঁর্কন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার মাটিতে গয়ান্তানামো'য় নৌঘাঁট 
বজায় রেখেছে। যেমন ওপাঁনবেশিক ব্যবস্থার আমলে সেইভাবেই সামারক 
ঘাঁটি গাড়া এবং বজায় রাখার সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতির জবরদাপ্তির প্রকৃতিটা 
এই দণ্টান্ত থেকে বিশেষভাবে স্পম্ট হয়ে উঠেছে। 

ওপনিবোশক ব্যকস্থার পতনের হাতহাস খ:ুটিয়ে দেখলে এমন একটা 
বছরও পাওয়া যাবে না যখন কোন না কোন নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের 
জাতীয়-মক্তির শাক্তগলর বিরুদ্ধে সশস্ত্র ?পটুনী কার্যকলাপ, সামরিক 
আভিযান কিংবা ভাহা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ঘটে নি। সমসামায়ক 
উপনিবেশবাদীরা গত কুঁড় বছরে এশিয়ায়, আফ্রিকায় আর লাতিন 
আমোরকায় যেসব সামারক অপরাধ করেছে তার বিবরণ দেখা যেতে পারে -_ 
অবশ্য, এই বিবরণ মোটেই সম্পূর্ণ নয় । 

১৯৪৫ এবং ১৯৪৯ সালের মধ্যে সিরিয়া, লেবানন এবং ইন্দোনেশিয়ার 
জাতীয়-মৃক্ত আন্দোলন রোধ করার চেষ্টায়, মালয়, ফিলিপাইন এবং 
মাদাগাস্কারে এবং এঁশয়া আর আফ্রিকার আরও কতকগ্ীল ক্ষেত্রে 
দেশপ্রোমক-মনুক্তি আন্দোলন চূর্ণ করার জন্যে বূটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড এবং 
সাকিন ফ্ক্তরাষ্ট্র সশস্ত্র শক্তি ব্যবহার করেছিল। ১৯৪৬ সালে ফরাসী 
সায্রাজ্যবাদীরা “নোংরা য্যদ্ধ' আরস্ত করোছল ভিয়েতনামে, সেই যুদ্ধ চলেছিল 
এট বহুর ধরে, তাতে ভিয়েখনামী এবং ফরাসী দুই জাতিরই মানুষের 
পীবন এবং ধন-সম্পদ ক্ষয় হয়েছিল বিপুল 

১৯৫০ সালে মাকিনি য্যক্তরাম্ট্রের ফৌজ কোরিয়ায় আক্রমণ-হস্তক্ষেপ 
পরোছিল। ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালার আইনসম্মত সরকার জনগণের 
দবিগর্রল পুরণ করার পক্ষে ঘোষণা করেছিল -- সেই সরকারকে উচ্ছেদ 


৯৯ 


করার জন ম্ার্কন সাম্রাজ্যবাদীরা সশস্ত্র শক্ত ব্যবহার করেছিল। ১৯১৫৪ 
সালে ফ্রান্স আলাঁজরিয়ায় যে [পটুনী উপানবোশক যুদ্ধ আরস্ত করোছিল 
সে বদ্ধ চলেছিল নবছর ধরে। ১৯৫২--১৯৫৫ সালে বাঁটশ 
উপানবেশবাদীরা কেনিয়ার দেশভক্তদের বিরুদ্ধে চাঁলয়োছল সন্তাসের 
রজত্ব। 

১৯৫৬ সালে বূটেন, ফ্রান্স আর ইসরায়েল এই ব্রৈধ আক্রমণের [শিকার 
হয়োছল মিসর। ১৯৫৮ সালে ইরাকে সাগ্রাজাবাদবিরোধী অভ্ার্থান ঘটলে 
নয়া-উপাঁনবেশবাদীরা তার জবাবে মধ্য প্রাচ্যে সশস্্ হস্তক্ষেপ করেছিল : 
ইরাকে প্রাতাবপ্রব সংগঠিত করার মতলবে ঘাঁটি তৈরি করার জন্যে ইরাকের 
সামান্তবতাঁ লেবাননে এবং জর্ডানে বৃটিশ এবং মার্কিন সশস্র শান্ত 
আক্রমণ-আঁভখান চািয়োছল। ৯৯৬১ সালে প্রাক্তন উপানবেশ কঙ্গোর 
(কিন্শাসা) স্বাধীনতা ঘোষণার কার্যত পরদিনই সেখানে সাম্রাজ্যবাদী 
বেলজিয়মের ছব্রীবাহনী অবতরণ করোছল। ১৯৬৪ সালে বেলাঁজয়মের 
উপানবেশবাদীদের সঙ্গে মিলে মার্কিন সাগ্তাজ্যবাদীরা কঙ্গোর আভান্তারক 
ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করোছিল __ সেটার নাম হয়েছিল স্ট্যানালীভলের 
হানা'। 

১৯৬১ সালে 'ডিক্লেটর-শ্যাঁসত পর্তুগাল আফ্রিকায় তার উপনিবেশগলিতে 
দেশভক্তদের বিরদ্ধে পিটুনী আঁভষান আরপ্ত করেছিল। ১৯৬৫ সালে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌসৈন্দল ডোমিনিকান প্রজাতন্তে আরুমণ-আভিযান 
চালিয়েছিল। এর সঙ্গে বলা দরকার, বৃটেন ইতোমধ্যে দক্ষিণ আরবদেশে 
জাতীয়-মনীক্ত আন্দোলন অস্ত-বলে চূর্ণ করার জন্যে বহ7 বছর যাবত চেষ্টা 
করে আসাছল। 

যখনই কোন জাতি জাতীয় শবপ্লবের পরে মূলগত সামাজিক-আর্থনীতিক 
এবং রাজনীতিক সংস্কারের কর্মসূচি নিয়ে এগোয়, সেসব ক্ষেত্রে সাগ্রাজ্যবাদ 
একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৬৭ সালে জুন মাসে আরব 
দেশগুলির বিরদ্ধে ইপ্রায়েল আক্রমণের কারণ সেটাই । কেউ কেউ দেখাতে 
চায়, এটা যেন নিছক জাতিগত এবং ধর্মগত সংঘাত ছাড়া কিছুই নয়। 
কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। মার্কন য্ুক্তরাস্ট্র এবং বৃটেনের সমর্থিত এই 
ইস্্রারেলী আকুমণের লক্ষ্যবন্তু হল মিসরী আরব প্রজাতন্্ এবং সিরিয়ার 
বৈপ্লাবক-গণতান্তিক শাসনব্যবস্থা। তেল-আবিবের সমরবাদীরা ওয়াশিংটন 
এবং লপ্ডনের পূর্ণ সমর্থন পায় এই কারণেই । 


৯হ 


কোন জাতি জাতিগত অধাঁনতার জোয়াল ভেঙে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজ-জীবনকে সমাজতাল্লিক ধারায় পুনগণঠিনের কাজ হাতে নিলেই 
সমসামীয়ক উপনিবেশবাদশরা সাতাই একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বৈপ্লাবক 
কিউবার দিকে তাকালেই সেটা স্পল্ট দেখা বায়: ১৯৫৯ সালে বাতিস্তার 
একনায়কত্ব উচ্ছেদ হবার পর থেকে কিউবার উপর মার্কিন যুক্তরাম্ট্ের 
চাপ আর হানা চলে আসছে আঁবরাম। ১৯৬১ সালে এপ্রল মাসে [কিউবার 
বিরদ্ধে পরাদন্ুর সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার জন ওয়াশিংটন পাতিয়োছিল 
ভাড়াটে প্রাতিবিপ্লবী ঠগী দস্মদল। ১৯৬২ সালে অক্টোবর এবং নভেম্বর 
মাসে কিউবা সাগ্াজ্যবাদী আরুমণ-আভিযানের নতুন বিপদের সম্মুখীন 
হয়োছল __ এবার খাস মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তিই এই বিপদ সাান্টি 
করেছিল। এটাকেই বলা হত 'ক্যাঁরাবয়ান সংকট'। কিউবার বিপ্লব যে 
রক্ষা পেল এবং পাঁথবীজোড়া (বিপর্যয় এড়ানো গেল তার কারণ হল 
|কউবার জনগণের আত্মবিশ্বাস আর নিভার্ঁকতা, সারা পূথবার প্রগাঁতশশল 
ন-সমাজের সমর্থন এবং সমাজতান্তিক দেশগুলির, বিশেষত সোভিয়েত 
ইউনিয়নের অবস্থান। তবদ, মার্কন যুক্তরাষ্ট্র মাঝে মাঝে আসর ঝনৎকার 
(তোলে __ কিউবার বিপ্লব চূর্ণ করার পাঁরকল্পনা তারা ছাড়ে নি। 

ভিয়েখনামের বীর জনগণের 'বরুদ্ধে গান সাম্রাজ্যবাদীরা যে বুদ্ধ 
লাগিয়েছে সেটাই বিশ শতকের যাবতীয় গুপাঁনবোশক য্দ্ধের মধ্যে 
সবচেয়ে বিকট, ভয়ঙ্কর আর কলঙ্কজনক। ভিয়েতনামের মাটিতে মার্কন 
সাগ্াজ্যবাদীরা যেসব অপরাধ করেছে সেগুলি থেকে দেখা যায়, ?ীকভাবে, 
কোন গণতন্াবরোধা, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষভুক্ত শাসন-ব্যবস্থার প্রতি সমর্থনের 
উদ্দেশা সংক্রান্ত শনরীহ' ঘোষণা দিয়ে আরস্ত হয়ে নয়া-উপানিবেশবাদী 
বিরুদ্ধে পর্ণাঙ্গ যাদ্ধবিগ্রহ, সেই লড়াইয়ে জাঁড়য়ে পড়ে বাভন্ন সান্ীহত 
এলাকা, পাাথবণর নিরাপত্তা এবং শান্তি বিপন হয়। 

এইভাবে দেখা যায়, এশিয়া, আঁফ্রুকা আর লাতিন আমেরিকার মাঁটতে 
নঞ্ত ঝরাবার জন্যে প্রায়ই চালু হয়ে যায় সমসামায়ক উপানবেশবাদ 
সমরফন্। আমাদের একালে এখানে-ওখানে সাম্লাজ্যবাদীরা যেসব ওপাঁনবেশিক 
সদ্ধ বাধার সেগুলি আর দিন্ছক স্থানীয় তাৎপর্যসম্পন্ন ঘটনা নয়। 
এমাজ্যবাদী আক্রমণের মুখে অনাবৃত অবস্থায় অবাস্থিত এশিয়া, আফ্রিকা 
আর লাতিন আমোরকার জাতিগ্ীল স্বার্থ-সংহতির সুত্রে সমাজতান্নিক 
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দেশগ্লি এবং আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে ঘানষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এই 
কারণেই আজ্মকালকার যেকোন ওপাঁনবৌশক যুদ্ধ থেকে পাঁথবাজোড়া 
আগুন জব্লে উঠবার ঝোঁক থাকে। এর থেকে দেখা যায়, উপানিবেশবাদের 
বিরদ্ধে পারচালিত দৃঢ়সংকল্প সংগ্রাম একই সময়ে বিশ্ব শান্ত এবং নিরাপত্তা 
রক্ষারও সংগ্রাম 

ডাহা আক্রমণ ছাড়াও, সদ্য-স্বাধীন দেশগনাীল এবং জাতিগনাীলির জাতীয় 
ব্যপারে অন্যান্য ধরনের হস্তক্ষেপ এবং জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের উপর 
অন্যান্য ধরনের চাপও সমসামাঁয়ক উপাঁনবেশবাদ চালায়। 

এইভাবে, কোন নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিরদ্ধে আর্থনীতিক অবরোধ 
করে। ১৯৫৬ সালে মিসরের বিরুদ্ধে এই রকমের চাপই দিয়েছিল 
সাম্াজ্যবাদীরা -- তখন সুয়েজ খাল জাতীয়করণ থেকে মিসরকে নিবৃত্ত 
হতে বাধ্য করার চেন্টায় সাগ্রাজাবাদীরা এই দেশে তৈল সরবরাহ বন্ধ করে 
দিয়েছিল, এই দেশ থেকে তুলো কেনা কমিয়ে দিয়েছিল। ১৯৫৯ সালে 
ফ্রান্স 'তার প্রাক্তন উপনিবেশ িনীর বিরুদ্ধে আর্থনীতিক অবরোধ 
চালিয়েছিল; আফ্রিকায় ভেঙে যাওয়া ফরাসী সাম্লাজর জায়গায় ফ্রান্স যে 
নতুন ওপাঁনবোশক সংগঠন খাড়া করছিল তাতে যোগ দতে গনী নারাজ 
হয়োছিল। 

নবীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলর কর্মনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করার 
জন্যে সগ্রাজাবাদীদের আরও একটা হাতিয়ার হল 'বাভন্ন অননদান 
এবং খণ। সাহায্য কর্মসূচির নামে যে অর্থ দেওয়া হয় সেটা প্রায়ই এই 
রকমের 'বাভন্ন দেশে শাসক মহলগুিকে দেওয়া রাজনতিক ঘুষ ছাড়া 
কিছ? নয়। গত দশ বছরে মাঁক্কন যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নশীল দেশগ্ীলতে যত 
“সাহায্য' তহবিল দিয়েছে তার মোটামুটি ৮০ শতাংশ গেছে সেইসব দেশে 
যেগদাঁল বিভিন্ন দ্বিপক্ষাঁয় চুঁক্ত এবং বিভিন্ন জোটের সদস্য হবার দরুন 
মাক ব্ক্তরাম্ট্রের সামারক এবং রাজনীতিক মিত্র। এগুলি হল প্রধানত _ 
তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনাবরোধাী কর্তৃপক্ষ, 
আর সেপ্টো এবং [সয়াটোর সদস্য-দেশগ্টলর শাসক মহলগুলি। অন্যাদকে, 
সমসামায়ক উপাঁনবেশবাদীদের মাঁজর পাঁরপল্থী কর্মনীতি অনুসরণ 
করেছে বলে কোন নতুন জাতীয় রাষ্ট্রকে "শায়েস্তা করতে' হলে 
উপানিবেশবাদীরা এসব রাষ্ট্রে খণ এবং অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দেয়, 
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বিদ্যমান আর্থনীতিক চুক্তি অনুযায়ী দেয় সরবরাহ মূলতবি রাখে। 
১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে মার্কন ফুক্তর্ট্র এই রকমের “পটুনশী 
ব্যবস্থা" প্রয়োগ করেছিল সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং সংযুক্ত আরব প্রজ্াতন্বের 
বিরুদ্ধে । 

যেখানেই সম্ভব উপানবেশবাদারা তাদের প্রাত অনুগত সাক্ষীগোন্পাল 
কতৃপক্ষ দাঁড় করায় এবং রম্ট্রপ্াতি আর বাভন্ন মন্ত্র গাঁদতে বসায় 
নিজেদের লোকজনকে । এইসব সাক্ষীগোপাল্‌ তাদের মানিবদের মর্জমাঁফক 
কর্মনীতি চালায়। কিন্তু তার ফলে কখনও কথনও উপানবেশবাদীদের 
সাঁঙন কিংবা খয়রাত কিছুই এসব সাক্ষীগোপালের উল্টে যাওয়া ঠেকাতে 
পারে না _ যেমন হয়োছল দাক্ষণ কোঁরয়ায় সংমান রী'র একনায়কত্বের 
ক্ষেত্রে এবং তার দু'বছর পরে দাক্ষণ ভিয়েখনামে নগো দিন্‌ দিয়েম চক্রের 
ক্ষেত্ে। এইভাবে জনগণের ক্রোধের দাপট সাগ্রাজ্যবাদীদের বহু জাীবকে 
ঝেএটয়ে দূর করে দিয়েছে __ যেমন, ইরাকে ন্দার এস্‌ সৈদ্‌ (১৯৫৮), 
[কিউবায় বাতিস্তা (১৯৫৯), তুরস্কে মেন্দেরেস্‌ (৯৯৬০), ডোঁমানকান 
প্রজাতন্দে ব্ুহিলো (১৯৬১), কঙ্গোয় (রাজাভিলে) ফুল্‌বের ইউল্‌ (১৯৬৩)। 

তবে, এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমোরকার এখানে-ওখানে হ্ানীয় 
প্রাতাক্রিয়াপন্থীদের ভিতর থেকে বেছে নেওয়া দালালদের সাগ্রাজাবাদীরা 
।ণভিনন সরকারের নেতা হিসেবে বজায় রাখতে পেরেছে। দক্ষিণ ভিয়েখনামে 
সাক্ষীগোপাল সরকারটা তারই একটা নিখুত দষ্টান্ত। 

বিভিন্ন সাক্ষীগোপাল সরকার কায়েম করার এই কর্মনীতর দরুন 
হয় প্রাতীক্রিয়াপল্থী চক্রান্ত-বলে ক্ষমতাদখলের ঘটনা ঘটেছে। 

এইসব সশস্ত্র আক্রমণ, আর্থনীতিক অবরোধ আর ক্রয়সাধ্য সাক্ষণীগোপাল 
1তুঁপিক্ষ, এই সবই মুক্ত দেশগুলির জাতীয় স্বার্থের একেবারে পাঁরপল্থী; 
গণ, মেহনত জনগণের স্বার্থের িবরোধী, শবধ্য তাই নয়, প্রসঙ্গত 
গল্লেখষোগ্য, সেটা স্থানীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থেরও বিরোধী। অর্থাং কিনা, 
শনসামাঁয়ক উপানিবেশবাদীদের আচাঁরত রাহাজানের মতো পদ্ধীত সমাজের 
খাত নগণ্য অংশেরই সমর্থন পায়। প্রাক্তন উপাঁনবেশ আর আধা- 
"পনিবেশগ্যীলতে এমনসব পদ্ধাতি কেবল মুষ্টিমেয় সামন্ত-জামদার কিংবা 
ামারক-আমলাতান্ত্িকদেরই রীচ অন্যায়ী। 

এই প্রসঙ্গে এই সংশয় দেখা দেয় যে, উপাঁনবেশবাদের বিশেষভাবে 
(০ রূপ, যেমন, সশস্তু আক্রমণ, ইত্যাদি, কিসের লক্ষণ -- তার শৃক্তর, 
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না, দুর্বলতার। এর মধ্যে দিয়ে অবশ্য সাম্াজ্যবাদীদের সামারক পরাক্রমের 
কোন মূল্যায়ন করা হচ্ছে না _ কেননা, অতি আধুনক সব অস্ত্রশস্তে 
সাঁজ্জত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফৌজ আর নৌবাহিনী তাদের হাতে রয়েছে, সেটা 
তো জানা কথা। প্রাক্তন ওউপাঁনবোৌশক সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানের 
শাক্ত নিয়েই এ সংশয়। 

এই দিকটা ইতোমধ্যে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, পাথবীজোড়া 
পারসরে এবং এঁতিহাঁসিক পরিপ্রেক্ষিতে উপানবেশবাদ পশ্চাদপসরণ করছে। 
যাচ্ছে তখন তারা সশস্ত্র বলপ্রয়োগের পথ ধরে, সেটাও আমরা দেখিয়েছি। 
যেসব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে কিংবা সেটা করবার প্রক্রিয়ার মধ্যে 
দিয়ে চলেছে সেসক দেশে উপনিবেশবাদের প্রধান সামাজিক অবলম্বনের 
সঙ্গে সখাশ্রষ্ট এই দ্‌ঢ়োক্তির অর্থ সম্পর্কে এখন আমরা আরও ছটা 
বিশেষ-নার্দক্টভাবে বলতে পারি। 

সাম্্রাজাবাদীরা যখনই কোন দেশে স্থানীয় প্রাতক্রিয়াপল্থীদের ক্ষুদ্র 
হানানুগত জোটের মধ্যে থেকে সমর্থন বাগাবার চেক্টা করে অমানি যথার্থ 
জাতীয় পাঁরসরে ঘণা এবং ক্রোধ ফেটে পড়ে, আর তখন তার জবাবে 
আসে উপনিবেশবাদীদের সশস্ব হস্তক্ষেপ। তখন বলপ্রয়োগে কোন ফল 
হয় না _ উপানিবেশবাদীরা সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে বাধ্য 
হয়। দক্ষিণ [ভিয়েখনামে এই রকমেরই একটা পাঁরাস্থাতর বিচার-বিষ্লেষণ 
করে সেনেটর জে. উইলয়ম ফুলব্রাইট তাঁর দেশবাসাঁদের উদ্দেশে সাঁনরবন্ধ 
অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন 'একাঁট যথার্থ জাতীয় বিপ্লবকে 
দমন করার নৃশংস এবং একরকম অসাধ্য কাজটা হাতে" না নেন।* 

সমসাময়িক উপানিবেশবাদীরা যেসব সামরিক হঠকারিতা করেছে সেগ্দীল 
সম্বন্ধে এই মূল্যায়নের সঙ্গে সংস্থমনোভাবাপন্ন আরও অনেক বিশিষ্ট 
বনর্জোয়া লেখক এবং রাজপ্রুষণ্ একমত। কাজেই, ভিয়েখনামে মাঁকন 
যদ্ধের বিরুদ্ধে সর্বন্ধ প্রগাতিশশল এবং গণভন্বীদের প্রাতবাদে মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রের বৃহ পাঁজর কিছু বিশিষ্ট সেনেউর এবং কংগ্রেস-সদস্য যে 
যোগ দিয়েছেন এতে অবাক হবার কিছ; নেই __ তাঁরা উপলা্ধ করেছেন 
যে, এ রকমের গোঁয়ারতামর ফলে আজকের পৃথিবীতে, বিশেষত প্রাক্তন 
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উপানবেশ এবং আধা-উপানবেশগহীলতে মার্কন ব্ুক্তরাষ্ট্রের মান-মর্যাদা 
না বেড়ে বরং কমে যায়, ক্ষ হয়। 

তাহলে আমাদের সংশয়ের নিরপন হয় -- আমরা স্পন্ট বলতে পারি, 
এই সমসামায়ক উপানিবেশবাদীরা যে সশস্ত্র শৃক্তির এবং অন্যান্য হিংস্র 
পথ ধরে সেটা তারা শাক্তশালনী বলে নয়: এশিয়া, আফ্রকা আর লাতিন 
আমোরকায় তাদের অবস্থান সাধারণভাবে দূর্বল হয়ে পড়েছে, সেটাই অমন 
কাঞজজ করার প্রবণতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, উপাঁনবেশবাদের অনিবার্ধ 
সর্বনাশ তাতে সূচিত হয়। 

বিভিন্ন সাগ্রাজাবাদী মহলে বেশ কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট রাজনখাতক মুক্ত 
দেশগালিতে তাদের বিভিন্ন কর্মনীতি যাতে সমথন পায় তার সামাজিক 
ধনিয়াদ সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে। 
তাদের মতে, সেটাই হওয়া উচিত এশিয়ায়, আফ্রকায় আর লাতিন 
আমোরিকায় পশ্চিমী শক্তিগুলির দার্ঘমেয়াদী বা স্ট্যাটোজক লক্ষ্য। সম- 
সামায়ক উপানিধেশবাদের 'কড়া' পদ্ধাতর সমালোচনায় তারা মাঝে মাঝে 
এ মতাবস্থানেই দাঁড়ায়। তারা বলে, অমন সব স্বেচ্ছাচারী জোরজবরদাস্তর 
নুক্ত দেশগুিকে ভজাবার চেষ্টা করা দূরকার। এই রকমের দীর্ঘমেয়াদী 
পদ্ধতির লক্ষ্য হল -- প্রাক্তন উপানিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে 
শেষপর্যন্ত এমনসব বড় বড় জনসমান্ট এবং গণসংগঠন সৃষ্টি করা যাদের 
মতাদর্শ এবং রাজনীতিক সহানুভূতি 'পশ্চিমী জীবনযাঘার' দিকে, অর্থাৎ 
কিনা, সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঘরে যায়। এই দীর্ঘমেয়াদী কর্মনশীতর 
সমর্থকেরা আশা করে, এইভাবে বিভিন্ন সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
মহা ঝামেলার এবং লজ্জাকর রফাগুলো বাতিল ক'রে সেগলোর বদলে 
মনক্ত দেশগুলিতে বাভন্ন দািত্বশীল সামাজক স্তরের সঙ্গে স্নাস্থিত মৈরী 
স্থাপন করা যাবে। 

গত রাষ্ট্রপতি জন এফ. কেনোঁডর কার্যকালে ওরাশংটনে এই দীর্ঘমেয়াদী 
+মনিীতির পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে নতুন স্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে আচার- 
এবহারের একটা কর্মসূচি রচনা করা হয়োছিল; কেনোডর সামাগ্রক 'নতুন 
ৈগন্ত' কর্মনীতিতে এটা অন্তভূক্তি কর হয়োছল। বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম 
এখান এবং জাপানের শাসক মহলগ্ীল এই কর্মনীতর কোন কোন দিক 
হণ করেছিল। 
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এই স্ট্রাটোজর আসল ম্র্মটা বের করতে চাইলে দেখা দরকার, নয়া- 
উপনিবেশবাদ তার অবস্থানগুলো গড়ে তোলার জন্যে নতুন স্বাধীন দেশ- 
গুলির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ সামাজিক স্তর এবং রাজনশীতক শীক্তর উপর 
নিভ'র করতে চায়? 

যেসব দেশে বড় জাতীয় বুর্জোয়া আছে সেসব দেশে সেই বুর্জোয়াদের 
উপরই সাম্াজ্যবাদীরা নির্ভর করে এটা তো জানা কথা । তবে, প্রাক্তন 
পপনিবোশক দনিয়ায় এমন দেশের সংখ্যা খুবই কম __ তাই, জাতীয় 
বর্জোয়া যেখানে আগে থেকে নেই সেখানে সেটা গড়ে তোলাকেই সমসামায়ক 
উপানিবেশবাদীরা তাদের সমস্যার সমাধান বলে মনে করে। অন্যভাবে বলা 
বায়, প্রাক্তন উপানিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে পঁজতান্ত্িক উৎপাদন- 
সম্পকইি তারা 'জোড়কলম' বেধে দিতে চায়। 

নয়া-উপনিবেশবাদীরা যে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক-আর্থনীতিক কর্মনশীত 
গ্রহণ করেছে, এটাই তার মর্ম মুক্ত দেশগ্ীলকে প:ঁজতান্ত্িক ব্যবস্থার 
ভিতরে বজায় রাখাই এই কর্মনশীতর চূড়ান্ত লক্ষ্য; এ পঃাঁজতান্তিক ব্যবস্থার 
ভিতরে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পাঁজ এ দেশগদলির উপর শোষণ চালাতে 
পারে এবং তাদের কোন অপংজিতান্তিক বিকাশের কর্মসূচি গ্রহণ করা বন্ধ 
করতে পারে। 

যেসব তত্বজ্ঞ এই স্ট্রাটেজি গড়ে তুলেছে তারা এ লক্ষ্যসাধনের উপায় 
দেখাতে গ্র্ুত। তারা বলে, সংশ্লম্ট দেশগযালকে দিতে হবে কিছ কিছ; 
'সযাবধা' _ যেমন, তাদের নিরপেক্ষতা এবং গোষ্ঠীবহির্ভূতি থাকার 
কম্মনিটাত বরদাস্ত করা। এই রকমের কোন প্রাক্তন উপাঁনবেশিক কিংবা 
আধা-উপাঁনবৌশক দেশ কোন রকমের সমাজতান্তিক নীতি গ্রহণ করে 
থাকলে সেখানকারও বুর্জোয়া এবং পোঁট বুর্জোয়াদের ভজাবার চেষ্টা 
করার কথা অবাধ এরা বলে। উন্নয়নশশল দেশগলিতে 'সাহায্য' দেওয়াই 
এই নয়া-উপানিবেশবাদা স্ট্রয়াটোজর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। 

প্রান্তন উপানবোশক দুনিয়ায় এখন যেসব গভীর সামাজিক-আর্থনীতক 
প্রক্রিয়া চলেছে সেগুলির উপর প্রভাব বিদ্তার করার জন্যে এই 'সাহায্যটাকেই 
নয়াউপানিবেশবাদীরা প্রকৃষ্ট পদ্ধাত বলে মনে করে। 

কেন ে তারা এটাকে প্রকৃষ্ট পদ্ধীত বলে মনে করে সেটা নিয়ে পাঠকের 
মনে সংশর সাষ্ট হতে পারে _ কেননা, আমরা আগেই দেখোছ, বিভিন্ন 
সাক্ষণগোপাল কতৃপক্ষের আর্ক অবস্থায় ঠেকনো দেবার জন্যে সাম্রাজ্য 
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বাদীরা মুুক্তহস্তে বাভন্ন অনুদান এবং খণ বাবহার করে _ কাজেই, এঁ 
দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতিতে যা দরকার সেইভাবে লোকসংখ্যার বিস্তুত স্তর, 
বিশেষত বুর্জোয়া এবং পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রী না হয়ে তার ফলে 
মৈ্ী পমম্ট হয় প্রাতক্রিয়াপল্থী সামন্ততান্তিক আর সামারক মহলের 
উপরতলার সঙ্গে। তবে, প্রকৃতপক্ষে, এক রকমের আন্তর্জাতিক উৎকোচ 
হিসেবে 'সাহায্যটাকে ব্যবহার করা ছাড়াও, গ্রহবডা দেশের উপর কঠোর 
রাজনীতিক ?িকংবা সামারক বাধ্যবাধকতা না চািয়েও, সামাজাবাদ ক্রমে 
বোঁশ বেশি মাত্রায় ক্রেডিট এবং অনুদান দিচ্ছে। সাম্প্রাতক কয়েক বছরে 
এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়েছে; অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতায় মক 
দেশগবাঁলির ক্ুমবর্ধমান অংশগ্রহণই বহুলাংশে তার কারণ। প্রকৃতপক্ষে, 
সাম্্রাজযবাদীরা নিজেদের যে সংযত করতে এবং প্রাক্তন উপাঁনবেশ এবং 
আধা-উপানবেশগনলিকে কিছু কিছ জ্যাবধা দিতে বাধ্য হচ্ছে তার 
কারণ এই দেশগ্যীল এখন সার্বভৌম রাম্ট্, তারা সমান আঁধকার এবং 
পারস্পারিক লাভজনক শর্তে সমাজতান্তিক দেশগৃলি থেকে প্রয়োজনমতো 
ক্রেডিট, যল্পাতি এবং সরঞ্জাম পেতে পারে, তদননসারে, সাম্প্রীতক 
বছরগালতে বিভিন্ন পশ্চিম শাক্ত অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত কম সুদে 
আরও দাঘমেয়াদী ক্রোডিউ দেওয়া সংগত মনে করেছে। তার বদলে 
সাম্রাজ্যবাদী পাওনাদার শান্তগুলি একটা শর্ত দেয় -- একটা মাত শর্ত। 
শতর্টা হল এই: গ্রহীতা দেশগুলিকে বিভিন্ন বুর্জোয়া সংস্কারের কর্মসূচি 
রূপায়িত করতে হবে, যাতে পজিতান্বিক অর্থনীতি বিকাশত হয় এবং 
স্থানীয় বুর্জোয়াদের শাক্তি বাড়ে 

তারা যে 'সাহায্য' দেয় তার এই উদ্দেশাগুলি নিয়ে সাগ্রাজাবাদীরা 
নিজেরাই কখনও কখনও বেশ খোলাখুল, কখনও কখনও সামান্য চাপা 
আাভাস দিয়ে আলোচনা করে । যেমন, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্দের প্রাক্তন 
দেশগীলতে একটা মধ্য শ্রেণী সাঁন্টর বানিয়াদ গড়ার চেল্টা হয়।* আর এ 
বষয়ে মার্কিন খুক্তরান্ট্রর প্রাক্তন পররাজ্ট্রসচিব ডীন রাস্ক বলেছিলেন: 
...আমাদের নিজেদের স্বার্থ এবং উন্নততর পৃথিবীর জন্যে আমাদের আশ্য 
মামাদের সহায়-সম্বলে অন্যানদের ভাগীদার করতে আমাদের কাধ্য করে! 


74481 411 ধািল গলা, জা, 9, 1902. 
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যেসব 'কলকাঠি অন্যান্যকে অবমানিত, মর্মাহত করে, িংবা তাদের স্বাধীনতা 
খর্ব করে সেগ্যাীল ছাড়াই সেটা করার চেজ্টা করা আমাদের পক্ষে 
অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কিন্তু আমরা মনে কার, আমাদের 'বানয়ো হওয়া চাই 
উপযুক্ত বিনিয়োগ, আমরা মনে কার, আমাদের একটাকিছু অবলম্বন যেন 
দেওয়া হয়...” এই একটাকিছুই হল মোদ্দা কথা। মান 'সাহাষ্ 
কর্মনশীতর ভাষ্যকারেরা সবাই একমত যে, এ অস্পষ্ট “একটাকছ বলতে 
বঞ্জোয়া প্রকাতির সামাজিক-আর্খনীতিক ব্যবস্থাবীলর একটা ধাঁচই বুঝানো 
হয়। কাজেই, যেসব দেশ পঠীজতন্তের খিকাশ ঘটাবার সবচেয়ে স্পহ্ট লক্ষণ 
দেখায় তারাই গত কয়েক বছর যাবত মাঁক্ন কোঁডট আর অনুদানের 
ক্রমাগত বোঁশ গ্নর্যত্বপূর্ণ অংশ পেয়ে আসছে, এটা ছু আপাঁতিক 
ব্যাপার নয়। 

সমসামায়ক উপনিবেশবাদের এই দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতিরচায়তারা 
উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 'টেকনিকাল সাহাযা' দেবার উপর মনোযোগ 
কেন্দ্রীভূত করছে। এঁশয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগলিতে 
সামাজাবাদের এক রকমের মত্রাদর্শগত সম্প্রসারণের একটা ছদ্মাবরণ হল 
এই 'টেকনিকাল সাহাষ্য'; মদক্ত দেশগুলিতে জাতীয় কমাঁদের তালিম 
দেওয়া থেকে এটা আরম্ভ হয়, আর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি থেকে সংশ্লিষ্ট 
দেশগীলিতে পাঠানো হয় নানা বিশেষজ্ঞ, উপদেদ্টা আর ট্রোনংদাতা। 

এইসব দেশে টেকানিশিয়ন, ডাক্তার, শিক্ষক, অর্থনগতিবিৎ এবং প্রশাসনিক 
কমাঁর যথার্থই নিদারুণ ঘাটতি আছে। ওপাঁনবেশিক রাজগ্ীলি এইসব 
দেশে যেসব আপদ রেখে গেছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বোধহয় 
এটাই। যেমন, উন্নয়নশীল দেশগাঁলতে হীঞ্জনিয়রের অনুপাত হল 
লোকসংখার প্রাত লাখে এক কিংবা তিন জন, আর শিল্পোননত পঠীজতান্ত্িক 
দেশগীলতে এ সংখ্যাটা ৪০ অবাঁধ। 

এই পারাস্থাতর সুযোগ 'নিয়ে সাম্রাজাবাদীরা এশিয়া, আফ্রিকা এবং 
লাতিন আমেরিকার দেশগুীলতে টেকনিকাল বাদ্ধজীবসমাজ এবং সরকারী 
চেঞ্টা করছে। এরই সঙ্গে সঙ্গে, তাদের প্রাক্তন উপাঁনবেশ এবং আধা- 
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উপানিবেশগুলতে ব্যবসা-ীশজপ প্রাতিষ্ঠানগুলি এবং সরকারী কাজের প্রধান 
প্রধান পদে তাদের নিজেদের বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টা বসাবার জন্যে এবং 
এইসব ধেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে 
নিজেদের দালালদের ঢুকিয়ে দেবার জন্যে তারা ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। 

এই মতলব হাসিল করার জন্যে তারা নিজেদের কলেজ এবং খিশ্ব- 
ববদ্যালয়গলতে এসব তরুণ-তরুণীদের ভরাঁত করছে। ১৯১৬০ সালের 
মাঝামাঁঝ সময় নাগাত এসব দেশের মোটামৃটি ১,৭০.০০০ ছাত্র-ছাত্রী 
'বাভন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পড়াশুনা করাছল। এ একই মতলবে 1শজ্পোনত 
পঃাজতান্তিক দেশগযল থেকে উন্নয়নশল দেশগলিতে বছরে ৩,০০,০০০ 
অবধি বিশেষজ্ঞ পাঠানো হচ্ছে। এইসব কার্যকলাপে জড়িত 'বাঁভন্ন সংগঠনের 
মধ্যে রয়েছে কুখ্যাত 'পীস্‌ কোর' _ এই সংগঠনের সদস্যদের মুক্ত 
দেশগযালতে প্রধানত মধ্য বিদ্যালয়গঁলতে ?শক্ষক হিসেবে কাজে লাগানো 
হয়। 

সমসামায়ক উপানিবেশবাদ এইভাবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন 
যত বোঁশ সম্ভব লোকের মনে বু্জেয়া ব্যবস্থা এবং পশ্চিমী জশবনযান্রা- 
গ্রণালীর প্রতি হীন প্রণীত সৃম্টি করবার চেষ্টা করছে। নিজেদের উপদেন্টা 
এবং বিশেষজ্ঞদের মারফত কাজ চালিয়ে এই সমসাময়িক উপনিবেশবাদীরা 
নতুন জাতীয় রাষ্ট্গযীলর উপর আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক বিকাশের 
বুর্জোয়া ব্যবস্থাপর চাঁপয়ে দেবার চেষ্টা করছে। 

সমসামায়ক উপানিবেশবাদীরা মুক্ত দেশগুলির উদ্দেশে আবরাম যে 
প্রচার চালায় সেটা থেকে 'টেকানকাল সাহায্য পার্থকা আছে _ এই 
যে 'সাহায্'কে আমরা আগেই বলোছ এক রকমের সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শগত 
মম্প্রসারণ। এঁ প্রচারে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় সাহত্য _- এই সাহত্যে 
পশ্চিমী, অর্থাৎ কিনা, প:জিতাল্ত্িক জীবনযাত্রাপ্রণালশীর মাঁহমাকীর্তন 
করা হয়; ব্যবহার করা হয় রোডও সম্প্রচার _ তাতে সাম্রাজ্যবাদী 
শাক্তগির বিভিন্ন কর্মনীতির গুণগান করা হয়: তাছাড়া প্রচারের অন্যানা 
প্রচলিত উপকরণ ব্যবহার করা হয়। এই প্রচারে মূশাকল হল এই যে, 
এটা বিশেষ কারও উদ্দেশে করা হয় না, বরং এটা করা হয় একই সঙ্গে 
এশিয়া, আঁফ্রকা এবং লাতিন আমোরকার সমস্ত জাতির উদ্দেশে, কে যে, 
ধরা যাক, 0০208 ০/ 44770722 সম্প্রচার শুনছে, [কিংবা মার্কন যুক্তরাম্ট্ের 
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54151196071 17/0977501207  56794০2  থেকে  প্রচারত 
পীপ্তকাগুলো কে পড়ছে না-পড়ছে, সেটা কিছুতেই বলা যায় না। কিন্তু 
'টেকনিকাল সাহাযো'র বেলায় তেমন নয়: এক্ষেত্রে গ্রহীতা কে সেটা 
নাদিস্টভাবে জানা থাকে । মুক্ত দেশগলর তরুণ কমাঁদের মাথায় মতবাদ 
ঢঁকয়ে দেওয়াতেই তার মতলবটা সীমাবদ্ধ নয়: এর একটা সাংগঠাঁনক 
দিকও আছে _- এখানে-ওখানে হরেক রকমের 'সমাতি' গড়া হয়, যেমন, 
মাকিনি যুক্তরান্ট্রের বিভিন্ন কলেজের পলাতকদের সাঁমাত, কিংবা পাশ্চম 
জার্মানিতে হাতে-কলমে ট্রেনিং-পাওয়া ইঞ্জিনিয়রদের সাঁমাত, ইত্যাদ। 
প্রাক্তন ঁপনিবোশক দুনিয়ায় নয়া-উপানিবেশবাদীদের একটা সমর্থক স্তর 
পাবার মতলবেই এটা করা হয়। 

তাহলে দেখা গেল, মুক্ত দেশগ্যীলতে সামাঁজক-আর্থনীতিক প্রাপ্রিয়াগুলি 
এবং এসব দেশের জাতিগুলির আত্মিক 'বকাশ, এই দুইয়েরই উপর 
সাম্াজাবাদী নিয়ন্তণ কায়েম করার উদ্দেশোই নয়া-উপানিবেশবাদীদের 
দীর্ঘমেয়াদী কর্মনশীতি রাঁচত হয়েছে। 

এই দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতির আখের মতলব হল মবক্ত দেশগ্লতে 
পঃঁজিতন্তর কায়েম করা -- সেটা এসব জাতির জাতীয় স্বার্থের ঘোর 
পাঁরপল্থী; জাতীয়-ম্যাক্ত বিপ্লবের বর্তমান পর্বে এইসব জাতি ক্রমাগত 
বেশি মাত্রায় বিকাশের অপরজতান্তিক পল্থার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। প্রাক্তন 
ওপনিবোশক এবং আধা-ওপনিবোশক দুনিয়ার জনসংখ্যার বিভিন্ন বস্তুত 
স্তর বিকাশের এই অপুুজিতান্তিক পল্থার জন্যে আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে _ 
কেবল মেহনাতিরা নয়, বাভন্ন পেটি বুর্জোয়া গ্রপণ্ত, তার মধ্যে 
ব্াাদ্ধজশীবসমাজের বিভিন্ন বিপ্লবী-গণতন্তীরা, অফিসারেরা, কাঁরিকরেরা, 
ইত্যাঁদ। সাগ্রাজ্যবাদীরা যে নির্ভরযোগ্য সামাজিক সমর্থন খুঁজছে সেটা 
তারা এদের মধ্যে পেতে পারে না। কাজেই, যা প্রকৃত অবস্থা তাতে তাদের 
ওঁ দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতি অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হয়েছে। অবস্থা এমন 
দাঁড়ালে, মতলব হাসল করার অন্য কোন উপায় না থাকায় সমসামায়ক 
উপানবেশবাদীরা আবার সামারক চাপ কিংবা রাজনীতিক র্লযাকমেইলের 
'বাঁভন্ন কঠোর পদ্ধাত ধরেছে। 

এইভাবে এই সমসাময়িক উপাঁনবেশবাদীদের আচরণে একটা ছন্দের 
উপাদান রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির পাব 
সম্বন্ধে তারা সহনশীল্তা দেখায়, এমনাঁক দ্বাঁব মেনেই নেয়। কিন্তু অন্যান্য 
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ক্ষেত্রে তারা এইসব রাম্ট্রের উপর কঠোর দমন-পাঁড়ন চালায় | খুব যথাযথভাবে 
খলতে গেলে, এতে দন্বত্রক কিছু নেই: নয়া-উপানবেশবাদসীদের 
দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতি এবং দৈনান্দন কর্মকৌশল এই দুইয়েতেই রয়েছে 
মুক্ত দেশগুলির আভ্যন্তারক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ: এই হস্তক্ষেপের রূপটা 
শুধু বদলায় । তার উপর, যেসব ক্ষেত্রে সমসাময়িক উপানবেশবাদ জোর- 
অবরদাস্তি চালায় না সেসব ক্ষেত্রেও মুক্ত দেশগুলির পক্ষে তার আশঙ্কাটা 
কমে যায় না। কেননা, নয়া-উপাঁনবেশবাদ যখন আত ভদ্র ভেক ধরে তখনও 
যেসব জাতি বৈদোঁশিক রাজনীতিক দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করেছে 
তাদের উপর প:ঃাঁজতান্লক শোষণের জোয়াল চাপয়ে দেওয়াই তার মুখ্য 
লক্ষায। 

সমসামায়ক নয়া-উপানিবেশবাদের প্রকাতি সম্বন্ধে এই বিচার-বিশ্লেষণ 
শেষ করার আগে বলা দরকার যে, এটা হল একটা সুনির্দিষ্ট আর্থনশীতক 
বনিয়াদের উপর একটা উপর-কাঠাম। পংঁজতান্তক বিশ্ববাবস্থার মধ্যে 
অর্থনশীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগীলর নিম্নতর এবং শোঁষত অবস্থা 
সংক্রান্ত প্রধান প্রধান দিকগদুলি নিয়ে এই বিশ্লেষণের মধ্যে আগের একটা 
অংশে বিচার করা হয়েছে। আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমোরকার 
দেশগ্লির লোক-বল এবং প্রাকাতিক সম্পদের উপর আন্তর্শাতক ফিনান্স 
পাজি এবং একচোটয়া পুঁজির শোষণই নয়া-উপানিবেশবাদের দাঁড়াবার 
আর্থনীতিক বনিয়াদ। এই বনিয়াদেরই উপর দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন সামারক 
জোট এবং মৈত্রীর উপর-কাঠামটা, ডাহা হস্তক্ষেপ, বিভিন্ন সাক্ষীগোপাল 
বর্তৃপিক্ষকে গাঁদয়ান করা, গুরুভার খণ দেবার কর্মনীতি, স্থানীয় বুর্জোয়াদের 
ভজাবার দীর্ঘমেয়াদী কর্মনশীতি, ইত্যাঁদ। 

এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমোরকার দেশগুজিতে সাম্রাজ্যবাদ 
এখনও অর্থনীতিগতভাবে সংরক্ষিত হয়ে কায়েম আছে। এইসব দেশের 
মোট বহির্বাণজ্যের মোটামাটি দুই-তৃতীয়াংশ চলে শিল্পে-অগ্রসর 
পঃজিতান্তিক দেশগুলির সঙ্গে। প্রাক্তন উপাঁনবেশ এবং আধা-উপানবেশ- 
গ্যালতে বৈদেশিক একচোটয়া প:ঁজর সরাসার 'বানয়োগের পারমাণ 
লিখতে এগারোটা অঙ্ক লাগে! সাগ্তাজ্যবাদী সরকারগদুলির দেওয়া 'বাভন্ন 
ক্লোডট বাবত মুক্ত দেশগুলির জাতীয় খণের পারমাণও তেমান বিপুল । 
এঁশয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমোরকার দেশগুলিতে আর্থনীতিক 
সম্প্রসারণের এইসব মূল উপাদানগ্ুলি ব্যবহার ক'রে সাম্তাজ্যবাদ তার 
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প্রান্তন উপাঁনবেশ এবং আধা-উপনিবেশগালর বিরদ্ধে রাজনীতিক, 
সামরিক এবং মতাদর্শগত আক্রমণাত্মক আভিযানে নির্দিষ্ট সাফল্য লাভ 
করেছে। 

মুক্ত দেশগুলির ভাগাক্ষেত্রে নয়াউপনিবেশবাদীদের কর্মনীতর কি 
ক্রিয়া ঘটে সেটা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এই পারিচ্ছেদের গোড়ায় 
বলা হয়েছে, উপানবেশবাদ বরাবরই এশিয়া, আক্রকা এবং লাতিন 
আমেরকার জাঁঙগুলির পরলা। নম্বরের শত; ছিল এবং এখনও তাই 
রয়েছে। তার বিশেষভাবে নিার্দন্ট অভিবক্ত ঘটে কিভাবে সেটা এখন 
প্রাতপাদন করা যেতে পারে। অবশ্য গোড়ারই বলা দরকাগ, তার অভিব্যাক্ত 
ঘটে আর্থনীতিক শোষণে, এই শোষণের দরদন মুক্ত দেশগ্যাল তাদের 
প্রাকৃতিক সম্পদের একটা মোটা অংশ থেকে বণ্চিত হয়, যে-সম্পদ তাদের 
আর্থনশীতিক উন্নয়নের জন্যে এত জরুরী দরকার জিনিস। সামারক 
আক্রমণের সাগ্রাজ্যবাদণ কর্মনপীতি মুক্ত দেশগ্ীলর জাতীয় প্রগাঁতর পথে 
আরও একটা প্রাতবন্ধ সৃন্টি করে _ যেহেতু সামরিক খরচখরচা বাবত্ 
গ্‌রযত্বসম্পন্ন পাঁরমাণে অর্থ বরাদ্দ করার দরকার হয়। সেটা ঘটে যখন 
সাম্রাজ্যবাদীদের কোন সামরিক জোটে জাঁড়ত দেশের কাছে তারা সেটা 
দার করে সরাসরি, কিংবা যখন সীমান্তে বিপজ্জনক পারাস্থাতির দরুন 
কোন শান্তপূর্ণ দেশ তার প্রাতিরক্ষাব্যবস্থা বাড়িয়ে তুলতে বাধ্য হয়। 
এইভাবেও সাম্রাজ্যবাদ তার প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপানবেশগুলির 
সামাজিক প্রগতির শত্রু। কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ এসব দেশের 
আত্যন্তরক [বিষয়ে হস্তক্ষেপের আতি রূঢ় ব্যবস্থা ধারে একেবারে আক্ষারক 
অর্থেই বলগ্রয়োগ কা'রে সামন্ত-জমিদার মহলের প্রাতিক্রিয়াপল্থীদের ক্ষমতায় 
বসায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে যখন ইতোমধ্যে সাধিত বাভন্ন সামাঁজিক- 
আর্থনশীতিক ব্যবস্থাবলি পজিতন্তাবরোধা ব্যবস্থাবীলিরই অনুরূপ হয়ে 
উঠতে থাকে তখন সাম্রাজ্যবাদ বাক্তিগত পঃজিকে সর্বাত্াক সহায়-সমর্থন 
দেয় এবং তার শাক্ত বাড়াবার জন্যে কোন চেষ্টারই ত্রুট করে না। মুক্ত 
দেশগদুলিতে জাতিগ্ীলর মধ্যে দেশপ্রেমিক এবং বৈপ্লাবিক মনোভাব দমন 
করা, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া ব্যবস্থা এবং 'পশ্চমঈী জীবনযান্রাপ্রণালী'র 
শ্রেন্ঠত্ব' সম্বন্ধে প্রত্যয় সৃষ্ট করাই উপাঁনবেশবাদী মতাদর্শগত 
সম্প্রসারণের লক্ষ্য। 
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কাজেই, উপানবেশবাদ যেকোন রূপ ধারণ করুক না কেন, সেটা মুক্ত 
দেশগ্লির কাছে প্রতিক্রিয়াশীলতারই সমার্থ শব্দ। 

কৃভিন্ন ঘটনায় দেখা গেছে, সমসামাঁয়ক উপাঁনবেশবাদীদের যেসব 
সাফলা ঘটেছে সেগুলো সাধারণত সমস্থিত হয় নি। আমরা বারবার বিশেষ 
গর্ব দিয়ে দেখিয়েছি, আমাদের একালে উপানবেশবাদের দূরপাল্লার 
ভাবিষাং স্পষ্টতই অন্ধকার। পাঁথবীতে এখনকার শাক্তর অনুপাত 
সাম্রাজাবাদের অনাচার চালাবার ক্ষে্্টাকে ক্রমেই আরও বোঁশ সীমাবদ্ধ 
করে ফেলছে। সাগ্রাজাবাদীরা নিজেদের মা্জমাফিক বিভিন্ন জাতির ভাগ্য 
নিয়ন্ণ করতে পারত -_ সোঁদন চলে গেছে। 

আঁধকল্তু, বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থা এমন যাতে জাতীয় মুক্তির 
শক্তিগ্লি উপ্নিবেশবাদীদের বিরদ্ধে একটার পরে একটা জয়লাভ করতে 
পারে। অর্থৎ কিনা, সশস্র শাক্ত বাড়িয়ে, গিংবা এশিয়া, আফ্রকা আর 
বৈষাঁয়ক সম্বল-সংস্থান থেকে আরও হুশ্ডি কেটে, কিছ্‌তেই সাম্াজাবাদীরা 
জাতীয়-মক্ত আন্দোলনের 'ির্দ্ধে সংগ্রামে নিজেদের পক্ষে পাল্লা ভার 
করতে পারে না। বরং তার উল্টো হচ্ছে; সমসামায়ক উপানিবেশবাদীরা 
তত অন্নশস্ আর ডলার জড়ো করছে সেটা দেখা যাচ্ছে তাদের বাঁঞ্ছত 
ফল লাভের পক্ষে ক্রমেই আরও কম কার্যকর হচ্ছে _ তাদের বিভিন্ন 
সামারক হঠকারিতার বহ; ব্যর্থতা থেকে সেটা দেখা যাচ্ছে, যেমন, দক্ষিণ 
ভিয়েনামে মাঁক্ন সামারক শক্তির বিপুল সমাবেশ করা সত্তেও তারা 
সে দেশে দেশপ্রেমিক আন্দোলনের সঙ্গে এ*টে উঠতে পারে নি। 
দঢ়সংকজপ এবং অধাবসায়েরই উপর সব নির্ভর করছে। মুক্ত দেশগৃিলতে 
সাগ্ভাজাবাদের 'সাহাফা দেবার [বিষয়টাকে দন্টান্ত হিসেবে ধরা যেতে 
পারে। নয়া-উপানবেশবাদের দীর্ঘমেয়াদী কর্মনশীতিওয়ালারা আশা করে, 
দরাজ হাতে খণ আর অনুদান 'দয়ে তারা শেষপর্যন্ত নতুন সার্বভৌম 
রাষ্ট্রগুির সৃনজরে পড়বে এবং এঁ রাষ্ট্রগৃঁলর সায্রাজ্যবাদ-ঘেন্বা অবস্থান 
আর প:জিতান্ত্িক ধারায় বিকাশ স্ানশ্চিত হবে। সাগ্াজ্যবাদশীরা তাদের 
প্রাক্তন উপণানবেশ এবং আধা-উপানিবেশগুলিতে ষত ভলার, স্টা্লিং আর 
ফ্রা ঢালে সেটা এই মতলব হাসিল করার জন্যেই। কিন্তু তাই বলে তাদের 
এই মতলব হাসিল হয়ই এমন নয়। 'বাভিন্ন সার্বভৌম অধিকার এবং জাতীয় 
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স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে মুক্ত দেশগুলি সাস্সাজ্যবাদী সরকারগ্ীল থেকে 
পাওয়া তহবিল এমনভাবেও ব্যবহার করতে পারে যাতে সেটা নয়া- 
উপানবেশবাদী অন্প্রবেশের সহায়ক না হয়ে জাতীয় অর্থনশীতির শাক্ত 
বাড়াতে সহায়ক হয়। 

আরও একটা তথ্য দেখা যেতে পারে৷ সাগ্রাজ্যবাদীরা স্বশগপ্রণোদিত 
হয়েই ম্ক্ত দেশগুলির ছাত্রদের ভরতি করে : এই ছাত্রদের অনুগণ্ত 
দালাল বানাতে পারবে বলে তারা প্রত্যাশা করে। কিন্তু এই প্রতগশা 
বাস্তবায়ত হবে বলে তারা কখনও নিশ্চিত থাকতে পারে না। এঁশয়া, 
আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বহু ছাত্র বিভিন্ন পশ্চিম? 'বশ্বাবদ্যালয় 
এবং কলেজ থেকে পলাতক হয়ে পরে সাম্রাজ্যবাদ আর নয়া-উপানিবেশবাদের 
বিরুদ্ধে দূঢ়স*্কল্প সংগ্রামী হয়ে উঠেছে, এটা একটা নির্ধারত তথ্য। 
এাশয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমোরকার দেশে দেশে জনগণের জন্যে 
রাজনশীতিক আত্মসচেতনা বাড়ছে __ তার অর্থ হল এই রকমের পাঁরাস্থিতি 
ঘটবে আরও ঘন ঘন। 

কাজেই, বর্তমান এীতহাঁসক বিন্যাসে জাতীয়-ম্দাক্ত আন্দোলন নয়া- 
উপানবেশবাদের আক্রমণের বিরদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, শুধু তাই নয়, 
তার বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামও চালাতে পারে, এর ফলে শেষপর্যন্ত রাজনীতিক 
উৎপাঁড়ন, সামারক আদেশ-নির্দেশ আর আর্থনীতিক শোষণ থেকে পারন্রাণ 
আসে _. অবশা এই আন্দোলন যদ শাস্তি, সমাজতন্ত্র এবং আন্তজাতিক 
প্রলেতআরয়েতের শাক্তগন্লির সঙ্গে মৈ্রীবদ্ধ হয়ে চলে। 

নয়া-্উপনিবেশবাদের আস্তিত্বটাকে বুর্জোয়া লেখকদের আজকাল স্বীকার 
করতে হচ্ছে। তাঁদের একজন বলেছেন: 'ড়ান্ত রূপের নয়া-উপপানিবেশবাদদের 
অর্থ হল এই যে, এমনসব লোক রয়েছে যারা উপনিবেশবাদের পুরন 
ব্যবস্থাটা ছাড়তে রাজ এবং নতুন নিভ'রশশলতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে 
চায় __ সেটা সাধারণত আর্থনীতিক ধরনের -- যাকে বলা হয় "খড়াক 
দিয়ে উপানিবেশবাদ'।* আসল কথাটা হল এই যে, আঁফ্রকায় নয়া- 
উপাঁনবেশবাদ চলেছে ফলাও। কোন কোন আর্থ এবং অন্যান্য শাক্ত 
আখিপত্য লাভ করেছে, কিংবা তা করবার চেম্টায় আছে। 'নয়া- 
উপানিবেশবাদ আফ্রিকানদের উদ্ভট কল্পনা কিংবা কমিউানজমের উদ্তাবনা 
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মাত্র নয়।* কোন কোন বুর্জোয়া লেখক অবশ্য বাস্তবতার বিরোধিতা 
কারে নয়াউপনিবেশধাদ বলে কিছু নেই এই মর্মে দট়োক্তি করে। যেমন, 
উন্নয়নশীল দেশগুলির উদ্দেশে ব্রায়ান ক্রোঁজয়ে বলেন, এ দেশগুি 
শতিক্ততা আর আঁবশ্বাসের উপাঁনবোশক অতীত ছেড়ে সদা-স্বাধীন দেশগযাল 
এবং প্রাক্তন সাম্নাজ্যিক শক্তিগুলির মধ্যে নতুন এবং আরও সমস্থ সম্পর্ক 
গড়ে তুলনক' আর এই সম্পর্ককে বলা হোক 'পারস্পাঁরক [ির্ভরশীলতা' ।** 

সংজ্ঞাবদ্ধ করে বলা বায়, নয়া-উপনিবেশবাদ হল আর্থনীতিক বিচারে 
অনগ্রসর দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণেরই অন্ববা্ত :- যাঁদও 
তাতে উপায়-উপকরণ খাটানো হয় ভিন্ন রকমের! শোষণের বিভিন্ন রূপ 
আর প্রণালী বদলেছে __ সেটা বদলেছে দু'রকমের উপাদানের প্রভাবে : 
সমসামায়ক প:ঁজতন্বের বিভিন্ন কাঠামগত পাঁরবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
বিভিন্ন আভ্যন্তারক উপাদান, আর বিভিন্ন বাইরের উপাদান, সেগনালর 
মধ্যে নিষ্পাশ্তমূলক হল দুটো __ সমাজতান্তিক বিশ্বব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান 
পরাক্রম, আর জাতীয়-মনক্তি আন্দোলনের জোয়ার। নয়া-উপানবেশবাদী 
কর্মনশতি খাটিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা গণতাল্তিক জাতীয়-মুক্ত আন্দোলনের 
সামাঁজক মর্সবন্তুটাকে কেড়ে নিতে চায় এবং উত্থানশশল রাষ্ট্রগলকে 
অধিকারের সমানতা না দিয়ে তাদের প:জিতান্তিক গাঁণ্ডির মধ্যে বজায় 
রাখতে চায়। উন্নয়নশীল দেশগঢুলিতে 'পঃজিতন্ত কায়েম করার জনো' এবং 
আগেউৎপাঁড়ত জাতিগৃলর স্বাধীন বকাশের কর্মসূচি ধরা বন্ধ করার 
জানো তারা বেপরোয়া হয়ে চেষ্টা করছে। সমসামায়ক উপনিবেশবাদের প্রধান 
ঘাঁটি হল মার্কন হক্তরা্্র; আন্তর্জাতিক ঠেঙাড়ে প্দীলস এবং জাতীয় 
নবীক্তর জন্যে যারা লড়ছে সেইসব জাতির জল্লাদ হিসেবে মাঁক্ন য্তরাষ্ট্রের 
স্বরূপ সবন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যারা ওকালাঁত করে তারা এশিয়ায় আর 
সাঁফ্রকায় মাকিনি যুক্তরাষ্ট্রের একটা [বিশেষ স্বার্থের কথা বলতে বড় 
ভালবাসে __ এই বিশেষ স্বার্থটা নাক ইউরোপীয় উপাঁনবোশক শাক্তগীলর 
স্বার্থ থেকে ভিন্ন রকমের। এইসক অণলে মাকিন যুক্তরান্ট্রের কার্ষকলাপ্প 
1দ৩টয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিস্তর কেড়ে গেছে: -আর এ প্রবক্তারা দেখাতে 
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চেষ্টা করে, এই কার্যকলাপ কেবল কাঁমউনিজমকে 'গাণ্ডিবদ্ধ করে রাখার, 
কম্নিদীতপ্রসৃত, তারা অসূয্রক উক্ত করে বলতে চায় 'মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের 
সঙ্গে জোট কিংবা, এমনাকি, বন্ধতও হতেই হবে সেটা আবচ্ছেদাভাবে 
সধাশ্লি্ট নয়', 'তা হবার দরকারও নেই'।৯ 

মার্কন নয়া-উপানবেশবাদের মতাদর্শওয়ালারা বলে, এশয়ায় এবং 
আফ্রিকায় মার্কিন যুক্তরান্ট্রের কর্মনশীতকে পরস্পরাবিরোধী দটো বিকজ্পের 
একটাকে বেছে নিতে হবে: হয়, উপাঁনবেশ এবং আধা-উপানবেশগনলিকে 
রাজনীতিক স্বাধীনতা দেবার পক্ষে ঘোষণা করতে হবে, সেটা অনুকূল 
অবস্থা সাঁন্টর সহায়ক হবে, তাতে মার্কিন ফুস্তরাষ্ট্ররে আয় বাড়বে, আর 
নইলে, -_ মার্কিন য্বক্তরাস্ট্রের খাই বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া চলবে না, যাতে 
প্রন উপাঁনবোশক শক্তিগলি অসন্তুষ্ট না হয়, তাদের আর্থনগীতিক 
স্বার্থ যাতে ক্ষ না হয়, আর পশ্চিমী মিতদের সঙ্গে মাকন যবক্তরাষ্ট্রের 
সম্পর্ক বিপন্ন না করে। তবে, শেবপর্যন্ত আরও বোঁশ মুনাফার জন্যে 
কামনাই জিতে যায়: প্রধান প্রাতিদ্ন্ী গ্রেট বূটেন আর ফ্রান্পকে ধাক্কা 
মেরে হাটয়ে দিতে এবং মুক্ত দেশগুলির যেখানেই সম্ভব নিজস্ব একক 
আধিপত্য কায়েম করতে মাঁর্কন সাম্রাজ্যবাদী দ্বিধা করে না। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এশিয়ায় (মোটামুটি আঠারো শতকে এবং 
উনিশ শতকের গোড়ার দিকে) এবং আফ্রকায় (প্রধানত উনিশ শতকের 
শেষের দিকে) উপনিবেশ নিয়ে কাড়াকাঁড়তে মাঁকিন য্স্তরাম্ট্র ইউরোপীয় 
শক্তিগ্ীলর সঙ্গে প্রাতদ্বন্থিতা করে ?ন। প্রথমত, আঠারো শতকের শেষ 
দশক অবাধ মার্কন হ্ুক্তরাম্ট্র নিজেই ছিল বৃটেনের উপনিবেশ; দ্বিতীয়ত, 
প:জিতাল্লিক এবং সাগ্রাজাবাদণ রাষ্ট্র হিসেবে তার দিকাশ আরম্ভ হয়োছল 
অনেক পরে। প্‌য়ের্তো রিকো, ফিলিপাইন এবং হাওয়াই গ্রাস করে গার্কন 
যুস্তরা্টী শেষপর্যন্ত উপনিবেশিক আগ্রাসনে নেমোছল, কিন্তু, দক্টান্তস্বর্প, 
গ্রেট বৃটেন আর ফ্রান্সের গুপাঁনবৌশক আগ্রাসনের সঙ্গে তার কোন তুলনা 
চলে না _ এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাককালে মাঁক্ন ুক্তরান্ট্রের 
উপানবেশের মোউ আয়তন ছিল বাঁটশ ওপাঁনবোশক সাম্রাজোর বোধহয় 
এক শতাংশ, আর ফরাসী উপানিবোশিক সাম্রাজ্যের ২-৫ শতাংশ। 
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এটা প্দষিয়ে নেবার জন্যে মাক যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি করল সেই যাকে 
বলা হয় তার নিজস্ব 'অদৃশ্য' ওপানিবৌশক সাগ্রাজ্য। মার্কিন হ্বক্তরাষ্ট্রের 
মাঁক্কন য্যস্তরাত্ট্র আনবার্ধভাবেই 'বাভন্ন আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক 
নিয়ন্ত্রণের যে নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে সেটা প্রকৃত পক্ষে জাতিগ্ীলকে 
পদানত করার জন্যে আগেকার বৃটিশ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের 
অপেক্ষাকৃত স্থল পদ্ধতিগীলর চেয়ে বেশি কার্যকর” 

বৃহৎ শক্তিগ্লির মধ্যে একমাত্র মাক যুগরাষ্্ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
1ভতর থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিল। মার্কন বুক্তরাষ্ট্র বরং এ 
যদ্ধ থেকে বিপুল পাঁরমাণ মনাফা করে নিয়োছিল। কিন্তু, এক সময়ে 
প্রবল পরাক্রমশালী উপানবেশভোগী শক্তি বুটেন এবং ফ্রান্সের জাতীয় 
অর্থনীতি যুদ্ধের পরে বদ্ধ দশায় পড়ে শ্িয়োছিল, সেই অবস্থা চলোছল 
কয়েক বছর ধরে। যুদ্ধের পরে মার্কন ফুক্তরাম্ট্র হয়ে উঠল একচেটিয়া 
পরধাঁজতন্তের একটা মজবুত ঘাঁটি, মাকিন য্যক্তরাম্ট্র নিজের অবস্থানগ্যলকে 
এজব্ত করে নিল এবং হয়ে উঠল পংজিতান্তিক দুনিয়ার নেতা। 

শুধ্য উপনিবেশগদ্লির উপর নয়, উপানবেশভোগণ দেশগুলির উপরও 
আধিপত্য কায়েম করতে মার্কন সাগ্রাজ্যবাদীরা রূপ নয়, তারা যেন 
তদের পন প্রাতদ্বন্ধীদের ঠেলে হটিয়ে দিয়ে পৃথিবাঁটাকে নতুন করে 
ভাগাভাগি করার বড় সাধের স্বপ্ন সার্থক করবার অবস্থায় এসে গেল। 
আসলে, তাদের লক্ষ্যও তাদের পাঁশচম ইউরোপীয় হস্সাদারদেরই মতো 
একই, তবে. মতলবটা তারা হ্যাসল করতে চায় নতুন নতুন কায়দায় _- 
কেননা, সরাসরি উপাঁনবেশিক শাসনের পুরন ধরনগলোর দিন আর নেই। 
আমোরকার একজন প্রগতিশীল অর্থনীতাবদ জেমৃস এস. আযালেন 
আফ্রিকায় মার্কন একচোটয়া কারবারগাীলর 'বাভল্ন কর্মনীত সম্বন্ধে 
িখেছেন : আফ্রিকার সমগ্র ওপানবেশিক গড়ন বজায় রাখায় এখন ওঅল 
স্টীটের ব্যাঙ্কারদের প্রবল কায়েমী স্বার্থ রয়েছে, যাতে লুটের মালে 
|শিজেদের বখরাটা বাড়ে, তারা কেবল সেইসব পারিবর্তনেরই পক্ষে 
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অবস্থা বদলে গেল বলে মার্কিন সাম্াজ্যবাদীরা প্রত্যক্ষ উপনিবোঁশক 
আধিপত্যের পুরন, সেকেলে ধরনধারন ব্যবহার করতে পারে না: এসে গেল 
সমাজতান্বিক বিশ্বব্যবস্থা, তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব পড়তে থাকল পাঁথবীর 
ঘটনাবলির উপর; উপানবেশ এবং নির্ভরশীল দেশগ্দীলতে জাতীয়-মক্তি 
আন্দোলন আগেকার যেকোন সময়ের চেয়ে বিস্তৃততর পাঁরসরে সক্রিয় হয়ে 
উঠতে থাকল। এই নতুন অবস্থায় নতুন নতুন পদ্ধতির দরকার দেখা [দল । 
মাকি'ন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমোরকায় নয়াউপানবেশবাদশী কর্মনীতির যেসব 
রূপ আর পদ্ধীত নিয়ে চলছিল সেইগুলিকেই তারা এশিয়া এবং আফ্রিকার 
দেশগালর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে খাটাতে আরপ্ত করল। 

ইদানীং কুর্জোয়া প্রচারে জিদ ধরে বলা হয়েছে যে, মুক্ত দেশগুলিতে 
রাজনীতিক অস্মাবধাগ্মীলি এবং আরও বোঁশ মাত্রায় আর্থনীতিক 
অসংবিধাগুল ঘটছে তার কারণ বৃহৎ শাক্তগ্যীলর সন্তিয় সাহায্য অপ্রতুল! 
এ প্রচারে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সাম্রাজাবাদী শক্তিগলর মধ্যে কোন 
পার্থকা টানা হয় না, তাতে বলা হয় সোভিয়েত ইউনিয়নও যেন আলোচ্য 
দেশগ্দলর সামাজিক এবং আর্থনীতিক িকাশে পঁছিয়ে থাকার জন্যে 
দায়ী। প:ঁজিতান্ত্িক পশ্চিমে, এমনাক কোন কোন উন্নয়নশশল দেশেও 
এই পছিয়ে থাকা [বিকাশ নিয়ে আলোচনার মধ্যে এমন মত প্রকাশ করা 
হয় যে, সুদর্ঘকালের নিম সাগ্রাজ্যবাদশ শোষণের ফলে প্রাক্তন উপনিবেশ 
এবং আধা-উপানিবেশগ্দীলর যেসব ক্ষতি হয়েছে সেটা পূরণ করার জন্যে 
সমাজতান্ঘিক এবং সাম্রাজ্যবাদী দু'রকমেরই শিল্পে-অগ্রসর রাষ্ট্রগুলির 
সমান-সমান অংশ নেওয়া উচিত। কিন্তু উন্নয়নশশল দেশগুলির আর্থনশীতক 
দশার জন্যে সমাজতান্ত্িক রাষ্ট্রগুলির কোন দায়িত্বই নেই, এ দশা হল 
উপানবোশক আধিপত্য এবং নয়া-উপনিবেশবাদী কর্মনীতিরই ফল। 
কাজেই, সমাজতান্তিক আর সামাজাবাদী সমগ্ত 'ধনী' রাষ্ট্রকে একত্রে তালগোল 
পাকিয়ে, বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় এবং বহপক্ষায় চুক্ত অনুসারে উন্নয়নশশল 
দেশগনলকে সহায়তা দেবার জন্য উভয় রকমের রাষ্ট্রগীলর কাছে একই 
রকমের দাবি করার কোনই কারণ নেই। 

অতাতে এবং এখনও উদীয়মান দেশগৃলি এবং অগ্রসর শিল্পসমূদ্ধ 
রাষ্ট্রগৃইলির আর্থনীতিক উন্নয়নের মান্রার পার্থকোর উদ্ভবের কারণ হল 
প:জিতান্ত্িক আর্থনীতিক ব্যবস্থা। পুজিতান্নিক বাবস্থার ভিতরে অনগ্রসর 
দেশগুলির ভূমিকাটাকে কাঁচামালের যোগানদার এবং পুজি 'বাঁনয়োগের 
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লাভজনক সুযোগ্স্যাবধার কেন্দ্র হিসেবে পাঁরণত করে রাখা হয়েছে, 
বহুলাংশে এই দেশগ্লির উপর শোষণ দিয়েই অগ্রসর পঃুজিতান্িক 
দেশগ্ঁলতে জীবনযাত্রার অপেক্ষাকৃত উচ্চ মান সম্ভব হয়েছে এবং সেটা 
বজায় রাখা হয়। এইসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাক্তগুলি যে-সাহাষ্য' দেয়, 
নয়া-উপাানিবেশবাদের প্রবন্তদের মুখে যে-সম্বন্ধে কথার শেষ নেই, সেটা 
সাম্াজাবাদীদের লুটের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মান্র। 

কোন কোন রাষ্ট্র যে ভদের প:জিভান্তিক অর্থনীতিতে বৃদ্ধির 
অপেক্ষাকৃত উ“্চু হার ঘটাতে পেরেছে ভার একটা কারণ হল এই যে, মুক্ত 
দেশগুলির জনগণকে শোষণ করার জন্যে তারা নতুন নতুন উপায় ধরেছে। 
কতকগ্মল ক্ষেত্রে নিজেদের কোন কোন উপানিবেশকে ভেবেচিন্তেই 
রাজনীতিক স্বাধীনতা দিয়ে তারা তার সঙ্গে সঙ্গে এসব দেশের অর্থনীতির 
উপর নিজেদের মুঠো বজায় রাখার বাবস্থা করেছে। 

উপনিবেশবাদের সাফাই গাওয়া, প:জিতান্ত্িক উৎপাদনপ্রণালী আর 
জাীবনযাত্রাপ্রথালী দীর্ঘস্থায়ী করা এবং একমাত্র পজিতন্্ই অনগ্রসর 
দেশগ্যীলকে প.নরুজ্জীবত করতে সক্ষম এটা প্রমাণ করাই নয়া- 
উপানবেশবাদ প্রচারের প্রধান লক্ষ্য। এই মতলব হাসিল করার জন্যে হরেক 
রকমের নয়া-উপানবেশবাদী তত্ব ব্যবহার করা হয়, এবং কেবল পংজিতান্ত্িক 
পশ্চিমে নয়, উন্নয়নশীল দেশগদলিতেও কোন কোন মহলে সেগুলি ব্যাপকভাবে 
গ্রাহ্য হয়। মার্কন অর্থনশীতাবিদ ওয়াল্ট রপ্তভের* “আর্থনীতিক বাদ্ধির 
1বাভন্ন পর্ব সংক্রান্ত তত্ব বিশেষভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে _ এতে 
কারবারী কার্ষকলাপ সীমাবদ্ধ করার কিংবা বন্ধ করার যেকোন কার্যকরণ 
থেকে বিরত থাকে । 

উপনিবেশবাদের সাফাই দেবার চেষ্টায় কোন কোন বুর্জোয়া মতাদর্শ ওয়ালা 
আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমোরকার দেশগুলির সামাজিক-আর্থনীতিক 
অনগ্রসরতার জন্যে এসব দেশের মানুষেরই উপর দোষারোপ করার চেষ্টা 
করে। এঁদক দিয়ে ভারতে ভূতপূর্ব মার্ক রাষ্ট্রদূত জন্‌ কেনেথ্‌ 
গলাব্রেথের মনোভাবটা বৌশষ্টাসৃচক _ তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, 
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ভারতের পক্ষে জনশিক্ষার উন্নয়নের চেয়ে জাতীয়-শিল্পান্নয়ন কম 
প্রয়োজনীয় ।* 

তবে, সাগ্রাজ্যবাদীরা সমস্ত ক্ষেত্রে মুক্ত দেশগদালতে সামাঁজক প্রগগাতরই 
বিরোধী, এমন কথা ভুল। তারা বরং চায় এমন উন্নয়ন হোক পাঁজনীতিক 
পদ্ধাততে। তারা দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে _ একটা রাজনশীতিক, 
অন্যটা আর্থনীতিক। যেমন, লাতিন আমেরিকার দেশগুঁলতে কোন কৌন 
প্রগাতিশশল ব্যবস্থার (যেমন, কৃষিসংদকার, আর্থ ব্যবস্থার উল্লাতিবিধান, 
ইত্যাদ) আনুকূল্য করার জন্যে “সাহায্য এবং ক্রেডিটের ব্যবস্থা আছে 
মাক্নি যুক্তরান্ট্রের পৃন্ঠপোষিত প্রগাতর জন্যে মৈত্রী" পরিকজ্পনায়। 
লাতিন আমোরকার দেশগ্লকে পজিতান্ত্িক খাতে চালিত করা, দেশীয় 
বাজারগলিকে আয়ত্ত করা এবং এইভাবে কিউবার ধরনের যেকোন মূলগত 
বিপ্লব যাতে ঘটতে না পারে তার ব্যবস্থা করাই এই পাঁরকল্পনার 1পিছনে 
মতলব। এশয়া এবং আফ্রিকার দেশগ্‌লির জন্যেও মূলত অনুরূপ ধরনের 
পরিকল্পনা ফাঁদা হয়েছে। ব্যক্তগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রের উন্নয়নের উপর 
মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয় বিশেষভাবে; রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উন্নয়নের ফলে 
সাধারণভাবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিক্ততা সান্টি হয়েছে _- যাঁদও, লাভজনক 
হলে এক্ষেত্রে সহযোগিতা করতেও সাম্মাজ্যবাদীরা অস্বীকার করে না। 

সামাঁজক প্রগতি রুখে দিতে সাম্রাজ্যবাদ অক্ষম হতে পারে _ তব, 
অনগ্রসর দেশগনুলিতে রাজনীতিক এবং সামাজক উন্নয়ন কোন্‌ আভিম,খে 
চলবে সে ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের বক্তব্যের একটা গুরুত্ব আছে। মুক্ত 
দেশগলি যাতে প্নজতান্তিক ব্যবস্থা থেকে বোরয়ে না যায়, কিংবা, 
সমাজতন্টের দিকে এই দেশগুলির বিকাশ যাতে অন্তত ব্যাহত করা কিংবা 
দেরি কারয়ে দেওয়া যায়, সর্বোপার সেটাই সাম্রাজ্যবাদের গরজের বিষয়। 
ঘটনাবাল থেকেই দেখা যায়, 'বাভন্ন সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষ খাড়া করা এবং 
সেগুলিকে ফুসলে বিভিন্ন সামরিক জোটে ঢুকিয়ে নেওয়া থেকে চক্রাস্ত-বলে 
ক্ষমতাদখল, পিটুনী আভযান আর ওপনিবৌশক দ্ধ অবাধ যেকোন 
রকমের অর্থনীতি-বাহ্ভূত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও সাম্রাজ্যবাদীরা কোন 
বিবেকযন্তণা বোধ করে না। 
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১৯২ 


ওউপানবেশিক যুদ্ধ আর সামারক জোট, চক্রান্ত আর সন্দাসন, 
নাশকতামূলক কার্যকলাপ আর আর্থনীতিক চাপ আর উৎকোচ, এই সমস্ত 
উপায়ই তারা ধরে _ যাঁদ সেটা 'দয়ে মুক্ত দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদীদের 
কর্তৃত্ব চাঁলয়ে যাওয়া সম্ভব, কিংবা এই দেশগালর স্বাধীনতাকে যাঁদ শহধদ 
একটা আনমষ্ঠানিক ব্যাপারে পারণত করা যায়, কিংবা যাঁদ তাদের স্বাধীনতাই 
অপহরণ করা থায়। 

নয়া-উপানিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোই যে সদ্য-স্বাধীন 
রাষ্ট্রগ্াীলর সামনে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন একটা কাজ সেটা দেখা গেল; 
একই নারখে সেটা হল এই রাষ্ট্রগযীলর জাতীয় আর সামাজিক প্রগতি 
এবং স্বাধীন উন্নয়ন সুনিশ্চিত করারও সংগ্রাম। 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
আর্থনীতিক স্বাধীনতার সমস্যা 


১ কত পিছনে ? 


তৃতীয় দ্যানয়ার দিকে একটু খটিয়ে তাকালেই করুণ তবদু অকাট্য একটা 
বাস্তবতা চোখে পড়ে: এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাঁতন আমোরকার দেশগনাল 
অর্থনীতিগতভাবে শিল্পোননত দেশগাল থেকে অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। 

আন্তর্জাতিক পাঁরসংখ্যান থেকে পাওয়া কতকগ্ল 'নদেশিক থেকে 
মনক্ত দেশগুলির আর্থনীতিক অনগ্রসরতা এবং বৈষয়িক দ্রব্যসামগ্রণ থেকে 
এইসব দেশের মানুষের বণ্িত অবস্থার পর্ণাঙ্গ পাঁরসরে পাঁরিমাপ করা 
যায়। মাথাপছন বার্ধক জাতীর আয়ই সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উপযোগণ 
নির্দেশক। জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, সপ্তম দশকের গোড়ার 'দকে অগ্রসর 
পঃুজতান্রিক দেশগ্যিলতে মাথাপিছ বার্ধক গড় আয় ছিল ১,০৩৭ ডলার, 
আর মুক্ত দেশগ্ীলতে সেটা ছিল ৮৩ ডলার। এই দুটো অঙ্কের মধ্যে 
তুলনা করলে দেখা যায়, আর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেন্ধে প্রাক্তন উপাঁনবেশ 
এবং আধা-উপানবেশগ্দালর পিছিয়ে থাকার মাত্রা ছিল ১২ (১,০৩৭ ;৮৩)। 

এই নিদেশিকটি পাঁরাস্থাতর চিত্র তুলে ধরেছে -. তব, গড়পড়তা 
পারিসংখ্যান-তখ্যের সাধারণভাবে লাক্ষাণক যাবতীয় হ7াটই এতে রয়েছে। 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করতে গেলে আতি অসন্তব আজগাঁব 
বসদ্ধান্ত এসে যেতে পারে। যেমন, যেসব দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় 
পাঁথবীতে সবচেয়ে বেশি সেইসব দেশের নামের তালিকায় সবার উপরে 
রয়েছে ছোটখাটো দুটো ক্ষদ্র নূপাঁত-শাসত রাজ্য কোয়াইট এবং কাতারের 
নাম। কিন্তু, এর থেকে যা মনে হতে পারে সেভাবে এই দেশদাঁট পাঁথবীতে 
সবচেয়ে সম্পদশালী এবং অর্থনীতিগতভাবে সবচেয়ে উপ্চু মান্রায় উন্নীত 
নয়। সেটা তো দূরের কথা। ব্যাপারটা এই: তৈলের সবচেয়ে বড় বড় 


১৯৪ 


একচোটয়া কারবার তাদের তৈল সম্পদ আহরণ করে, এই বিশেষ সুযোগের 
বাবত এ দুই দেশের সরকার তাদের কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা পায়। 
এ টাকা যায় সমাজের উচ্চতর সামস্ততান্ত্িক স্তরের হাতে, তারা যথার্থই 
অগাধ বিত্ত-সম্পদের মালক। কিন্তু কোয়াইট আর কাতারের বাদবাঁক 
মানুষ _ ব্যাপক জনসাধারণের দারিদ্যু আর দুর্দশা আতি শোচনীয়। 

১৯৬৪ সালে জেনেভায় বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনে 
এই বিষয়ে বন্তৃতাপ্রসঙ্গে কেনিয়ার প্রাতানাধ সে দেশের শিল্প-বাধসায় মন্ত্রী 
জে. জি. কিয়ানো বলেছিলেন, '...বাভিন্ন কেতাবী বিবরণে আর অর্থশাস্তের 
পাঠ্যপ্যস্তকে বলেই চলা হচ্ছে যে, উন্নয়নশীল দেশগ্ালতে মাথাপছুন বার্ষিক 
আয় ৩০ ডলার আর ৬০ ডলার, কিংবা ১০০ ডলার অবাঁধ, কিন্তু উ্নয়নশশল 
দেশগদলিতে কোটি কোটি মানুষ জীবনের যে নির্মম বাস্তবতার সম্মুখীন 
তার কোন উপলান্ধ নেই এইসব পরিসংখ্যানে। িফুত নিষূত মানষ 
রয়েছে যাদের আদৌ কোন আয়ই নেই। ওবেলার জন্যে একগ্রাস অন্ন 
জ্‌টবে কোথা থেকে, িংবা রাত্রে মাথা গুজবার ঠাঁই হবে কোথায়, তার 
কোন স্থিরতা নেই তাদের জন্যে। পাঠ্যপ্ন্তকে লেখা মাথাপিছু; আয়ের অঙ্কে 
কোন অংশই তাদের নেই।* পাঁরসংখ্যানের গড়পড়তা হিসাবের মধো থে 
গোঁজামিল লুকনো থাকে তার উপর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়ে এই বজ্তা 
পারাশ্থিতির একটা স্পম্ট চিত্রই তুলে ধরেছেন। 

পংাঁজতাল্িক দ্ানয়ার উচ্চ-াত্রায় শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগনীল এবং এশিয়া, 
আঁফ্রকা আর লাতিন আমোরকার দেশগ্যালর মধ্যে যে বিপুল আর্থনীতিক 
ব্যবধান রয়েছে তার আরও যথাযথ চিত্র তুলে ধরার জন্যে অন্যানা অঙ্ক 
আর তথ্য হাঁজর করা যেতে পারে। মুক্ত দেশগঠীলতে মানুষের সবচেয়ে 
প্রাথীমক চাহিদা খাদ্যসংক্রান্ত চাহদা ক পাঁরমাণে মেটে না-মেটে সেই বিষয়ে 
অঙ্ক ধরে দেখা যেতে পারে। ক্যালোর আর প্রোটিনের হিসাবে দৈনিক 
খাওয়ার গড় পাঁরমাণ নিয়ে এখানে আলোচনা করতে হবে। পাঠক হয়ত 
আপান্ত তুলে বলতে পারেন এখানেও তো সেই গড়পড়তার ব্যাপার। তা 
ঠিক, কিন্তু পার্থক্য আছে: এক্ষেত্রে পারসংখ্যানের ফাঁকর ফাঁক নেই _ 
কেননা, সবচেয়ে ধনী আরব শেখও 1দনের পর দিন মান্মষের প্রয়োজনের 
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চে ১৯৩ 


চেয়ে বৌশ পাঁরমাণ খাদ্য খেতে পারে না। বলা যেতে পারে, এক্ষেত্রে প্রকৃতই 
এইসব পরিসংখ্যানের গড়পড়তা হিসাবের অপেক্ষাকৃত বৌঁশ যথাযথতা 
'নাশ্চিত করে দিচ্ছে ! 

মানুষের দৈনিক প্রয়োজন হল, কে কি কাজ করে তদনুসারে, ২,৫০০ 
থেকে ৪,০০০ ক্যালোরি। গড় পাঁরমাণ ৩,০০০ ক্যালোরি ধার্য করা যেতে 
পারে। নিচে দেওয়া সারণ নিয়ে বিচারীববেচনা করার সময়ে সেটা মনে 
রাখা দরকার। এতে দেখা যাবে, প্রাক্তন উপানবেশ আর আধা-উপানধেশগলির 
বেলায় তুলনামূলক অত্কগূলি সমস্ত ক্ষেত্রেই গড়ের চেয়ে কম এবং কতকগুলি 
ক্ষেত্রে বিপদের সামারেখা ২২০০ ক্যালোররও কম, তার নিচে নামলে 
আসে পৃম্টির অভাব, অর্থাৎ কিনা -- ভূখা। এই সারণীতে প্রোটিন খাবার 
বিষয়ে তথ্যও রয়েছে; দোনিক ৮০ গ্রাম্‌ প্রোটন পর্যাপ্ত বিবেচিত হয়। 


২ নং জারণী 
বিশ শতকে সপ্তম দশকে করেকটি দেশে খাদ্য ব্যবহার 
(দেশেউৎপন্ন + আমদানি-করা খাদ্য: মাথাপছ্‌ দৈনিক) 
ক্যালোরি দেশ প্রোটিন (গ্রাম) 
৩,৪১০ নিউ জীল্যাণ্ড ১০৯ 
৩,২৭০ গ্রেট বুটেন ৬৯ 
৩,৯৪০ অস্ট্রেলিয়া ৯০ 
৩,১০০ মান যুক্তরাষ্ট্র ৯২ 
৩,১০০ কানাভা ৯৪ 
৩,০০০ পশ্চিম জার্মান ৮০ 
৩,০০০ ক্যালোর __ ৮০. গ্রাম - 
খাবার গড় পাঁরমাণ প্রয়োজনীয় গড় 
পরিমাণ 
২,৬৯০ ব্রেজিল ৬৫ 
২৬২০ সংঘুক্ত আরব 
প্রজাতন্ত্র ৭৭ 
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ক্যালোরি ] দেশে [প্রোটিন গ্রোমু)। 
২,৫০০. ক্যালোর _- 
নিরাপদ সর্বানম্ন 
পাঁরমাণ 
২,৪৯০ ভেনেজুয়েলা ৬৬ 
২,৩৩০ 1সারয়া ৭৮ 
বিপদের সীমারেখা 
২,২০০ ক্যালোরি _ 
অর নিচে পহাষ্টর অভাব 
২,৯০০ লাবিয়া ঞ্ত 
২,০৫০ পের ৬১ 
২,০৪০ ভারত ৫৩ 
১,৯৮০ পাকিস্তান 5৪ 
১,৮৩০ ফিলিপাইন ৪৩ 


এই অঙ্কগদলি দেখলেই বোঝা যায়, প্রাক্তন উপাঁনবেশ এবং আধা- 
(গাগ আর মৃত্যুর চড়া হার। কতকগুলো রোগ হয় পযাঁঘ্টর কম্মীত এবং 
াটাতির দরুন -- যেমন, বেরিবোরি, কিট, স্কার্ভ, পেলাগ্রা, কোয়াশিয়রকর, 
এত্যাদ। যেমন, মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে & বছর অবাধ বয়সের শিশুদের 
পাত তিনে একটি মারা যায় এই রোগে। আফ্রিকায় ৬ মাস থেকে ৬ বছর 
এবধি বয়সের শিশুদের ৯৬ শত্যংশের হয় কোয়াশয়রকর রোগ _ এই 
এগ হয় খাদো প্রোটিনের ঘাটতির দরুন। 

দূর্বল হয়ে পড়া দেহে বক্ষ, অন্তরের বিভিন্ন রোগ আর ম্যালেরিয়া ধরে 
ন£জেই। প্রাক্তন ওপাঁনবৌশক দ্যানয়ার সর্বত্র এখনও বসম্তরোগ, প্লেগ 
এ কলেরার মড়ক দেখা দেয়। 

অগ্রসর পঃাঁজতান্দিক রাষ্ট্রগ্ীল এবং অনগ্রসর দেশগ্দীলর দুটো 
এাদ্বপূর্ণ নিদেশিকের মধ্যে ব্যবধান সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে নিচের 
৯ সারণীর অঙ্কগীল থেকে । 
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ও নং সারণণ 
ছৰশ শতকে সপ্তম দশকে অগ্রসর পঃ[জতাচ্কিক রাষ্ট্গাঁল 
এবং ম্যক্ত দেশগ্ীলতে তুলনামূলক মৃত্যুহার 
জেনসংখ্যার প্রতি হাঙ্গারে) 


অগ্রসর পঠজিভান্তিক রাষ্ট্রগাল 


পশ্চিম ইউরোপ ৭-৮-১২৫ 
উত্তর আমোরকা ৭-৭- ৮:৪ 
জাপান ৭৩ 
অস্ট্রৌলয়া ৮৬ 

ম্ক্ত উপনিবেশ এবং আধা-উপানিবেশগ্ীল 
এাশয় ১৯ -২৪ 
আঁফ্রকা ২৫-৬-৩৩-৩ 
লাতিন আমোরকা ৬-৭-১৭-০ 


৪ নং সারণী 


বিশ শতকের সপ্তম দশকে কয়েকটা অণ্ঠলে গড় আয় 


উত্তর আমোরকা ৭০-৭৩ 
অস্ট্রৌলয়া ৭০-৭৩ 
পাশ্চিম ইউরোপ ৬৮-৭০ 
লাতিন আমোরকা ৫০-৫৫ 
এশয়া ৪০-৫০ 
আঁফ্রকা ৩০-৪০ 


ঈলীকাঃ আফ্রিকা এবং লাতিন আমোরকায় কোন কোন 
দেশে আয়ু প্রাচীন রোমের সময়কার ইউরোপের 
শান্রায়ই রয়ে গেছে: ৩০ খছর। 


এই  কলঙ্কজনক পারস্থিতির জন্যে ইতিহাস দায়ী করবে 
উপাঁনবেশবাদকেই। 

অসমাজতান্নক দুনিয়ার মোট শিল্পোৎপাদনে মুক্ত দেশগীলর অংশ 
১০ শতাংশের সামান্য বৌশ। সেটা কিন্তু নি্কর্ষক শিল্পগীল সমেত; 
যন্তাশিজ্পগুলিতে মোট উৎপাদনের মোটামাটি মানত ৯ শতাংশ হয় এই 
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দেশগণলতে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় এই যে, এইসব দেশের মোট জনসংখ্যা হল 
পাথবীর অসমাজতান্লক অংশের সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেকের কিছ, বেশি। 
এইসব অও্ক থেকে দেখা যাচ্ছে, শিল্পের দিক থেকে মুক্ত দেশগি অগ্রসর 
পরজিতান্তিক দেশগল থেকে বহু পিছনে পড়ে রয়েছে। 

মুক্ত দেশগুলির অর্থনীতিগত অনগ্রসরতা দিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে 
গিয়ে আমরা মাথাপিছু বার্ধক আয়কে একটা 'নারথ হিসেবে ব্যবহার করে 
আবিস্কার করোছ যে, আর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিজ্গোননত পঠুঁজতান্বিক 
রাষ্ট্রগ্যাল থেকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পিছিয়ে থাকার মাত্রা হল বারো। এখন 
মাথাপছ7 শিজ্পোৎপাদনের পাঁরমাণ ধরে দেখলে এঁ মাতাটা হবে আঠারো । 

মুক্ত দেশগীলর এই শিল্পন্গত অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে, সমগ্রভাবেই 
শিল্প প্রাতিষ্ঠানের অভাব কিংবা অপ্রতুলতাটাকে ধরলে ভুল হবে -_ কেননা, 
প্রাক্তন উপানবোশিক দনিয়ায় শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যথেষ্টই। আঁধিভ্ত, 
এঁশয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমোরকায় [শজ্পে-নিযুক্ত লোকের সংখ্যা 
অগ্রসর প:াজতাল্রিক দেশগুলিতে শজ্পেনযুক্ত লোকসংখ্যার সমানই: 
২০,০০,০০,০০০। মুশকিলটা হল এই ধে, এইসব প্রাতজ্ঠানের বিপুল 
সংখ্যাগারষ্ঠ অংশেই যন্ত্রপাতি সেকেলে, সেগুলিতে বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই 
ব্যবহৃত হয় হাতে-চলানো কল-কৌশল। কাজেই, যেমন শ্রমের 
উৎপাঁদিকাশীক্তর নিম্ন হার, তেমান উৎপাদনশীক্তগ্ীলর উন্নয়নের নিম্ন 
মানের মধোই দেখতে হবে অনর্থের মূলটাকে। 

কৃষিতেও এ একই অবস্থা। যেমন, ভারতে কৃষিতে শ্রমের উৎপাঁদিকাশান্ত 
মাঁকরনি যক্তরান্ট্েরে এ শাক্তর ১/২৫ ভাগ (তুলনার জনো উল্লেখ করা 
যায় _ শিকেপ সেটা ১/৫০ ভাগেরও কম)। এক কথায়, মুক্ত দেশগুলিতে 
কেবল শিল্পে নয় কাষিতেও শ্রমের উৎপাঁদকাশীক্ত অত্যন্ত কম। 

অগ্রসর প:জিতান্তিক দেশগমলিতে অর্থনীতিক্ষেত্রে সক্রিয় জনসংখ্যার 
অপেক্ষাকৃত ক্ষূ্রু অংশই কাজ করে কৃষিক্ষেত্রে: ৪.৫ থেকে ২০ শতাংশ। 
দেখা যায়, এই রকমের দেশে প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্যে এটা সম্পূর্ণতই 
পর্যাপ্ত । কিন্তু, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আম্িরকার দেশগুলির দিকে 
এাকালে একেবারে ভিন্ন চিত্রই চোখে পড়ে। এইসব দেশে অর্থনশীতক্ষেত্ে 
সক্ষিয় জনসংখ্যার ৬০ থেকে ৮০ শতাংশই খামারি কংবা খেতমজুর _ 
ওব্দ, তাদের উৎপাদন খাদ্যে জনসংখ্যার চাহিদা পুরোপ্ার মেটাবার পক্ষে 
খথেন্ট নয়। আগেই দেখা গেছে, মুক্ত দেশগ্যীলতে জনসাধারণের ব্যাপক 
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অংশে অপযুষ্ট একেবারে নিয়মিত। তার উপর স্মরণে আনা দরকার যে, 
ক্যালোর এবং প্রোটিন গ্রহণের দৈনিক গড় পারমাণের মধ্যে পড়ে কেবল 
দেশীয় উৎপন্ন নয়, আমদাঁন করা খাদাসামগ্রীও। যাবতীয় আমদানিতে 
খাদাসামগ্রীর অংশ হল - ভারতে আর ইন্দোনোশয়ায় ১২৫ শতাংশ, 
মালয়েশিয়া আর মিসর আরব প্রজাতন্তে প্রায় ২৫ শতাংশ, আর সংহলে 
৩৩ শতাংশের বোঁশ। এই অবস্থাটা যে প্রাক্তন উপানিবেশ এবং আধা- 
উপানবেশগীলিতে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির অতি ীনম্ন মাতারই 
প্রতাক্ষ ফল সেটা স্পম্টপ্রতীয়মান। 

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যেসব দেশ ওপাঁনবোশক জোয়ালে বাঁধা ছিল তারা 
এখন নিজেদের যথেন্ট আহার্ষের সংস্থান করতে অপারগ। এতে একটা 
যথার্থই নিদারুণ নাহত তাৎপর্য রয়েছে। কথাটা বিশ্বাস করাও শক্ত: 
যেসব দেশে শ্রমজীবী জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কাজ করে 
কৃষিক্ষের্েই সেইসব দেশের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। ইংলপ্ডও িপ্তর 
খাদাসামগ্রী আমদানি করে, তা ঠিক: কিন্তু সেদেশে অর্থনীতিক্ষেত্রে সাক্রিয় 
জনসংখ্যার শতকরা মাত্র 9.৫ জন কাজ করে কৃঁক্ষেত্রে। কিন্তু, গোটা দুই 
শতক ধরে বৃটিশ জোয়ালে বাঁধা ছিল ভারত __ এই দেশে খাদের ঘাটতি 
রয়েছে, যাঁদও এ দেশে শ্রমজীবী জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদনক্ষেতর 
কাজ করে! 

প্রাক্তন উপানিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগ্ুলিকে কেন নিছক 1শলেপ- 
অনগ্রসর বলে গণ্য করা চলে না সেটা দেখা যাচ্ছে এইসব তথ্য থেকে । এইসব 
দেশ প্রকৃতপক্ষে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ে রয়েছে। 

এইভাবে, সাধারণভাবেই অনগ্রসর মুক্ত দেশগীলর অর্থনখাতি বেশি 
মাত্রায় কৃষিপ্রধান হয়ে রয়েছে: এই দেশগুলিতে মোট উৎপাদনের সাধারণত 
৬০ থেকে ৭০ শতাংশ এবং বহ; ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ অবাঁধও হয় কাঁষক্ষেত্রে। 
এই দেশগ্যালর কম-উৎপাদনশীল শিল্প এবং কম-উৎপাদনশীল কৃষির মধ্যে 
অনুপাত স্পজ্টতই কৃষির দিকেই বেশি। এই দেশগালর অর্থনীতির 
কাঁষপ্রধান প্রকাতিটার উপর যাঁরা জোর দিতে চান তাঁরা এ কারণেই এই 
দেশগদুলিকে 'খামার বিশ্ব' বলে আন্াহত করেন! 

আন্তর্জাতিক বাঁণজাক্ষেত্রে এই দেশগীলর ভূমিকার নিদেশি আছে এই 
কথাটায় _ তাই এটা আরও বোশ তাৎপর্য সম্পন্ন । এর বেশির ভাগ দেশই 
আন্তজর্ীতক বাজারে বক্র করে কাঁষজাত দ্রব্যসামগ্রী, আর তার থেকে 
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পাওয়া পয়সা দিয়ে কেনে যন্বাঁশজ্পে উৎপন্ন দ্রুব্যসামগ্রী। যেকোন দেশে 
শহর আর গ্রামাণ্লের মধ্যে লেনদেনের সঙ্গে এই রকমের বাঁণজ্যর অনেক 
মিল আছে। 

মুক্ত দেশগুলির রপ্তানির প্রকৃতিটা এবার বিচ্ার-বিশ্লেষণ করে দেখা 
যাক। দেখা যাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি মাল হল কফি, কোকো, কলা, 
আনারস, আখের চিনি, চাল, লবঙ্গ এবং অন্যান্য মসলা, চা, রবার, তুলো, 
পাট, সিসাল, চীনাবাদাম এবং অন্যান্য কাঁষজাত দ্রব্যসামগ্রী। 

তবে, প্রাক্তন উপানবেশ এবং আধা-উপনিবেশগূলি থেকে অন্যন্য 
জিনিসও রপ্তানি হয় __ যেমন, তৈল, তামা, টিন, লোহা আকারক, ইত্যাঁদ। 
এই অবস্থার ফলে মুক্ত দেশগ্ীলর আর্থনশীতক গড়ন সম্পর্কে আমাদের 
বর্ণনায় বেশাকছ্‌ পাঁরবর্তন করা দরকার _ কেননা, এর বেশ কয়েকাঁট 
দেশে বিভিন্ন খাঁন শিল্পের ভূমিকা কাঁষরই মতো গুর্ত্বসম্পন্ন। বিজ্ঞান 
সং্রান্ত সাঁহতো এইসব দেশকে অনেক সময়ে কাঁচামাল আর কাঁষজাত 
দ্রবাসামগ্রীর উৎপাদনকারী বলে উল্লেখ করা হয়। 

এখন আরও বোশ বথাধর্থভাবে বলা যায় যে, তৃতীয় দুনিয়ার আর্থনশীতিক 
গড়নের একটা বিশেষক অঙ্গ হল কম-উন্নত আকারণাঁশলপ, কৃষির প্রাধানা 
এবং কোন কোন ক্ষে বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ খাঁন শিল্প । 

আমাদের এই বিচার-বশ্লেষণ ধরে আরও এগোন যাক। কাঁষ এবং খাঁন 
শিপ এই দুইয়েরই নিজ নিজ বিশিষ্ট আভান্ত্রক গড়ন আছে। যেমন, 
কৃষির মধ্যে থাকতে পারে ফসল উৎপাদন আর পশুপালন, আবার, ফসল 
উৎপাদনের অর্থ হতে পারে শিল্প-প্রয়োজনীয় ফসল কিংবা খাদ্য ফসল, 
এই খাদ্য ফসলের মধ্যে আবার পড়ে খাদ্যশসা, বাভন্ন তৈলপ্রদ উদ্ভিদ 
কিংবা ডাল । সধাশ্লষ্ট দেশগ্লর আর্থনীতিক গড়ন সম্বন্ধে এই রকমের 
বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, এর বোৌশর ভাগ দেশেই কাঁষ আর খাঁন শিল্পের 
যেসব শাখা রয়েছে সেগুলতে সামাবদ্ধ মাত্র করেক রকমের পণ্যই উৎপন্ন 
হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে দ:-তিন রকমের বৌশ নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র 
এক রকম। 

নিচে সারণীতে আছে ২৪টি দেশের তালিকা _ এই দেশগ্লি আগে 
উপানিবেশ কিংবা আধা-উপানবেশ ছিল। এর প্রত্যেকট দেশের অর্থনীতিতে 
যে পণ্যের উৎপাদন 'বাশম্ট গুরুত্বসম্পন্ন সেটা দেখানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট 
দেশের আমদানির মধ্যে এবং জাতীয় আয়েও এ পণ্যের অংশটা দেখে এর 
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গুরুত্ব বোঝা যায়। এইসব দেশকে কাঁচামাল আর কৃঁষিজাত দ্রবাসামগ্রীর 
উৎপাদনকারী বলে আগে উল্লেখ করা হয়েছে; এই দেশগুলির আর্থনীতিক 
গড়ন এক-ফসলা বা একপেশে, এই মর্মে বক্তব্যর যুক্তিষুক্ততা নিচে সারণণীর 
অহ্কগাল থেকে দেখা যাবে। 
€ নং সারণী 
তৃতীয় দ্যনিয়ার দেশগযালর জাতাঁয় অর্থনীতি 
এবং রপ্তানির একপেশে বিশেষীকরণ 


এ পণ্য বাক্রি করে পাওয়া অর্থ 
দেশ (উপ আয বলি ফোট পালন জাতীর আে_ 
করা প্রধান পণ্য ; শতকরা হিসেবে ] শতকরা হিসাবে 

কোয়াইট তৈল ৯৯ চা 
ইরাক তৈল ৯৯ ৪০ 
সোনগাল চীনাবাদাম ৯২ তা 
ভেনেজহয়েলা তৈল ৯১ ৫৫ 
সৌদী আরবদেশ তৈল ৯০ ৬৩ 
নাইজের চাঁনাবাদাম ৬৭ - 
ইরান তৈল ৮৫ ৩৩ 
কলম্বিয়া কাফি ৭৪ ৯৯ 
বর্মা চাল ৭৪ ২৬ 
হাইতি কাঁফ ৭৭ ২৫ 
স্যালভাডর কাফ নত ৪ 
গয়াতেমালা কাঁফ ৭৩ ২৫ 
[মিসর তুলো ৭০ ১৬ 
পানামা কলা ৬৭ ৯২ 
[সিংহল চা ৬৬ ৪১ 
ঘানা কোকো ৬৬ ৪০ 
চাল তামা ৬৩ ২০ 
মালয় রবার ৬২ 9০ 
লাইবারয়া রবার ৬২ - 
বোজল কাফি ৬২ ১২ 
পাকিস্তান পাট ৫৮ 

উরুগুয়ে পশম ৬৮ ৯ 
বালাভিয়া টিন ৫ ২৯ 
ইকোয়েডর কলা ৫৬ ২৫ 


একদিকে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগৃলি এবং অন্যাদকে শিলেপান্নত 
পংজিতান্রিক দেশগুলির মধ্যে চলতি সম্পকে ক্ষেত্রে যেন একটা বদ্ধতার 
ধাঁচ ফুটে উঠছে এইসব অঞ্ক থেকে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই সম্পক্ণ সবক্ষণ 
বদলে চলেছে - কাজেই, কালক্রমে এই সম্পকেরি ক্ষেত্রে কি কি পারিধর্তন 
ঘটেছে সেটা আমাদের দেখার চেষ্টা করা দরকার। বাস্তব তথযাঁদ লক্ষ্য করলে 
দেখা যায়, শিল্পোন্নত পাশ্চম এবং তৃতীয় দুনিয়ার মধ্যে ব্যবধান বেড়েই 
চলেছে। মুক্ত দেশগ্মীলতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন কোন পরিবর্তন সত্তেও, 
জাতীয় প্রগতি ঘটাবার জন্যে এই দেশগযালর যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্তেও 
সেই প্রক্রিয়াটা চালু রয়েছে৷ জাতিসংঘ থেকে সপ্তম দশকঁটিকে 'উন্নয়ন 
দশক' বলে ঘোষণা করা হয়েছে -- আশা ছিল যে, এই দশকে এশিয়া, 
আফ্রিকা আর লাতিন আমোরকার দেশগ্াীলর জাতীয় অর্থনীতি এগিয়ে 
নিয়ে চলবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প প্রচেষ্টা চলবে । দুঃখের কথা, পৃথখিবীজোড়া 
অর্থনীতিক্ষেত্রে বাস্তব ধারাগুল জাতিসংঘের প্রতাশার সঙ্গে বসদৃশ। 

১৯৫০--১৯৫৫ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মোট জাতীয় উৎপন্ন 
বেড়োছিল বছরে গড়ে 9.৭ শতাংশ হারে। অগ্রসর পঃজিতান্তিক দেশগযালতে 
এ একই সময়ে আর্থনীতিক অগ্রগান্তর হার দেখা গিয়েছিল ঠিক এঁ একই 
9.৭ শতাংশ । কিন্তু একটা পার্থক্য ছিল: অগ্রসর রাষ্ট্রগুলি এবং উন্নয়নশশল 
দেশগৃলিতে মাথাপিছু বৃদ্ধি হয়েছিল খথাক্রমে ৩.৪ এবং ২.৭ শতাংশ। 
এইসব অঙ্ক তখন উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। তবে, বর্তমান দশকের 
প্রথমার্ধে অবস্থার আরও অবনাতি ঘটেছিল। ১৯৬০ এবং ১৯৬৫ সালের 
মধ্যে মোট জাতীয় উৎপন্নের গড় বার্ষক বাদ্ধর হার ছিল অগ্রসর 
প:জিতান্তিক রাষ্ট্রগ্লিতে ৫ শতাংশ, আর তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে 
মার ৪.৬ শতাংশ । মাথাপিছ; হিসাবের অঙ্কদুটোর (৩৭ এবং ২ শতাংশ) 
মধো ব্যবধান আরও বেড়ে গিরোছল। 

এখন আন্তজাতক বাঁণজ্যের ক্ষেত্রে তাকালে দেখা যাচ্ছে, অসমাজতান্তিক 
দনিয়ার বাহ্র্বাণিজ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির অংশ ১৯৫৩ সালের ২৮ 
শতাংশ থেকে কমে ১৯৬৬ সালে দাঁড়াল ২৯ শতাংশ। ওদিকে, এই 
দেশগুলির খণ বেড়ে চলেছে, আর তাদের সোনা আর মুদ্রার মজুদ কমে 
যাচ্ছে। মোদ্দা কথা, পাঁথবীর দুটি অসমাজতাল্বিক অংশের উন্নয়ন-মানলা 
সমকেন্দ্রী হবার সম্ভাবনার লক্ষণ থাকতে পারে এমন কোন নির্দেশক 
আন্তজর্ীতক পাঁরসংখ্যানের মধ্যে পাওয়া দুচ্কর। 
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বহন অর্থনশীতাবদ আশা নিয়ে ভাবধ্যতের দিকে তাকান, কিন্তু তাঁরা 
কোন উৎসাহজনক সম্ভাবনা দেখতে পান না। ১৯৬৪ সালে জেনেভায় 
অন্দাষ্ঠত বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলন থেকে প্রচারিত 
দাললে ১৯৯৭০ সাল সম্বন্ধে পূর্বাভাস ছিল! তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 
এই হ]ুশিয়ার ছিল যে, উন্নয়নশীল দেশগদুলিকে রপ্তান থেকে পাওয়া 
অর্থ থেকে আমদানি বাবত টাকা দিতে হলে এই দেশগাঁলর ঘাটাতি পড়বে 
৯০০ কোটি থেকে ১,৩০০ কোটি ডলার। আর, দেনা মেটাতে, খণ বাবত 
সদ দিতে এবং বৈদেশিক কোম্পানিগ্াীলর মুনাফা আর 'ডাভডেপ্ড দিতে 
তদের লাগবে আরও মোটামাট ৮০০ কোট ডলার। এই হিসাব যাঁরা 
করোছিলেন তাঁরা বলেছিলেন, তৃতীয় দদনিয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে এই বিপুল 
পাঁরমাণ ঘাটাত নতুন নতুন বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুজি বিনিয়োগ এবং 
সরকারী ক্রেডিট দিয়ে আংশিকভাবে পূরণ করা যেতে পারে। স্পম্টতই, 
তাঁরা বড় বোশ আশা করাছলেন _- তাঁরা বলছিলেন এসব সূত্রে পাওয়া 
যেত মোট ৯,২০০ কোটি ডলার। তাঁদের হিসাব আর অনুমান নির্ভুল হলেও 
আরও ৫০০ কোঁট থেকে ৯০০ কোটি ডলারের প্রকাণ্ড ফাঁক থেকে যেত। 
কিন্তু তার চেয়ে হতাশাপূর্ণ পূর্বান্মমানও রয়েছে: জাতিসংঘের কোন 
অর্থেরই দরুন ১৯৭৫ সাল নাগাত ডলার ঘার্টাতর পাঁরমাণ দাঁড়াতে পারে 
এগারোটা রাশির সংখ্যা। 

অতাঁত, বর্তমান কিংবা ভাঁবষাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপরে-উল্লোখত সমস্ত 
অঙ্ক থেকে একটা মূল সিদ্ধান্ত আসছে এই যে, অসমাজতান্তিক দযানয়ার 
আর্নশাতিক বন্দোবস্তটা এ দ্যানয়ার দুটো অংশের মধ্যে __ অগ্রসর 
পঃজিতান্তিক রাষ্ট্রগূলি এবং প্রাক্তন ওপনিবেশক দেশগ্দীলর মধ্যে -- 
আর্থনীতিক ব্যবধানটাকে সবশ্ষিণ বজায় রাখে এবং বাঁড়য়ে চলে। 

আমরা যেসব তথ্য হাঁজর করাঁছ এগ্াীল কেউ, কোথাও, কোন য্যাক্ত 
দিয়ে খণ্ডন করবে না বললেই হয়? এ বিষয়ে সাধারণ মতৈকা রয়েছে 
বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এইসব ব্যাপারের ব্যাখ্যা দেবার বেলায় 
অর্থশাদ্দের বিভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীর দষ্টিভাঙ্গর মধ্যে বিস্তর প্রাভেদ 
দেখা যায়। 

যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বিশেষভাবে প্রথর সেগৃঁলকে মোটামুটি 
এইভাবে সত্তরব্ধ করা ঈলে: এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমোরকার 


হণ 


দেশগুলির পক্ষে হানকর এবং অগ্রসর পঁজতান্তিক রাষ্ট্রগলর পক্ষে 
লাভজনক উপায়ে বৈষাঁয়ক সম্পদের পূনর্ব্টনই কি প্রথমোক্ত দেশগ্যাীলর 
আর্থনীতিক অনগ্রসরতার কারণ? এঁ দেশগ্ীলর অনগ্রসরতা বলতে ক 
পরে-উল্লেখিত রাষ্ট্রগৃলির উপর তাদের নিভরশীলতাও বুঝায় ? 

গত কয়েক বছরে পশ্চিমে উদ্ভূত বহ্‌ তত্তে বলা হয়, মুক্ত দেশগ্যাল 
এবং শিল্পোন্নত রল্ট্রগীলর মধ্যে ব্যবধানটা খুবই স্বাভাবিক। এ সমস্ত 
ততই আপাতদৃষ্টিতে-নিরীহ 'উত্তর-দাক্ষণের' সন্রটাকে মানে; আঁভজ্ঞতা 
আর জ্ঞানসম্পনন অর্থনীতিবিদেরা নয়, কিংবা -- যা আরও বেশি সন্ভব -- 
অল্প কথায় বর্ণনা দিতে উৎসুক কোন কোন সাংবাদকই নিশ্চয়ই এ 
সমন্রটা উদ্ভাবন করেছে। 

হঠাৎ মনে হতে পারে, বিশ্ব অর্থনীতির ঝঁটকাসঙ্কুল সাগরে দিঙ্বানর্ণয় 
করতে ওটা বাঁঝ খনবই কাজের জানিস -- যেন এক রকমের কম্পাস। 
কদ্পাসটা উত্তর দিক নির্দেশ করে: সেখানেই তো ধনী দেশগৃলি, আর 
দক্ষিণে পাওয়া যাবে গাঁরব, অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলিকে ; 
সম্পন্ন দেশ অস্ট্রোলয়া আর নিউ জীল্যাপ্ড যে দাক্ষণ গোলার্ধে, তাতে 
কিছু এসে যায় না! তুচ্ছ এটা-ওটা অযথাযথতা উপেক্ষা করতে রাজি হবে 
প্রত্যেকেই, আর এ কথাও তো কেউ অস্বীকার করবে না যে, শিল্পোন্নত 
দেশগালর বিপুল সংখ্যাগারষ্ঠ অংশই রয়েছে উত্তর গোলার্ধে, তেমান 
সাধারণভাবে গ্রা্মমণ্ডলীয় অণ্টলেই রয়েছে অর্থনীতিগতভাবে, অনগ্রসর 
দেশগুলির প্রায় সবই। 

তবে, উত্তর-দক্ষিণ' সমন্রটা একটা স্বতঃপ্রতীয়মান ভৌগোলিক 
বাস্তবতা হওয়া ছাড়াও এতে আতি হিংস্র একটা মতাদর্শগত এবং রাজনশীতক 
অর্থ নিহিত রয়েছে __ কেননা, যেসব কারণে বিশ্ব পুজিতান্তিক অর্থনীতির 
ভিতরে উন্নয়নশীল দেশগুলি অর্থনীতিক্ষেত্রে সমানাধিকার থেকে বণ্চিত 
রয়েছে সেগ্ীলর যেকোন বিশ্লেষণে সামাজ্িক-শ্রেণীগত দাা্টভাঙ্গর 
বরদ্ধাচরণ করাই সতত্রটার সমগ্র উদ্দেশ্য। আন্তজ্াতক শোষণের আস্তত্ব 
অস্বীকার করে এমন সমস্ত রকমের ধারণার স্থান রয়েছে এই সত্রটাতে। 

যেমন, এই সৃতে গৃহীত হয় ডাহা জাতবিদ্বেষবাদ _ এতে প্রচার করা 
হয় দক্ষিণের 'অশ্বেতাঙ্গ' জাতিগুির উপর উত্তরের শ্রেষ্ঠত্ব, অর্থনৎ, 'স্বেতাঙ্গ' 
জাতিগ্যালর শ্রেষ্ঠত্ব; 'জলবায়ু-তত্বও এই সূত্রে গৃহীত -- এই তত্বে 
উপানিবেশবাদীদের সমস্ত অপরাধের সাফাই দিয়ে তার যুক্তি হিসেবে বলা 


৯২৫ 


জলবায়ুর কঠোরতা কাজ করবার ইচ্ছা সাঁন্ট করে, এরই থেকে নাক বোঝা 
যায় উত্তর" জাতিগ্ীলর কেন বাড়বাড়ন্ত আর 'দক্ষিণী' জাতগলির কেন 
দারিপ্রের জীবন; আরও আছে মাকিনি অর্থনীতিবিদ রপ্তভের “বাভন্ন 
পর্ব সংক্রান্ত তত্ব' -- এতে না্দ্ট দেশে প্রশাসনের সামাঁজক-আর্থনীতিক 
ব্যবস্থাটাকে হিসেবে না ধরে সেই দেশ উন্নয়নের যে পর্বে পেশীছেছে সেটা 
নির্ধারণ করার গুরুত্বের উপরই জোর দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখায় সেই 
একই আত সহজ-সরল ভৌগোলিক শ্রেণীবভাগ, তাতে উত্তরী দেশগুলিকে 
স্থান দেওয়া হয় উচ্চতর স্তরে আর নিম্নতর শুরে স্থান দেওয়া হয় দক্ষিণী 
দেশগযাীলকে। 

উিত্তর-দক্ষিণ' সঘ্রের ভিতরকার এই সমস্ত বিভিন্ন ধারণা একটা 
জিনিস করতে পারে না কিছুতেই : অর্থনীতির বিশ্ব পুজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
(ভিতরে সম্পদ এবং দারদ্রোর মধ্যে অঙ্গার্গি সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিতে পারে 
না কিছনতেই। প্রচলিত মতটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, 'উত্তর' আর 'দাক্ষণ' যেন 
বিশ্ব অর্থনীতিক্ষেত্রে দুটো সমান্তরাল, পরস্পর থেকে স্বাধীন, বিপরীত 
ধারা । ব্যাপারটা তাইই িনা সেটা এখনও দেখতে বাঁক আছে। 


২। অনগ্রসরতা, শোষণ, নির্ভরশীলতা 


মুক্ত দেশগ্লি এবং তাদের প্রাক্তন শাসক দেশগীলর মধ্যে এখনকার 
আর্থনশীতিক সম্পর্ক স্পম্টতই তাদের উপিবোশক আমলের সম্বন্ধ থেকে 
খ্দবই পৃথক । এই প্রসঙ্গে কিছ; কিছ; এীতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ কাজের 
হবে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রেট বৃটেন এবং তার ভারত সাম্রাজ্যের 
মধ্যে হিসাবনিকাশ ভাবে হত সে সম্বন্ধে বাটিশ অর্থনীতবিদ এল. 
এইচ. জেঙ্কস্‌-এর বর্ণনা এখানে দেওয়া হল: 

+১৮৫ঞ'র বিদ্রোহের বাবত খরচ, কোম্পানির আঁধকারগ্যল সম্রাটের 
কাছে হস্তান্তর করার মূল্য, চীনে এবং আঁবাস্নিয়া় একই সময়ে যুদ্ধ 
চালাবার বায়, ভারতের সঙ্গে আত দূর-সম্পর্কযুক্ত যেকোন 'িষয়ে লণ্ডনে 
সরকারী বায় -- এমনাঁক ইশ্ডিয়া অফিসে পাঁরচারিকাদের মজার অবাঁধ, 
আর যেসব জাহাজ জলযান্রা করেছিল কিন্তু বদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করে নি 


৯২৬ 


সেগদীলর জন্যে খরচখরচা এবং ফুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে স্বদেশে ভারতীয় 
রেজিমেন্টগ্ীলর ছমাসের খরচও -_ এই স্বই প্রাতানাধত্বাবহান রায়তদের 
[হুসাবে জুড়ে দেওয়া হয়ৌছল। ১৮৬৮ সালে তুরস্কের সুলতানের রাষ্ট্রীয় 
সফর হয়েছিল লপ্ডনে, তাঁর সরকার বল্‌-নাচের আয়োজন হয়োছিল ইণ্ডিয়া 
আঁফসে, তার বিল্‌ চাপানো হয়োঁছল ভারতের উপর। ঈলিং-এ একটা উন্মাদ 
আশ্রম, জাঁঞ্জবারের একটা [মিশনের সদস্যদের জন্যে উপহার, চীনে এবং 
পারস্যে গ্রেট বৃটেনের কনসালার এবং কুটনশীতিক প্রাতিজ্ঞানগল, 
ভূমধ্যসাগরাঁয় নৌবহরের স্থায়ী খরচখরচার একাংশ এবং ইংলন্ড থেকে 
ভারত অবিধ একটা টোলগ্রাফ লাইনের সমন্ত খরচ ১৮৭০ সালের আগে 
ভারতীয় রাজকোষের উপর চাপানো হয়েছিল ।'* 

দেখা যাচ্ছে, অসুয়ক ওপাঁনবোশক আমলের লুণ্ঠন আর যথেচ্ছাচারের 
যে চিত্র তুলে ধরেছেন এল. এইচ. জেঞ্কস্‌ তার সঙ্গে আমাদের সময়কার 
অবস্থার তুলনা করলে বেশাকছটা পাঁরবর্তন চোখে পড়ে। কোন দেশ যতই 
ক্ষদ্র এবং আর্থনীতিক ?দিক দিয়ে যতই দুর্বল হোক না কেন, ত্তার উপর 
চাপানো হবে উপিবেশভোগণ দেশের রাজধানীতে অনদ্ঠিত কুটনশীতক 
সংবর্ধনার খরচখরচার দায়, এমনটা আজকের দিনে কল্পনা করাও শক্ত। 
ওপাঁবেশিক বশ্যতার দরুন অর্থাদ আদায় করার ব্যপারটা ঠিক সেইভাবে 
আজকাল আর চালানো হয় না। অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলির 
ঘাড় ভেঙে অগ্রসর পজিতান্ন্িক রাষ্ট্গদ্লির অনদুকূলে সম্পদের আন্তজাতিক 
পুনবন্টনের সবচেয়ে গরুত্বসম্পন্ন পদ্ধতি হিসেবে আর্থনশীতিকবাহর্ভূত 
জোরজবরদাপ্ত জাতীয় স্বাধীনতার ফলে শেষ হয়ে গেছে। 

মুক্ত দেশগলি এবং অগ্রসর পঠাজতাল্তিক দেশগ্ীলর মধ্যে আর্থনশীতিক 
সম্পর্ক এখন জালানো হয় উপযুক্ত ব্যবসায়ী সম্পর্কের কাঠামের মধ্যে _ 
সেগদালর প্রধান প্রধান রূপ হল ব্যবসায়ী লেনদেন, পুঁজ রপ্তানি, সরকারী 
স্তরে আন্তজাতিক ক্রেডিট আর 'অনদান। তাদের আন্তর্জাঁতক আর্থনীতিক 
সম্পকেরি ব্যবস্থার ভিতরে এ দুই পক্ষ হল আনমষ্ঠানকভাবে 
সমানাধিকারসম্পনন চুক্তিবদ্ধ দুটো পক্ষ। তারা যথার্থই সমানাধিকারসম্পন্ন 
1কনা সেটা দেখা দরকার । 
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মুক্ত দেশগুলির রপ্তানি-আমদানির কাজ-কারবার নিয়ে আগে বিচার- 
বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এখানে বিশেষভাবে নজরে পড়ে _ যা ইতোমধ্যে 
উল্লোখত হয়েছে _ অসমাজতান্রিক দুনিয়ার বাহ্বাশিজ্যের পাঁরমাণে 
প্রাক্তন উপাঁনবেশ এবং আধা-উপানবেশগ্ীলর অংশ সমানে কমে আসছে। 
১৯৫৩ সালে সেটা ছিল ২৮ শতাংশ, কিন্তু তার দশ বছর পরে সেটা কমে 
দাঁড়ায় ২২:৬ শতাংশ । এটা ঘটেছে মুক্ত দেশগুলির বাণিজ্যের পাঁরমাণ 
কমে যাবার দরুন নয় _ বরং তার উল্টো: এ পাঁরমাণটা বেড়ে আসছে। 
যেমন, ১৯৫৫ এবং ১৯৬৪ সালের মধ্যে এই দেশগুলির রপ্তানি বেড়োছিল 
&৬ শতাংশ, আর এ একই সময়ে তাদের আমদানির পাঁরমাণ বেড়োছল 
৩৭. শতাংশ। তাহলে, তাদের রপ্তান আর আমদানি দুইই পাঁরমাণে 
বেড়েছে। কিন্তু মূলোর 'নারখে দেখলে চোখে পড়ে ভিন্ন চিত্। দেখা যায়, 
এ একই ১৯৫৫--১৯৬৪ সাল কালপর্ধায়ে তাদের রপ্তান বেড়েছে মার 
৪৫ শতাংশ, কিন্তু আমদানি বেড়েছে ৪২ শতাংশ । অর্থাৎ কিনা, মুক্ত 
দেশগুলির রপ্তানি পণ্যগাীলর ইউানিট মূল্য কমে গেছে, আমদান করা 
জানসগদলির ইউানট মূল্য বেড়ে গেছে। 

আন্তজাতিক বাণিজো অংশগ্রহণকারী এই দ;'রকমের দেশের রপ্তানি- 
আমদানির দামের মধ্যে অনুপাত থেকে বেশ কিছ জানা যায়! একে বলে 
'বাণজোর অবস্থা'। অগ্রসর প:জিতান্ত্িক রাষ্ট্রগুুলি এবং তৃতীয় দ্ানয়ার 
দেশগ্লির বাণিজ্যের অবস্থার পারিকর্তনের বিভিন্ন সূচক সংখ্যা নিচে 
দেওয়া হল _ এতে ৯৯৫৮ সালকে ব্নিয়াদী কালপর্যায় ধ'রে সেটার সূচক 
অঞ্ক ধরা হয়েছে *১,। 
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বেড়েচলা অনুপাতগ্যাল বাঁণজ্যের অবস্থার উন্নাত দেখাচ্ছে। আর 
অনুপাত কমে চলার অর্থ ভার খিপরীত ধারা দেখায়। এইভাবে দেখা যাবে, 
কিছু কিছু িচ1৩ সত্বেও সাধারণ ধারাটা হল অগ্রসর প:াঁজতাল্লিক 
রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যের অবস্থার উন্নাত, আর প্রাক্তন উপানবেশ আর আধা- 
উপানবেশগালর বেলায় সেটার অবনাতি। অর্থাৎ কিনা, পাথবার বাজারে 
তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ঘাড় ভেঙে পয়সা করছে িল্পোন্নত পশ্চিমী 
দেশগ্দীল। 

এই প্রক্রিয়াটাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে আন্তর্জাতিক বাঁণাজ্যক 
সম্পকেরে এই ব্যবস্থাটার মধ্যে কোন কোন অংশীদার কেন সব সময়ে 
লাভবান হচ্ছে, আর অন্যান্য অংশপদারদের কেন ঠিক তেমান সব সময়েই 
লোকসান হচ্ছে _- এতে অনেকাঁকছন স্পম্ট বোঝা যাবে। 

এ ব্যাপারে কতকগ্যালি কারণ সক্রিয় রয়েছে - কারণগন্লির কোন 
কোনটা উৎপাদনক্ষেত্রের, আবার অন্যান্যগ্ল বণ্টনক্ষেত্রের। এ প্রথম ধরনের 
কারণগদাল নিযে বিচার-বিশ্লেষণ আরন্ত করা যাক। আগেই বলা হয়েছে, 
শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি অগ্রসর প:ছজতান্তিক রাষ্ট্রগুুলিতে যা তার চেয়ে মুক্ত 
দেশগ্ীলতে অনেক কম -_ তার অর্থ হল সম পাঁরমাণ তুলনীয় জিনিস 
উৎপন্ন করতে অগ্রসর প:ুঁজতান্তিক রাষ্ট্রগ্দলির চেয়ে মুক্ত দেশগীলতে 
বোঁশ শ্রম নিয়োগ করতে হয়। বোশ শ্রম নিয়োগ করতে হলে বায়ও বোশ 
পড়ে _ তাই, মনক্ত দেশগলিতে উৎপন্ন পণ্যগ্যীলর ধাবত জাতীয় বায় 
হয় অপেক্ষাকৃত বেশি । বলা হচ্ছে জাতীয় ব্যয়ের কথা: বিশ্ব ঝাজারে সেগদাঁল 
বিক্রি হয় সেগুলির আন্তর্জাতিক মূল্যে, সেটা সাধারণত অপেক্ষাকৃত 
কম, -- অগ্রসর রাষ্ট্গুুলিতে বিদ্যমান উৎপাদনের অবস্থা দিয়ে সেটা 
প্রভাবিত হয়। ফলে, মুক্ত দেশগুিতে উৎপন্ন পণ্গহ্ালর জাতীয় ব্যয় 
এবং আন্তর্জাতিক মূল্যের মধ্যে অনুপাত এই দেশগুলির পক্ষে অনুকূল নয় । 

অন্তর দেখানো হয়েছে, প্রাক্তন উপানিবেশ এবং আধা-উপাঁনবেশগ্ীল 
বিশ্ব বাজারে যেসব মাল ফেলে সেগনীল সাধারণত খাদাদ্বাসামগ্রণ এবং 
কৃষিজাত আর খাঁনজ কাঁচামালের বাইরে িছ7 নয়। তবে, এইসব এবং 
বাভন্ন তুলনীয় পণ্য কিংবা দ্রব্যসামগ্রী [শজ্পোন্নত পরাঁজতান্বিক 
রাষ্ট্রগ্টলতেও উৎপন্ন হয়, এইসব দেশে শ্রমের উৎপাঁদিকাশাক্ত অনেক বোৌশ, 
শুধদ তাই নয়, সেটা বাড়েও মুক্ত দেশগুলতে যেমন তারচেয়ে বোঁশ দ্রুত । 
এর ফলে কে) প্রাক্তন উপানবেশ এবং আধা-উপ্পনিবেশগঁলতে উৎপন্ন 
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পণাগীলর আন্তজর্টীতক মূল্য কমে যায়; (খ) তাদের জানসগদীল এবং 
পঠজতান্তিক রাষ্ট্রগুলিতে উৎপন্ন বিভিন্ন তুলনীয় জিনিস বিশ্ববাজারে এত 
বোঁশ পাঁরমাণে পড়ে যার ফলে এ বাজারে সরবরাহ মান্রাতীরক্ত হবার ফলে 
এসব জিনিসের আন্তজ্জাতক মূল্য আরও কমে যায়। 

এই প্রাতিকুল ধারাটার প্রাতিকূলভা করা মুক্ত দেশগুলির পক্ষে আরও 
কঠিন হয় _ তার কারণ তাদের যেসব রপ্তান করা পণ) বাজারগুলোতে 
অমন মানাতারত্ত সরবরাহ ঘটায় সেসব পণ্যের রপ্তানি কমিয়ে দিয়ে চলতে 
তারা পারে না। আগেই দেখা গেছে, তাদের যত কাফি কিংবা তুলো কিংবা 
চীনাবাদাম কিংবা সিসাল উৎপন্ন হয় তার সবটাই 'বাক্র করবার সামর্থ্যের 
উপর তাদের অর্থনীতি খমবই বোঁশ মাত্রায় নির্ভরশীল । অথচ, কৃত্িম 
উপায়ে তোর 'বাভনন 'জাঁনসের উৎপাদন দত বাড়ছে _ ফলে, মবক্ত 
দেশগ্যীলতে উৎপন্ন অনেক রকমের কাঁচামালের চাহিদা সমানে সংকুচিত 
হয়ে পড়ছে। তাদের এসব পণ্যের রপ্তাঁনর সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তাছাড়াও 
এই পারস্থিতিতে এসব পণ্যের দামও পড়ে যায়। 

উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখন সাক্রিয় এইসব প্রাক্রয়া জাতীয় ব্যয় এবং 
আন্তজর্শাতক মুল্যের উপর প্রভাব 'স্তার করে এবং ফলে একাঁদকে 
অগ্রসর পধাঁজতাল্মিক দেশগুলি এবং অন্যাদকে মুক্ত দেশগ্যালর মধ্যে 
অসমতুল্য বাণিজ্য দেখা দেয়। অসমতুল্য জাতীয় মূল্য কিংবা নিযুক্ত শ্রমের 
অসমতুল্য পাঁরমাণের একটা পাঁরণাঁত হল অসমতুল্য বাঁণজ্য। শ্রমের 
উৎপাঁদকাশীক্তর বিভিন্ন মান্রার মধ্যে বোশ রকমের অসমতার ভিতরে রয়েছে 
তার মূলটা। আর এটা হল বহু বছরের উপনিবৌশক শাসনের প্রত্যক্ষ 
ফল, এশিয়া, আফ্রকা এবং লাতিন আমোরকার দেশগ্যীলর উৎপাদনশাক্ত- 
গলির বিকাশ ব্যাহত করার জন্যে এই ওপাঁনবৌশক শ্াসনই দায়ী । 

দামের উপর প্রভাব বিস্তার করার অন্যান্য উপাদানও আছে -_ সেগদাল 
বণ্টনক্ষেত্রের অন্তভূক্তি। আমরা জানি, প:জিতান্লিক বিশ্ব বাজারে সন্তিয় 
রয়েছে বিভিন্ন পরাক্রমশালী একচেটিয়া কারবার -- নিজেদের স্বার্থ 
অন্দসারে যেকোন পণ্যের দাম বাড়াতে কিংবা কমাতে তারা যোল-আনাই 
সক্ষম। অগ্রসর প্াঁজতান্তক দেশগ্ীলকে [নিয়ে যে-আর্থনীতিক ব্যবস্থাটা 
তার অপাঁরহার্য অঙ্গ এই একচেটিয়াগঠীলর কার্যকলাপ যে সব সময়েই 
মুক্ত দেশগুলির স্বার্থের পরিপল্থী এটা অবশ্যস্তাবী। যেমন, মুক্ত 
দেশগদ্লিতে নিজেদের অধীনস্থ বিভিন্ন কোম্পানর উৎপন্ন বাভিন্ন মাণিক 
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আর আকাঁরক একেবারে জলের দামে নে নেওয়া তাদের পক্ষে নিতান্তই 
রেওয়াজী বাপার, এসব অধীনস্থ কোম্পানির যেকোন লোকসানে তারা 
ভ্রুক্ষেপ করে না। আসল গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হল এই যে, যেমন ধরা 
যাক, মাক ব্স্তরা্ট্রে কিংবা ইংলশ্ডে মুল কারবারটা চূড়ান্ত মাত্রায় 
সন্তা কাঁচামাল পেয়ে সেটার আকারণ ঘটিয়ে সেটাকে িল্পোৎপন্ন জানিস 
হিসেবে যত বোঁশ সম্ভব চড়া দামে বিশ্ব বাজারে বিক্রি করে। এইভাবে, 
সধশ্শন্ট মুক্ত দেশাটর যা লোকসান হয় সেটা এই: বৈদেশিক কোম্পানির 
রপ্তানি করা কাঁচামাল বাধত দাম পাওয়া যায় কম, সংশ্লিন্ট কাঁচামাল হল 
দেশটির জাতীয় রপ্তাঁন পণ্যের একট।- আর সব [মিলিয়ে দেশাঁটির বৈদোশিক 
মদ্্রা আয় হয় কম। 

একচেটিয় কারবারগদলো অবশ্য সর্বশক্তিমান নয় _ তার অন্তত এই 
সহজ-সরল কারণ রয়েছে যে, তাদের নিজেদের মধ্যে গলাকাটা প্রতিদ্বান্দিতা 
চলে। তারা সব সময়েই এবং ক্রমাগত অধিকতর মাতায় বিশ্ব বাজারের 
বিভিন্ন দামকে বিভিল্ন পণোর আন্তজর্ীতক মূল্য থেকে সাঁরয়ে দিতে পারে 
না। মূলোর নিয়ম একচেটিয়া দামের চেয়ে প্রবল। ভব, আস্তজ্শীতিক 
দামের তারতম্য ঘটাবার উপর একচোটয়া কারবারগালর প্রভাব খুবই প্রবল। 
মস্ত দেশগুলির কথা এই যে, রপ্তানি থেকে আরে যেকোন লোকসান সাময়িক 
হলেও সেটা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। 

অসমতুল্য বাণিজ্য আর একচেটিয়া দাম, এই দইয়ের 'মালিত ক্রিয়ায় 
মুক্ত দেশগ্লির গুরুতর লোকসান হয়। ধরা যাক আগেকার দশক যাবত 
যাঁদ বিভিন্ন পণ্োর দাম সস্থিত থাকত তাহলে যেকোন চলতি বছরে মুক্ত 
দেশগ্যালর রপ্তান থেকে আয় কত হত সেটা হিসাব করলে এসব লোকসানের 
গারিমাণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। ১৯৬৪ সালে জেনেভায় 
বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনে এই রকমের হিসাব পেশ 
করা হয়োছিল। এইভাবে, ১৯৫০ সালকে বৃনিয়াগী বছর হিসেবে ধরে দেখা 
গিয়োছল, ১৯৬২ সালে পাঁরবার্তত বাঁণজ্যের অবস্থার দরুন মুক্ত 
দেশগুলির লোকসান হয়েছিল ৩০০ কোটি ডলারের বোশি। 

বাহর্বাণিজোর ক্ষেত্রে মুক্ত দেশগুলির উপর যে কী শোষণ চলে তার 
তাৎপর্যটা একটা স্মানার্দন্ট দক্টান্ত থেকে স্পন্ট হয়ে উঠবে । নিচে-উল্লোথত 
প্রত্যেকটি দেশকে একটা ৩০-৩৫ অশ্বশাক্তর ট্রাক্টরের ক্রেতা বলে ধরা 
হবে, - বিশ্ব বাজারে এইসব দ্র্যাত্ীরের সরবরাহকারণী হবে বান পশ্চিশ্নণ 
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কারবার। ধরা যাক, ৩:০৬ টন কোকো-শিম বীক্রুর পয়সা দয়ে ঘানা 
১৯৫৫ সালে এ রকমের একটা ট্রাক্টর কিনতে পেরোছিল। এ রকমের ছ্টান্টর 
১৯৬২ সালে কিনতে ঘানাকে কোকোনশম বাকি করতে হল ৭:১৪ টন। 
অমন একটা প্র্যাক্টর িনবার জন্যে ব্রোজলকে ১৯৫৫ সালে কফি বান্র 
করতে হয়োছিল ২-৩৮ টন, আর সেজন্যে ১৯৬২ সালে তাদের কাফি বিক্রি 
করতে হল 9৭৯ টন! তুরস্কের ক্ষেত্রে -_ এ দুই বছরে এ রকমের 
্যান্টরের সমতুল্য হল যথাবুমে ১৭৭ এবং ২.৯ টন তামাক। কয়েকটি 
দেশের জাতীয় উৎপাদের হিসাবে এ ট্রাক্টরের বাবত ব্যয় খতালে দেখা যায়, 
৯৯৫৫_-১৯৬২ সালের কালপর্যায়ে ব্যয়টা বেড়েছিল বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে 
নিম্নরূপ: ফিলিপাইন ২১ শতাংশ, জাম্বিয়া (এদেশ তখনও ছিল উত্তর 
রোডোসয়া) ২৮ শতাংশ, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ৬১ শতাংশ, ভেনেজ,য়েলা 
১৯ শতাংশ, মালয়েশিয়া ৭০ শতাংশ, সিংহল ৫৫ শতাংশ এবং উরূগদয়ে 
২০ শত্যংশ। 

এই রকমের কাজ-কারবারেই পারস্পারক বাণিজ্যের ফল দাঁড়ার মদক্ত 
দেশগ্লির লোকসান আর অগ্রসর পংজতান্তিক রাষ্ট্রগুলির লাভ। 
ওপাঁনবেশিক বশ্যতার দরুন কেউ কর আদায় করছে না: সেই আদায়কারীদের 
কাজটা এখন গেছে বিশ্ব প:জিতান্বিক বাজারের বল্দোবস্তটার হাতে, সেই 
বন্দোবস্তটার মারফত শোষক রাষ্টরগুলি মস্ত দেশগযালর জাতীয় উৎপাদের 
একাংশ মাগনাই হাত করে নেয়। 

বৈদেশিক বানময়ের অন্যান্য সূত্রের উপর নির্ভর করে উন্নয়নশীল 
দেশগযাল তাদের বাহর্বাণিজোর লোকসান মেটাবার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা 
করছে। এই রকমের দুটো সূত্র হল ব্যাক্তগত পঃাঁজর আন্তর্জাঁতক প্রচলন 
এবং বৈদোশক সরকারী অন্দুদান। পশ্চিমী বিশেষজ্ঞদের তাত্বক 
পাঁরকজ্পনাগ্ীলতে এবং কার্যক্ষেত্রের বাভন্ন সুপাঁরশে উন্নয়নশশল 
দেশগদলির বাহর্বাণজ্যের লোকসান মেটাবার জন্যে কাক্তিগত পঃজি রপ্তান এবং 
সরকারী অনুদান কাজের হতে পারে বলে ধারণাটা সব সময়েই তুলে ধরা হয়। 

যেমন, উন্নয়নশীল দেশগুলির রপ্তাঁন থেকে পাওয়া আয়ের উপর 
প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার পারমাণ হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পশ্চিমী 
পদ্ধাততে এই ধারণাটার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। উন্নয়নশীল 
দেশগুলির সমস্যাবলি সম্বন্ধে মার্কনি বিশেষজ্ঞ পল জি. হফম্যানের 
হিসাবে, এইসব দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার দ্িগণ হলে 
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৯৯৬১--১৯৭০ সালের কালপর্যায়ে প্রয়োজনীয় আমদান বাবত তাদের 
দিতে হবে মোটামুটি ৪৪০০০ কোটি ডলার! এ দশকে তাদের রপ্তাঁন 
থেকে আয় হতে পারে মোট ৩৭৮০০ কোটি ডলার। কাজেই, এ দশকে 
তাদের বাণিজা উদ্বৃন্তে ঘাটতি হতে পারে ৬২০০ কোটি ডলার। তার 
উপর, দেনা বাবত, পাঁরবহন বায় এবং অন্যান্য যেসব কৃত্যকে বৈদেশিক 
মুদ্রা খরচ আছে সেগুলির জন্যে চাই অন্তত ৮০০ কোটি ডলার, এইভাবে 
গোটা কালপর্যায়ের জন্যে মোট আঁতরিক্ত প্রয়োজন দাঁড়ায় ৭,০০০ কোট 
ডলার বা বছরে গড়ে ৭০০ কোটি ডলার। হফম্যানের হিসাব অনুসারে, 
উন্নয়নশীল দেশগ্যালর ক্ষাতপূরণ বাবত বৈদেশিক ব্যাক্তগত পুজি এবং 
সরকারণ সাহায্য থেকে এ পাঁরমাণ অর্থই চাই।* 

জেনেভায় বাণিজ্য এবং উন্নয়নসংক্রান্ত সম্মেলনে জাতিসংঘের খাদ্/-কাঁষি 
সংগঠনের বিশেষজ্ঞেরা ১৯৬৪ সালের বসন্তকালে অনুরূপ হিসাবই পেশ 
করোছলেন, যাঁদও তাতে 1বভিন্ন নির্দেশক ছিল কিছুটা পৃথক |৯* 

আঁফ্রকার “অনুসঙ্গ” রাষ্ট্রগুলির প্রতি 'ইউরোপায় আর্থনীতিক গোষ্ঠীর 
(বারোয়ারী বাজার) আর্থনীতিক কর্মনীতির একটা ব্ানিয়াদশী উপাদান হয়ে 
উঠেছে এইসব পদ্ধাত। বলা হয়, ইউরোপীয় অংশশদারদের জঙ্গে বাণিজ্যে 
আফ্রিকার রাষ্ট্রগ্ীলর যে লোকসান হয় সেই ক্ষতি বারোয়ারশ বাজারের 
সাহায্য তহবিল দিয়ে পূরণ হতে পারে! 

পশ্চিমে আরও যুক্তি দেখানো হয় যে, উন্নয়নশীল দেশগীল বৈদোশক 
ব্যাক্তগত পথীজ 'বানিয়েগ হিসেবে যে তহাবল পায় তাতে অন্যানা সরে 
পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গে তুলনায় কোন কোন ভাল রকমের সবাবধা 
আছে। যেমন, মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের বাঁহঃআর্থনশীতক কর্মনশীত সংক্রান্ত 
বিভিন্ন কার্ক্ষেত্রের স্‌পারিশ আছে একটা আলোচনায়, তাতে এ বিষরে 
বলা হয়েছে: .ব্যাক্তগত পংঁজ যা যায় তার পাঁরমাণের চেয়ে বেশি 
গুরুত্বসম্পন্ন হল এই ষে, এঁ ব্যক্তগত পাঁজর সঙ্গে থাকে টেকনিকাল আর 
বাবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা এবং কাজ-কারবার সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ, -- কম- 
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উন্নত দেশগ্যালিতে আরও বোঁশ উৎপাদের উন্দেশো লোক-বল এবং বৈষাঁয়ক 
সহায়-সম্পদ জড়ো করার জনো এগুলি সর্বাধক গুরুত্বসম্পন্ন ।* 

উন্নয়নশীল দেশগূলিতে আরও বেশি পাজ রপ্তান করার সপক্ষে 
যুক্তি যা-ই হোক না কেন, এর খাস প্রয়োজন সম্বন্ধে সাধারণত কোন 
প্রন তোলা হয় না। বেশির ভাগ পশ্চিমী অর্থনশীতিবিদই 'নাশ্চতভাবে 
বিশ্বাস করেন যে, বৈদৌশক ব্যাক্তিগত পুজি বিনিয়োগ প্রাক্তন উপনিবেশ 
এবং আধা-উপাঁনবেশগুলর পক্ষে একটা আশীর্বাদ । সেটা যাচাই করে দেখা 
দরকার। 

পরখ করার একটা সহজ-সরল উপায় ধরে দেখা যাক, মুক্ত দেশগুলিতে 

বৈদেশিক পঁজর প্রবেশ, জার বৈদেশিক কোম্পানগুলির সধাশ্রষ্ট মুনাফার 
মধ্যে তুলনাটা কেমন দাঁড়ায়। এখানে উল্লেখিত সারণাঁটা বিভিন্ন সরকার? 
তথ্যের ভিক্িতে তৈরি করা হয়েছে।** 


৭ নং সারণী 
ম্যক্ত দেশগলিতে মাকিল যক্তরাষ্টের বিভিন্ন কোম্পানির 
প্রতক্ষ লগ্নশী এবং মুনাফা 
(োনযৃত ডলার) 
প্রতাক্ষ পৃঁজ মাকিনি যুক্তপাচ্টে 
নাল [বানিয়োগ পুনঃপ্রোরত মুনাফা 
১৯৫৯ ৬২৫ ৯,৪৯০ 
১৯৬০ ২২৯ ১৪৬৯ 
৯৯৬১৯ ৪৯৯ ১,৬১৬ 
১৯৬২ ২০৩ ৯,৮৮২ 
১৯৬৩ 5৫৯ ৯,৯৬৯ 
১৯৪১৪ গত ২,২৮৯, 
১৯৬৫ ৮০৭ ২, ২৫২ 
৯৯৬৬ ৬১৯ ২, ৩৪8৪ 
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প্রথম স্তত্তের অত্কগযীল দেখে কারও মনে হতে পারে, বিভিন্ন মাঁকন 
কোম্পানির বাঁক্তগত পুজি 'বানিয়োগ হিসাবে এগুলি যেন মুক্ত দেশগুলির 
জাতীয় সন্বল-সংস্থানের ক্ষেত্রে বার্ধক বাদ্ধির পাঁরমাণ। কিস্তু, দ্বিতীয় 
স্তপ্তের অও্কগুলি এই পরীজ ঢুকবার ব্যাপারটাকে একেবারে নাকচ 
করে দিচ্ছে _ প্রকৃতপক্ষে এ পুজি ছাকা লোকসানই ঘটায়। 
পুনঃপ্রেরিত মুনাফা এবং বাইরে থেকে আসা বানিষুক্ত পঃজর পাঁরমাণের 
মধ্যে বিয়োগ্ফলটা হল মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাক্তগত মালিকানার 
কারবারগদ্লির খাটানো প্রণালীর দরুন মুক্ত দেশগালর ছাঁকা লোকসানের 
পাঁরমাণ। 

হিসাব কষে দেখা গেছে, সমগ্রভাবে মুক্ত দেশগুলির লোকসান হয় 
বার্ষক গড়ে ৩০০ কোট ডলার __ সেটা মুনাফা [হিসেবে পংঁজ-রপ্তানকারণী 
রাষ্ট্রগ্যীলতে পুনঃপ্রোরত হয়। এইভাবে দেখা যায়, প্রাক্তন উপাঁনবেশ এবং 
আধা-উপনিবেশগলিতে বাক্তগত পুজি রপ্তান হল এসব দেশের উপর 
শোষণের আর একটা পদ্ধাতি মান্ু। 

আন্তজ্ীতিক প:জিতান্রিক কারবারী চলিতকর্মের অন্যান্য প্রচালত 
ধারায়ও মুক্ত দেশগালর 'বস্তর লোকসান হয় _- সেগাঁল হল, যেমন, 
জাহাজ ভাড়া করা, বামা, বানময় হারের ওঠা-নামা, ইত্যাদ। 

মোট িসাকনিকাশে দেখা যায়, মুক্ত দেশগযাীল বছরের পর বছর আয়- 
বায়ের সাম্য বজায় রাখতে অপারগ হয়। সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে চলতি 
বাণাজ্যক দায়-দায়িত্ব মেটানো, বৈদেশিক একচোটয়া কারবারগূলোর মুনাফা 
পৃনঃপ্রেরণের ব্যবস্থা (সেটা করা হয় ডলারে আর স্টার্লিং-এ, কখনও স্থানীয় 
মনরায় নয়), সুদসমেত সরকারন দেনার ব্যবস্থা, ইত্যাঁদ বাবত মুক্ত দেশগযাীলর 
বছরে ৬০০ কোটি ডলার কম পড়েছিল। 

এ বিষয়টা আরও খুটিয়ে দেখা দরকার কেননা, তহাবিলে ঘাটতির 
দরুন এই দেশগল অগ্রসর পঃজিতান্তিক দেশগুলির বাণিজ্য-অংশীদারদের 
কিংবা তাদের দেশে সক্রিয় বৈদোশক একচোঁটয়াগুলোর কিংবা পশ্চিমী 
পাওনাদার সরকারগ্ীলর পাওনা দেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হলে কা ঘটবে 
সে কথা মনে আসা স্বাভাবকই। তার অর্থ দাঁড়াবে -- প:ীজতল্বের সাঁষ্ট 
করা আন্তজীতক আর্থনশীতক সম্পর্কব্যবস্থার ভাঙন: এ ব্যবস্থাটাকে রক্ষা 
করবার জন্যে পাশ্চমীরা আর একটা উপায় বের করেছে -_ সেটা হল বিভিন্ন 
রান্টরীয় ক্লোডট আর অনুদান, সেটাকে 'সাহাষ্য' নাম ?দতেই ভারা পছন্দ করে। 
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শোষণের আন্তজাতিক ব্যবস্থাটা বজায় রাখতে গিয়ে ৬০০ কোটি ডলার 
কম পড়লে সেই ৬০০ কোট ভলারের বাবস্থা করা হয়। প:জিতান্তিক 
রাষ্টরগলর 'বাভল্ন সরকার রান্ত্রীয় ক্রোডট আর অনুদান হিসেবে মুক্ত 
দেশগ্যীলকে যে অর্থ দেয় তার পাঁরিমাণ হয় ঠিক এ ৬০০ কোঁটি ডলারই। 
এই টাকাটা দেয় শেষপর্যস্ত এসব অগ্রসর প:ঁজিতান্তিক দেশের করদাতারা __ 
অর্থাৎ কিনা, পকেট খালি করে নেওয়া হয় প্রধানত মেহনাতিদেরই। মস্ত 
দেশগ্ঁল এইসব আগাম বাবত আসল কিংবা সুদের টাকা দিলে সেই টাকা 
যায় সংশ্লিষ্ট পাওনাদার সরকারগ্ীলর হাতে -- এসব দেশের করদাতাদের 
হাতে নয়। অর্থাৎ কিনা, প্রাক্তন উপানবেশ আর আধা-উপাঁনবেশগযাঁলর 
উপর শোষণের ব্যবস্থাটাকে চালু রাখার জন্যে খাস প:জিতান্তিক দেশগলিতেই 
মেহনতা জনগণের উপর শোষণ চালানো দরকার। 

সপ্ধম দশকের গোড়ার দিকে অগ্রসর পঠাজতান্তিক দেশগ্যীলর সঙ্গে 
ব্যবসায় কাজে-কারবারে মুক্ত দেশগূলিকে যত আর্থক সংস্থান করতে 
হয়েছে তার মূল্য ১০০ ধরা হলে দেখা যায়, ধণ, বৈদোশক পাঁজ এবং 
বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য আর্থক আর বৈষায়ক সম্বল-সংস্থানের 
পাঁরমাণ হয় ২২:৫। আন্তর্জাতিক একচোঁটিয়। প:জির উপর প্রাক্তন উপনিবেশ 
এবং আধা-উপনিবেশগ্দীলর নির্ভরশশলতার মান্রাটা দেখা যায় এ অনুপাত 
থেকে। কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন, ১৯৭০ সাল নাগাত এঁ 
নির্দেশিকটা দাঁড়াবে ২৯-২। আরও কোন কোন নৈরাশ্যবাদী হিসাবে বলা 
হয় অঙ্কটা দাঁড়াবে ৫১। এই সমস্ত ভবিষাদ্বাণী করার সময়ে অবশ্য ধরে 
নেওয়া হয় যে, মুক্ত দেশগুলি এবং সাম্রাজাবাদী রম্ট্রগীলর মধ্যে সম্পকেরি 
বর্তমান ধারাগ্লো অপাঁরবার্তিতই থাকবে। 

এইসব ধারা আতিক্রম করতে হলে অসমতুল্য বাঁণজোর কুপারণাতগলো 
দূর করা দরকার, অর্থাৎ কিনা, মুক্ত দেশগুলিতে শ্রমের উৎপাঁদকাশাক্ত 
বেশাঁকছ? পাঁরমাণে বাড়ানো দরকার । বিশ্ব পুজিতান্তিক বাজারে একচোঁটিয়া 
কারবারগযীলর যা-খ্াশ-তাই করবার আঁধকারও খর্ব করা দরকার। মুক্ত 
দেশগ্যীলর সামনে আরও একটা কাজ হল বৈদেশিক কারবারগুলোর 
ল্ধনধমাঁ ক্রিয়াকলাপ শায়েস্তা করা, _- যেসব দেশে তারা সান্রিয় সেইসব 
দেশে লোক-বল আর প্রাকীতক সম্পদের উপর শোষণ চালিয়ে এসব 
কারবার বিপুল পাঁরমাণ মুনাফা পুনঃপ্রেরণ করছে নিজেদের দেশে দেশে । 
প্রাক্তন উপানিবেশ এবং কআধা-উপনিবেশগৃলিতে অর্থনীতির এক-ফসলা 
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অবস্থাটার অবসান ঘটানোও আর একটা সমস্যা। আর শেষে, অগ্রসর 
পঃজিতান্তিক রাষ্ট্রগুলি থেকে মুক্ত দেশগুলি যেসব খণ আর অনুদান পায় 
সেগাঁলর জন্যে সুবিধাজনক শর্তাঁদ পাবার জন্যে দরকষাকাষ করার সময় 
হয়েছে। 

এইসব খাতে কাজ চালালে সেটা প্রাক্তন উপাঁনবেশ এবং আধা- 
উপানিবেশগ্দাীলর পক্ষে যথার্থই লাভজনক হতে পারে! সপ্তম দশকের 
গোড়ার দিকে এইসব দেশের মোট জাতীয় উৎপাদের গড় বার্ধক বাদ্ধর 
পারমাণ ছিল ৪৫০ কোটি ডলার। এই দেশগুলি যাঁদ প:জতান্বিক 
দেশগুি এবং আন্তজর্নীতক একচেটিয়া কারবারগুলোকে বিপুল খণ আর 
আদ বাবত বিপুল পারমাণ টাকা দেওয়া এবং অত্যধিক পাঁরমাণ মুনাফা 
দেবার হাত থেকে রেহাই পেত তাহলে এ বাদ্ধর পারমাণ দ্বিগুণ হতে 
পারত, কিংবা, অন্যভাবে বলা যায়, তাদের আর্থনীতিক উন্নয়নের হার হতে 
পারত দ্বিগ্‌্ণ। 

তবে, এখন যা অবস্থা তাতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অমন প্রবল 
পাঁরকর্তনের প্রশন ওঠে না। তাদের উৎপন্ন সম্পদের একাংশ তারা অগ্রসর 
পঠজতান্রিক দেশগ্ললর হাতে তুলে 'দিতে বাধ্য হয় -- সেটাই তাদের 
আর্থনীতিক নির্ভরশীলতার আয়তন। 

আর্থনীতিক নির্ভরশীলতা বলতে কি বুঝায় সেটা এখন নির্ধারণ 
করা দরকার। যেমন, ইংলপ্ডকে অর্থনীতগতভাবে নির্ভরশীল দেশ বলা 
ঠিক কি? জানা আছে, ইংলণ্ডে পর্যপ্ত শসা উৎপন্ন হয় না ... তাদের 
প্রয়োজনীয় খাদাসাগগ্রণর প্রায় অর্ধেক তাদের আমদ্যান করতে হয়: কেনিয়া 
কিংবা উগাণ্ডার চেয়ে ইংলণ্ডকে বোশ নিভ'রশীল বলা ঠিক হবে কি? 
কোনিয়া আর উগাণ্ডা তো অন্তত নিজেদের দেশের মানুষকে খাওয়াতে পারে। 

দেখা যায়, কোন দেশ আমদান করতে আগ্রহশল এবং, হয়ত, সেই 
আমদানির উপর তাদের টিকে থাকাই নির্ভর করে, তার চেয়ে বড় কথা 
হল এই যে. আর্থনশীতিক বিচারে এইসব আমদানি কতখানি লাভজনক। 
ইংলপ্ড তার উচ্চু মাব্রায় উন্নীত শিল্পের উৎপাদের বানিময়ে খাদ্যসামগ্রণী 
আমদান করে। ইংলপ্ডের শ্রমের উৎপাঁদকাশীক্তর মাত্রা যা উচু তাতে এই 
বিনিময় তার পক্ষে নিশ্চয়ই লাভজনক । কাজেই, ইংলপ্ড সম্বন্ধে কথা হল 
এই যে, এটা নির্ভরশীলতর ব্যাপার নয় _ এটা হল আন্তর্জাতিক 
কর্মীবভাগের উপযুক্ত সদ্ধযবহার ! 


৯৩৭ 


অর্থনীভিগতনভাবে কম উন্নত দেশগুলির দাঁন্টভাঙ্গ থেকে পাঁরস্ফিতিটাকে 
এবার বিচারশীবপ্লেষণ করে দেখা যাক। ইথিয়োপিয়া কফি উৎপন্ন করে এবং 
চালান দেয় -- এই দেশাঁটকে দণ্টান্ত হিসেবে ধরলে দেখা যায়, এদেশে 
শ্রমের উংপাদিকাশক্তি কম। এর অর্থ হল, ধরা যাক, ইংলণ্ড থেকে কেনা 
জিনিসের বাবত এই দেশটিকে নিযুক্ত শ্রমের হিসাবে দিতে হয় 'বানময়ে 
পাওয়া জিনিসের চেয়ে বৌশ। এঁদক দিয়ে দেখলে. বিনিময়টা তার পক্ষে 
লাভজনক নয়। কিন্তু আমদানি করা জানিসের জন্যে তার প্রয়োজনটা এমন 
যাতে এ আমদানটা একেবারে বাদ দিয়ে, এমনকি তার পাঁরমাণটা কমিয়েও 
তার চলে না। আর. যেহেতু নিযুক্ত শ্রমের হিসেবে, এই দেশাঁট যা পায় 
তার চেয়ে তার দিতে হয় বেশি, তাই, তাকে সব সময়েই কফির উৎপাদন 
বাড়াবার এবং সেটা রপ্তান করার চেষ্টা করতেই হয় _- তাতে লোকসান 
হলেও। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইথিয়োপিয়ার ব্যাপারটা ইংলশ্ডের গবপরীত: 
আন্তজাতিক কর্মীবভাগের উপযুক্ত সদ্ধাবহার নয় __ এটা হল আর্থনগীতক 
নিভ'রশশলতার ব্যাপার। 

পঠীজর আন্তজাতিক চলাচলের বেলায়ও এ একই কথা! বৈদোশক 
একচোটয়া কারবারগদুলো মুক্ত দেশগ;দি থেকে যে গননাফা "নিয়ে যায় সেটা 
সব সময়েই এসব দেশে নতুন পঠাঁজ যা ঢোকে তার চেয়ে বৌশ, তা আগেই 
দেখা গেছে। কিন্তু, বিভিন্ন অগ্রসর পুজিতান্তিক রাষ্ট্রের মধ্যে পাঁজ রপ্তানির 
মাধো আস্তজর্ীতিক লমষ্ঠনের মতো কিছুই দেখা ধায় না, সেটা নিচে সারণীতে 
সহজেই দেখা যায়। 


৮ নং সারণণ 


অগ্রসর পঠাজিতাক্ত্িক রাম্ট্রগ্‌লতে মাঁর্কন য্যত্তরাণ্টের ব্যাক্তিগত পঠাঁজর 
চলতি রপ্তানি এবং প্নুনাফা পুনংপ্রেরপ 
(বার্ষিক গড়; নিষুত ডলার হিসেবে) 


সরাসাঁর 'বানিয়োজিত | মার্কন যুক্তরাষ্ট্র 

কানপুার পুজি পূনংপ্রোরত খনাফা 
৯৯৫৩--১৯৫৭ ৬৬৩ ৫৫৮ 
৯৯৫৮--১৯৬২ ১৯,৯৩০ ৯২০ 


এই সারণী থেকে দেখা যায়, ব্যাপারটা মুক্ত দেশগুলির মতো নয় : 
ব্যক্তিগত মার্ক পুঁজির গ্রহীতা হিসেবে অগ্রসর প:জিতান্ত্িক রাষ্ট্রগুলির 
কোন বৈদোশক মদ্রার লোকসান হয় না। তারা বরং যা দেয় তার চেয়ে 
বৌশই পায়। 

এর প্রধান কারণ হল পদনগ্রবাঁনয়োগ : অগ্রসর পাঁজতান্তিক রাষ্ট্রগুলিতে 
বৈদোশক একচেটিয়া কারবারগুলি যে মুনাফা করে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গেই 
উৎপাদনে এবং সম্প্রসারণের কাজে নিয়োগ করা হয়। মুক্ত দেশগৃঁলিতে 
তার উল্টো: মুনাফাটা পুঁজ-রপ্তাানিকার9 দেশগুলতেই প্রধানত ফাঁরয়ে 
নেওয়া হয়, তার কারণ, বৈদোশক প্ীজ এসব দেশে লাভজনক বিনিয়োগের 
শুধু সীমাবদ্ধ সুযোগসবিধাই দেখতে পায়, তাছাড়া, বড় বড় কারখানা 
বসাবার আগ্রহও তারা বোধ করে না, এসব কারখানার উৎপাদ অপেক্ষাকৃত 
সীমাবদ্ধ স্থানীয় বাজারে বাক্র হতে পারে না। এছাড়া অন্যান্য বাধাও 
আছে __ যেমন, রাস্তা, বিদযযৎকেপ্র, জলের পাইপ, ইত্যাদ তল-কাঠাম 
গড়ায় অতিরিক্ত উপারি-ব্যয়। অগ্রসর প:জিতান্রিক রাষ্ট্গুলিতে বিভিন্ন 
শিল্পায়তনের লাভজনক এবং সুফলপ্রদ পাঁরচালনের জন্যে অপরিহার্য 
তল-কাঠাম সাধারণত আগেপ্রন্তুত অবস্থায়ই পাওয়া যায়। 

তবে, যেমন কহির্বাণিজোর ক্ষেত্রে, তেমনি এই ক্ষেত্রেও মুক্ত দেশগযাল 
বৈদেশিক বাক্তিগত পঃজি আনবার কঠোর প্রয়োজনের সম্মুখীন হয় _ 
তার ফলে নতুন দফায় মোটা রকমের লোকসান সন্তেও। এটা হল বিভিন্ন 
পরদেশের উপর এই দেশগুলির আর্থনীতিক নির্ভরশশীলতার আর একটা 
প্রকাশ। 

যা আগেই দেখা গেছে, এই সমস্ত আর্থনীতিক ব্যাপারের মূল কারণ 
হল প্রাক্তন উপানিবেশ এবং আধা-উপাানবেশগ্লির সাধারণ আর্থনশীতক 
অনগ্রসরতা। কিছুটা ভিন্ন রূপে এটাকে এইভাবে সন্রবদ্ধ করা যায়: বিশ্ব 
প:জিতান্দরক আর্থনশীতিক ব্যবস্থার ভিতরে মুক্ত দেশগ্যীলর নির্ভরশীল 
এবং শোঁষত অবস্থার মূলে প্রধান প্রধান আর্থনীতিক উপাদান 
হল উৎপাদনশাক্তগ্ীলর নিচু মাত্রা এবং শ্রমের উৎপাঁদকাশাক্তর 
কমাতি। 

অবশ, এগ্যীল হল বিভিন্ন বিষয়গত আর্থনীভিক উপাদান। বাস্তবে, 
প্রাক্তন উপানবেশ এবং আধা-উপাঁনবেশগুলির উপর শোষণ চালিয়ে 


১৩৯ 


যাবার জন্যে এই দেশগলর এ আর্থনীতিক নির্ভরশনীলতাটাকে 
বজায় রাখাই পশ্চিমী শাক্তগুলি এবং তাদের একচেটিয়া কারবারঞুলোর 
সুপারিকলি্পিত কর্মনশীত, তার ফলে পারাস্থিতিটা আরও বোশি প্রকোপিত 
হয়! 

এই কর্মনীতি রূপায়িত করা হয় নানা উপায়ে - যেমন, বিশ্ব 
পাঁজতাল্লিক বাণিজ্যের কোন একটা ক্ষেত্রে একচেোটয়া কায়েম ক'রে। 
এইভাবে, একটা তৈল কার্টেলে 'বাভন্ন মার্কন কারবারের প্রভৃত্বের ভূমিকা 
থাকায় সেই কার্টেলটা মধ্য প্রাচ্যের তৈল-উৎপাদনকারী দেশগুলির 
আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের উপর গুরুত্বপুর্ণ নিয়ল্ণ থাটায়। 

হরেক রকমের বাণাজ্যক অগ্রাধকারের ব্যবস্থা দিয়েও এ একই মতলব 
হাসিল করা হয় __ এই বাণাজাক অগ্রাধকারের ব্যবদ্থাটায় মুক্ত দেশগুলিকে 
নিজেদের বাজারের সঙ্গে বেধে রাখার জন্যে পশ্চিমী শক্তিগ্ীল এসব 
দেশের বাভন্ন রুদ্ধ গ্রুপকে রপ্তান আর আমদানির ব্যাপারে কোন কোন 
অন্দকূল শর্ত দেয়। যেমন, প্রাক্তন বাঁটিশ সাম্রাজ্যের দেশগযীলকে 
অর্থনীতিগতভাবে ইংলশ্ডের উপর বহন্লাংশে নির্ভরশীল করে রাখার জন্যে 
& ব্যবস্থাটাকেই ব্যবহার করা হয়। লাতিন আমোরকার প্রজাতন্্গ্ীলর 
বাহর্বাশিজ্যের উপর কর্তৃত্ব আরও জোরদার করার জন্যে মান য্যস্তরাষ্ট্রও 
ব্যবহার করে এ একই বাবস্থা। আফ্রিকার বহু মুক্ত দেশের অর্থনশীতির 
উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্যেও এ একই পদ্ধতি বাবহার করে ইউরোপায় 
আর্থনীতিক গোষ্ঠী। বারোয়ারী বাজারের 'অন্দসঙ্গী' নতুন আফ্রিকান 
রাষ্ট্রগলির রপ্তানর চার-পণ্চমাংশের বোশ নিয়ন্রণ করে এ বারোয়ারী 
বাজার । 

প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগৃলির আর্থনশীতক 
নির্ভ'রশীলত্বা বজায় রাখার উপায় হিসেবে বিভিন্ন মুদ্রা এলাকাও (যেমন, 
স্টালৎ এলাকা, ইত্যাদি) গ্ররুত্বপূর্ণ। অমন দেশগুলির জাতীয় আর্থ 
বাবস্থা নিয়ন্ত্রণ ঝরার জন্যে ফনান্স পংঁজ এবং একচেটিয়া পুঁজি এগ্যীলকে 
ব্যবহার করে। 

এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমোরিকার দেশগুলির আর্থনীতক 
স্বাধীনতা গাঁণ্ডবদ্ধ করার আর একটা উপায় হল পশ্চিমী রাষ্ট্রীয় খণ 
এবং অনদান সংক্রান্ত কর্মনশীত __ এতে এী দেশগুলির জাতীয় দায়দায়িত্ব 
বেড়ে যায়, শুধু তাই নয়, এসব দেশের অর্থনীতির গড়ন, এমনাক দেশগৃির 
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বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতেও সৈটা কাজে লাগে। যেমন, 
এটা লক্ষণীয়, বিভিন্ন আর্থনীতিক সাহায্য কর্মসূচি অনুসারে পশ্চিমীরা 
এসব দেশের জন্যে যত অর্থ বরাদ্দ করেছে তার প্রায় এক-দশমাংশ মান্র 
শিল্পান্নয়নের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল, পশ্চিমী সাহায্য 
কর্মনীতি এ দেশগুলিকে কাষজাত এবং খনিজ কাঁচামালের উৎপাদনকারণীর 
অবস্থায়ই বজায় রাখতে চায়। 

কোন প্রাক্তন উপনিবেশ এবং তার প্রাক্তন সাগ্রাঁজাক দেশের মধ্যে বাভন 
দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের মধ্যে আর্থনীতিক নিভ'রশীলতার 'বাঁভন্ন আভীরিক্ত 
স্যানার্ঘন্ট উপাদান শর্ত হিসেবে থাকতে পারে; ওপাঁনবোশক আমলে এ 
সাগ্রাজাক দেশের অবস্থা ক ছল, সাধারণত তার একটা গুরুত্বসম্পন্ন 
ভূমিকা থাকে এসব সম্পকে ক্ষেত্রে। 

মোট কথা, এশিয়া, আফ্রকা এবং লাতিন আমোঁরকার দেশগুল যেসব 
সম্পকে জটিল জালে ধরা পড়ে তাতে তাদের জাতীয় আর্থনশীতিক 
স্বাধীনতা গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর, প্রাক্তন উপানবেশ এবং আধা- 
উপানবেশগদাীলর সাধারণ আর্থনীতিক অনগ্রসরতাই তো বিদ্যমান পাঁরাস্থিতির 
মূল কারণ। 

আর্থনীতিক উন্নয়নের এই নিচু মান্রার দরূন সব সময়েই, অর্থাৎ কনা, 
যেকোন পারিস্ছিতিতেই, আর্থনীতিক নর্ভরশীলতা ঘটে কিনা সেটা এবার 
নিধধারণ করার চেস্টা করা দরকার। আর্থনশীতিক উন্নয়নের 'বাভন্ন মাতা _ 
এই জিনিসটা তো সমাজতান্বিক গোষ্ঠীর দেশগৃলিতেও এসেছে অতাঁতের 
জের হিসেবে এক্ষেত্রেও রয়েছে অপেক্ষাকৃত কম উন্নীত বাভন্ন দেশ _ এইসব 
দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রা্থামক পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন শিল্পের বেশ 
গর্ব রয়েছে। এ বিষয়ে যেকোন সংশয় নিরসনের জন্যে এটা বিবেচনায় 
রাখা দরকার যে, পঃজিতান্তিক বিশ্ব ব্াবস্থার সঙ্গে তুলনায় সমাজত্যাল্দ্রক 
দ্ানয়ায় আর্থনশীতিক উন্নয়নের বাভন্ন জাতীয় মাত্রার মধ্যেকার অসমতার 
ফলে পাঁরণাঁত ঘটে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। সমাজতাল্তিক বিশ্ব ব্যবস্থায়, 
অপেক্ষাকৃত বেশি অগ্রসর দেশগাল অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর দেশগযীলকে 
সাহায্য করে, যাতে তারা এগিয়ে ধরে ফেলতে পারে _ এটাই বিশেষক। 
পঃাজতান্নক দনয়ায় তার বিপরীত: উষ্চু মাত্রায় উন্নীত পঃাজতান্তিক 
বাষ্ট্রগীল এবং প্রাক্তন উপাঁনবেশ আর আধা-উপাঁনবেশগলর মধ্যে 
আর্থনীতিক ব্যবধানটা ক্রমাগত আরও বেড়েই চলে । তার কারণটাও সহজেই 
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নজরে পড়ে: সমাজতান্ত্িক দীনয়ায় দেশগুলির মধ্যে আর্থনর্শীতক সম্পর্ক 
নিয়ন্ত্রণ করার নিয়ম হল প্রলেতারীয় আন্তজ্াতকতার সমুন্নত নীতিগ্ীলর 
অনুযায়ী পারস্পারক সহায়তা, আর পঃজিতাল্তিক দুনিয়ায় তার বিপরীত, 
বুর্জোয়া সমাজের িশেষক উপাদান প্রচালত শোষণের সম্পর্কই আন্তজাতিক 
আর্থনীতিক সম্পকে ক্ষেত্রে চালানো হয়। 

এইভাবে দেখা বাচ্ছে, নার্দন্ট এক রকমের সামাজিক অবস্থা থাকলে, 
একমান্র তবেই, অর্থাৎ, প:জিতান্তিক বিশ্ব আর্থনীতিক বাবস্থায়ই, 
আর্থনীতিক অনগ্রসরতার দরুন আর্থনীতিক নিভবিশীলতা ঘটে। তার 
মানে, পঃুজিতান্তিক বিশ্ব আর্থনীতিক ব্যবস্থার ভিতরে প্রাক্তন উপাঁনবেশ 
এবং আধা-উপনিবেশগুলির নির্ভরশশীল অবস্থার আর্থনীতিক ভাত্ত ছাড়াও 
একটা সামাজিক ভিত্তিও আছে। 

এই যখন অবস্থা তাতে দেখা যাচ্ছে, এই দেশগ্াীল তাদের জাতীয় 
অর্থনীতির অগ্রগতি না ঘটালে, উৎপাদনশাক্তগৃলির উন্নয়ন না ঘটালে, 
সেগুলির শ্রমের উৎপাদিকাশাক্ত না বাড়ালে, এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে, 
অর্থনশীতক্ষেত্রে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণের যন্ এবং বৈদেশিক একচেোটয়াগুলোর 
কর্তৃত্বের জাল কেটে বেরিয়ে না এলে, এভাবে বোঁরয়ে এসে আন্তর্জাতিক 
ফিনান্স পজ এবং একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সব্রিয় প্রাতরোধ না চালালে 
তারা কখনও আর্থনীতিক স্বাধীনতা অন করতে পারবে না। কার্যত 
এ হল ঘাঁনভ্ঠভাবে সখাশ্লন্ট দুই প্রস্থ কাজ, বিশ্ব পুঁজতন্বের হাতে উৎপণীড়ন 
থেকে মুক্ত দেশগাঁলর রেহাই পাওয়া এবং এই দেশগীলর আর্থনীতিক 
স্বাধখনতা অ্জনই এইসব কাজের উদ্দেশ্য। সেটাই আমাদের একালে জাতীয়- 
মনাক্ত আন্দোলনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। 


৩। আর্থনীতিক প্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম 


ওপাঁনবৌশক ব্যবস্থার ভাঙনের এঁতিহাসিক তাৎপর্য বিপুল হলেও 
এরই ফলে এঁশয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমোরকার দেশগুলির উপর 
বৈদেশিক উৎপাঁড়ন চূড়ান্তভাবে শেব হয়ে যাচ্ছে না। এর ফলে জাতীয়- 
ম্দীস্ত আন্দোলনও শেষ হয়ে যায় নি। ওপাঁনবোশক বাবস্থার ভাঙনটা এ 
সংগ্রামের একটা মোড় ঘ্দারিয়ে দিচ্ছে -- তাতে এ সংগ্রামে একটা নতুন 
কাজকে অগ্রাঁধকার দেবার অত্যাবশাকতা দেখা 'দয়েছে। পূর্বব্তাঁ পর্বে 
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রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করাই ছল সেই কাজ: বর্তমান পর্বে কাজটা 
হল আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করা। 

তবে, সবাশ্রষ্ট দেশগ্ালির বুঝি সাম্রাজ্যবাদের রাজনপীতিক বিরোধিতা 
করার প্রয়োজন আর নেই, এমন সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে। অবস্থাটা তার 
বিপরীত: এর প্রায় সমস্ত দেশেরই উপর সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতিক চাপ 
চলছে কম-বেশি পাঁরমাণে, তীর সামারক চাপও চলছে প্রায়ই, কোন কোন 
দেশ ডাহা আক্রমণেরই শিকার হয়। প্রকৃতপক্ষে, এর কোন কোন দেশ এখনও 
উপনিবেশিক রাজের জোয়াল ঠেলে চলেছে, : - স্বভাবতই, এইসব দেশের 
মাক্তসংগ্রামের আশু এবং প্রধান লক্ষ্য আর্থনীতক স্বাধীনতা অর্জন 
করা নয় -- সেটা হল রাজনীতিক স্বাধীনতা এবং জাতীয় সাবভৌমত্ব 
অর্জন করা। 

কিন্তু, যেহেতু এখন আমরা িচার-বিবেচনা করাছ পাঁথবীজোড়া জাতীয়- 
মুক্তি বিপ্লব নিয়ে, তাই, আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করাই এখন প্রধান 
লক্ষ্য -- কেননা, বোঁশর ভাগ দেশই ইতোমধ্যে জাতীয় সাবভৌমত্ব অর্জন 
করেছে। 

ওপনিবেশিক আমলে ওপানিবোৌশক জাতিগুলির উপর সামরাজাবাদণীদের 
রাজনশীতিক ক্ষমতা খাটাবার ফলে আন্তজাতিক ফিনান্স পুঁজি এবং 
একচেটিয়া পুজি অবাধে লুটতরাজ চালাতে পারত। আমাদের একালে, 
প্রাক্তন উপাঁনবেশ আর আধা-উপনিবেশগালর আর্থনীতিক অনগ্রসরতা 
আর নির্ভরশীলতার দরুন তাদের আভ্যন্তারিক ব্যাপারে বৈদোশক হস্তক্ষেপ 
আসে নিরম্তর, তাদের উপর আসে রাজনীতিক আর সামরিক চাপ। 
সামারক-পনিবেশিক জোট আর চুক্তি, প্রত্যক্ষ আন্রমণ আর হস্তক্ষেপ, 
হদকুমবরদার সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষ, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বৈদেশিক 
বাধাবাধকতা, ইত্যাদির উপর-কাঠামের জন্যে এক রকমের বানিয়াদের কাজ 
করে এসব দেশের আর্থনীতিক নির্ভরশীলতা এবং আঁধকারের 
অসমতা । 

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে, যেসব জাতি সাম্রাজ্যবাদ এবং উপানধেশবাদের 
বিরদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে তাদের পক্ষে রাজনপীতক স্বাধীনতা একটা 
গরুস্থপূর্ণ সাধন। তবে, সেটা জাতীয়-মযাঞ্ত আন্দোলনের স্বয়্ংসমাপ্ত 
লক্ষ্য নয়। কোন জাতি রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করলে সেটা ব্যবহৃত 
হয় বিপ্লব এগয়ে নেবার জন্যে, আর্থননীতিক স্বাধীনতা পাবার জন্যে, সমস্ত 
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রকমের বৈদোৌশক শোষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জন করার জন্যে। 
আজকের জাঙীয়-স্ক্ত আন্দোলনের অনেক নেতা ঠিক এই মতই পোষণ 
করেন। 

উপনিবেশ এবং আধা-উপাঁনবেশগালর উপর উপানবেশবাদীদের 
আঁধপত্যের দর্দন একটা বিভ্রান্তি সাঁষ্ট হত, সেটা যেন একটা (ঁকংবা 
বাভন্ন) জাতির উপর অন্য একটা জাতির আধিপত্য আর শোষণ। কত 
সেটা ছিল বিক্রান্তি মাত্র -- কেননা প্রকৃতপক্ষে, এ ওপাঁনবেশিক আধিপত্য 
খাটাত সমগ্রভাবে বিশেষ-সুবিধাভোগণী জাতিটি নয় _ এ আঁধপত্য খাটাত 
এ জাতির ফিনান্পীয়-একচেটিয়া বুজোঁয়ারা। তবে, এই ব্যাপারটাকে আরও 
সপথ্ট করে তুলতে হলে, এবং একটা নাঁদন্ট সামাজিক শ্রেণীই ষে নিপীড়ত 
জাতিগ্দালর প্রধান শত এটা আরও স্পন্ট করে তাদের দৃষ্টিগোচর করাতে 
হলে বৈদোশিক রাজনীতিক শাসনের অবসান ঘটানোর দরকার ছিল। এইভাবে 
এখন পূর্ণাঙ্গ জাতীয় মুক্তির জন্যে সংগ্রামটি ঢের বেশি স্বানার্দষ্টভাবে 
একটা শ্রেণী-সংগ্রাম হয়ে উঠেছে -- কেননা, কোন একটা উপানিবেশভোগণী 
দেশের বিরুদ্ধে যা তার চেয়ে বেশি পাঁরমাণে এ সংগ্রাম পারচালিত হয় 
আন্তজ্গাতক উৎপীঁড়ন আর শোষণের সমগ্র ব্যবস্থাটারই বিরদ্ধে, কিংবা 
একটু অন্যভাবে বললে _ আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুজি এবং একচোটয়া 
পাঁজর বিরুদ্ধে। 

আর্থনীতিক স্বাধীনতার জন্যে এই সংগ্রামের প্রকৃতিটাকে অনেক 
সময়ে একেবারে বিকৃত করে দেখানো হয়। তাতে বলে দেওয়া হয় এটা যেন 
নিছক আর্থনশীতিক সংগ্রাম -- এতে বেন কোন রাজনীতিক কিংবা সামাঁজক 
উপাদান নেই। বাস্তবতার দিকে তাকালে এই বক্তব্যটার ফাঁকি চট করে ধরা 
পড়ে। 

যেমন, সূয়েজ খাল জাতায়করণের ঘটনাটা তুলে ধরে দেখা যেতে পারে। 
নিঃসন্দেহে মুখাত এটা হল মিসরের সবচেয়ে গুরদত্বসম্পন্ন একটা 
আর্থনীতিক প্রাতষ্ঠানের উপর বৈদৌশক একচোটয়া নিয়ন্ত্রণের অবসান 
ঘটাবার উদ্দেশ্যে অবলাম্বত ব্যবস্থা। ?কন্তু, তার পাঁরণাঁত ঘটল কী? খাল 
নিয়ে সেই সংঘাত থেকে দেখা দিল একটা রাজনীতিক সংকট। সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিগুলি প্রকাশ্য আক্রমণ চলাল। জবলে উঠল একটা বিপজ্জনক 
আন্তজাতিক সংঘাত, সমাজতাল্রিক দুনিয়ার সমর্থনপৃস্ট জাতীর়-মনুক্তির 
শাক্তিগীল গর্ত্বপূর্ণ জয়লাভ করল। তার মোটফলে চিসরণ জনগণের 
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মোটা রকমের আর্থনীতিক লাভ হল, আর গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক জয় 
হল পাঁথবীজোড়া জাতীয়-মুক্তি বিপ্রবের। 

গত কয়েক বরে এঁশয়ায় এবং আঁফ্রকায় কোন কোন জাতীয়তাবাদী 
মহলে আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের আতি সহজ-সরল এবং আসলে 
আঁদম ধরনের একটা ব্যবস্থাপত্র চালু হয়েছে। সমস্ত পরদেশের সঙ্গে যাকতীয় 
আর্থনীতিক সম্পর্ক ভেঙে দেবার কথা তাতে বলা হয়; সুপারিশটাকে 
আরও আকর্ষণীয় দেখাবার চেষ্টায় এর রচাঁয়তার এঁশয়া আর আফ্রিকার 
জাতিগুলির জাতীয় গর্ববোধ এবং বাইরের সাহায্য ছাড়াই যাবতীয় 
আর্থনশীতিক সমস্যা সমাধানের সামর্থের বিষয়টা তুলে ধরে কথা বলে। 

আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করার জন্যে প্রাক্তন উপনিবেশ এবং 
আধা-্উপাঁনবেশগৃলির জনগণ প্রথমত এবং সর্বোপার নিজেদের প্রচেষ্টার 
উপরই 'ননর্ভর করবে এটা নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য, কিন্তু, তার অর্থ এই নয় 
যে, অন্যান্য সমস্ত দেশেরই সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দেওয়াটা তাদের উদ্দেশ্য 
সাধনের সহায়ক হবে৷ তাদের বোঝা দরকার যে, পৃথিবীতে তাদের শত্রু 
ছাড়া মিত্ও আছে, তাদের বোঝা দরকার বে, সীমান্ত রদদ্ধ করে দিলে 
সাম্রাজ্যবাদ শোষণ বন্ধ করতে সেটা কাজের হবে, কিন্তু, তারই সঙ্গে সঙ্গে 
সেটা হবে সমাজতান্বিক দনিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার পথে বাধা, সমাজতান্বিক 
দ.নিয়া তাদের যে গরদত্বসম্পন্ন আর্থননীতক এবং অন্যান্য সহায়তা দিতে 
পারে সেগদাঁল থেকে তারা 'বাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। এটাও তাদের আগে থেকে 
বোঝা দরকার যে, তাদের অর্থনীতির একপেশে গড়নের ফলে, তাদের 
যাঁকছু উৎপাদনশাক্ত আছে 'বাচ্ছল্নতার দরুন তারও শোচনীয় পতন 
অবধারিত হয়ে যাবে। কেননা, এখন যেসব পণ্য আক্ষরিক অর্থেই তাদের 
অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন সেগুলির উৎপাদনও তারা কমাতে বাধ্য হবে। 
তাদের কলা, কাঁফ আর চীনাবাদাম, তৈল, তুলো আর টিন তারা 1বন্রি করতে 
পারবে না। তার উপর, তাদের আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্যে লেগে যেতে 
পারে দশকের পর দশক, হয়ত কয়েক শতক; শিল্পোনত দেশগহীল 
প্রয্দাক্তগত অগ্রগাঁতর যেসব পর্ব অনেক আগেই পার হয়ে এসেছে সেই 
সমস্ত পর্বের ভিতর দিয়ে তাদের এ সময়ে চলতে হবে তাদের সাধ্য 
অন,সারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে বৌরয়ে গেলে তারা বদেশ থেকে 
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আধুনিক যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম এবং তাদের নিজস্ক অর্থনীতি গড়তে 
সহায়ক অন্যান্য সবকিছু পাবার সন্তাবনা বন করবে। 

বলা বাহংল্য, ভার পাঁরণতি হিসেবে মুক্ত দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতা 
আরও শীক্তশালী না হয়ে সেটার বিপাত্তই ঘটবে, শেষপর্যন্ত তারা যে 
অবস্থায় পড়বে তাতে তাদের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলর চাপ প্রতিরোধ করার 
ক্ষমতা আরও কমেই বাবে। এইসব তত্ব বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে এমন 
সমর্থন পাবে না, তা আশা করা যেতে পারে। তব, এমন চরমপন্থন 
জাতীয়তাবাদ থেকে বিপদের আশঙ্কাও রয়েছে _ কেননা, এর থেকে বিভিন্ন 
হঠকারী কর্মনীতি ধরবার ঝোঁক দেখা দেয়, তেমন কর্মনীতি সংাষ্ট 
জাতির পক্ষে মহা ক্ষাতিকর হতে পারে। 

এরই সঙ্গে সঙ্গে, প্রান্তন উপাঁনবেশ আর আধা-উপানবেশগ্যীলর জনগণ 
যে যত দ্রুত সন্তব এবং সবচেয়ে কার্যকর উপায়ে যেকোন রকমের সাম্রাজাবাদী 
শোষণ এবং আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজি আর একচেটিয়া পাঁজর উপর 
সমস্ত রকমের নির্ভরশীলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে উদগ্রীব হবে এটাও 
সম্পূর্ণতই বোধগম্য। 

মুর্তনঁদিন্টিভাবে সেটা কিভাবে সাধিত হতে পারে ভাই নিয়েই কথা; 
আর্থনতিক স্বাধীনতার দিনটিকে নিকটতর করার জন্যে সংশ্লিষ্ট জাতি- 
গ্যীলর কোন কোন ননার্দিন্ট সমস্যার সমাধান করা চাই £ 

এই প্রসঙ্গে দ'রকমের ব্যবস্থার কথা আমরা আগে বলোছি। আন্তজাতিক 
ফিনান্স পযাঁজ এবং একচোটয়া পঠাজর আর্থনীতিক নিয়ন্তণ আর শোষণ 
সরাসাঁর গণ্ডিবদ্ধ করার জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। আবার 
পঠীজতাল্পক বিশ্ব অর্থনীতির কাঠামের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির এই 
নিরভরশীল অবস্থা সৃষ্ট হয় যেসব মূল কারণে সেগীল দূর করবার 
ব্যবস্থাবীলও আছে। আগে উল্লোখত বিভিন্ন বাবস্থার মধ্যে পড়ে; (ক) 
সখশ্সন্ট দেশের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন বাছা বাছা পণ্য নিয়ে 
বাহর্বাণজ্যের উপর রাস্ত্রীয় একচেটিয়া কায়েম করা, িংবা, যেসব ক্ষেত্রে 
আরও বোশি মূলগত ব্যবস্থা দরকার সেখানে সমগ্র বহর্বাণজ্যেরই উপর 
রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া; (খ) প্রাক্তন উপানিবেশ এবং আধা-উপানিবেশগ্লিতে 
উৎপন্ন বিভিন্ন পণ্যের দাম একচেটিয়া কারবারগুলোর খেয়ালখীশমতো 
কমাবার যথেচ্ছাচার গণ্ডিবদ্ধ করে সম্পাদিত বিভিন্ন বিস্তৃত আস্তজর্শীতক 
বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন: এবং গে) সাগ্রাজ্যবাদশ একচেটিয়া কারবারগনলোর 


৯৭৬ 


চাপের মুখে মুক্ত দেশগুলির অবস্থান আরও মজবুত করে তোলার জনে) 
এই দেশগঁলর মধ্যে বাঁভন্ন আর্থনীতিক মৈত্রী কিংবা সাম্মলনণ স্থাপন 
করা এবং পারস্পারক সহযোগিতা সংগঠিত করা সংশ্লিষ্ট দেশগ:ীলিতে 
বৈদোশক একচেটিয়া পুঁজর ল্‌ণ্ঠনমূলক কার্যকলাপ শায়েস্তা করার জন্যে 
স্যানার্ঘন্টভাবে রাচত বাভন্ন ব্যবস্থাও এই রকমের ব্যবস্থাবালর মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এইসব ব্যবস্থা হল : (ক) মুনাফা পুনঃপ্রেরণের উপর 
বাধানিষেধ; €খ) বৈদৌশক কোম্পানিগ্ুলির ম্দনাফার উপর বার্ধত কর; 
(গ) কোন শিল্পে কত বৈদেশিক বিনিয়োগ হবে তার উপর নিয়ন্ত্রণ: এবং 
(ঘ) (মূলগত ব্যবস্থা হিসেবে) জাতীয়করণ 

আর্থনীতিক অনগ্রসরতা ঘুচিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ কিন, মু দেশগাীলির 
নির্ভরশীল অবস্থার জন্যে দায়ী মূল কারণগুলি দূর করা আরও বোঁশ 
কঠিন সমস্যা। মূলত এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া _ এতে খুবই 
কার্ষকর বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ব্যবস্থার চেয়ে দৈনন্দিন সৃজনশীল প্রচেম্টাই বোঁশ 
গুরুত্বসম্পন্ন। তবে, অর্থনীতিক্ষেত্ে কোন্‌ কর্মনীতি সেটাকে পাঁরচালত 
করে তদন:সারে প্রক্রিয়াটা ত্বরান্বিত কিংবা মান্দিভূত হতে পারে। বহ; মুক্ত 
দেশের আভিজ্ৰতা থেকে দেখা গেছে, আর্থনীতিক উন্নয়নের হার বাড়াতে 
হলে উৎপাদন-সংস্থানের একটা ক্রমবর্ধমান অংশ রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত 
করা, অর্থাৎ কিনা, জাতীয় অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্টাকে অবিরাম 
সম্প্রসারত করে চলা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। এ দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে 
আরও প্রমাণিত হয় যে, ব্যাক্তিগত পঃঁজির উপর বাধানিষেধ থাটানো না 
হলে কোন আর্থনীতিক প্রগাঁত হতে পারে না। মদক্ত দেশগঠুলির পক্ষে 
আর্থনশীতিক পাঁরকজ্পনা এবং সংগঠনের বিপ্দল গুরুত্ব সম্বন্ধে স্বতগপ্রতীয়- 
মান সিদ্ধান্তও এসে যায়। তৃতীয় দ্দনিয়ায় বিভিন্ন জাতীয় অর্থনশীতিক্ষেত্রে 
সাধারণভাবে অগ্রগাত আসতে হলে বিভিন্ন কাষসংসকার হওয়া চাই চলতি 
রেওয়াজের মতো __ কেননা, গ্রামাণ্টলে মধ্যবুূগীয় অবশেষগ্লো যতকাল 
প্রবল থাকবে ততকাল কৃষি উৎপাদন থমকে থাকবে, জনসংখ্যার সবচেয়ে 
বড় অংশ কৃষকেরা গাঁরব থেকে যাবে, কাজেই, জাতীয় ?শল্পগ্যীলতে উৎপন্ন 
দরব্যসামগ্রীর দেশীয় বাজার গাঁণ্ডবদ্ধ থেকে যাবে । শহরে এবং গরমে দ্মদদ্র- 
পণ্/ উৎপাদনের আর্থনীতিক ফলপ্রদূতা বাড়াবার জন্যে উৎপাদন, [িবপণন, 
ক্রেডিট, ইত্যাঁদ বাল রকমের সমবায় গড়ে তোলার জন্যে বাবস্থা অবলম্বন 
কর। দরকারু। 
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এইভাবে সিদ্ধান্ত আসছে যে, এখনকার জাতীয়-মুক্ত আন্দোলনের 
আসল কাজ আর লক্ষ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে জড়ত। এই আন্দোলনের 
বর্তমান পর্বে আর্থনীতিক স্বাধীনতাকে আমরা সর্বাগ্রগণ্য কাজ বলে 
মনে কার, আর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই যে, যে প্রক্রিয়ায় 
আর্থনীতিক স্বাধীনতা আর্জত হয় তারই একটা গু সামাজিক আর 
রাজনশীতক তাৎপর্য আছে, সেটা স্নার্দন্টভাবে রাজনীতিক সংগ্রামের 
সঙ্গে আবিচ্ছেদ্যভাবে সাংশ্্ট। 


পণ্চম পারচ্ছেদ 
পামাজক সংস্কার অবশ্যন্তাবী কেন 


আর্নীতিক অনগ্রসরতা আতিক্রম করতে এবং আর্থনীতিক স্বাধীনতা 
অর্জন করতে গিয়ে উন্নয়নশীল দেশগলি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হবেই 
তার একটা রূপরেখা এর আগের পরিচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে। রাজনশীতিক 
সার্বভৌমত্ব আর্জত হবার পর থেকে উপনিবেশ এবং আধা-উপানিবেশগযুলিতে 
অনেকাঁকছুই করা হয়েছে _ সেটা প্রধানত তাদের আর্থনীতফ 
সমস্যাগদালার সমাধান ত্বরান্বিত করার জনো। তাদের সমন্ত প্রচেম্টা বৃথাই 
গেছে এমন কথাও ন্যাধ্য হবে না। তব, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগ্যালর িবপূল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এখনও খুবই গুরুতর বিভিন্ন আর্থনীতিক বাধািপান্তর 
সম্মখীন হয়ে রয়েছে। খাদ্য পারাস্থিত এবং কোটি কোট মানুষের সামনে 
দুভিক্ষের সদা-বিদ্যমান বিপদই বোধ হয় এর বহন দেশের পক্ষে সবচেয়ে 
বড় আর্থনশীতক বিপাস্তি। 

তৃতীয় দ্যানয়ার পক্ষে বিশিষ্ট বিভিন্ন অবস্থার ফলে এই খাদ্য সংচ্ছানের 
সমস্যাটার বহু দিক রয়েছে _ যেমন, দ্রুত জনসংখ্যাবাদ্ধ, স্বদেশে 
খাদাসামগ্রীর অপ্রতুল উৎপাদন, আমদানি করা খাদোর উপর ক্রমবর্ধমান 
নিভভবিশশলতা, এবং শেষে, গ্রামাণ্চলে বিদ্যমান সামাজিক-আর্থনীতিক সম্পর্ক 
দিয়ে নির্ধারত ভূমিস্বত্বের [বাঁভন্ন সেকেলে, এমনকি বহু ক্ষেত্রে আদিম 
ব্যবস্থা । 

এইসব মূর্তনার্দন্ট সমস্যার সমাধান দিয়ে উল্নয়নশশল দেশগ্ীলর 
আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে সাফলোর পাঁরমাণ নিধধারত 
হবে _ কাজেই, এই সমস্যাগ্ীলর বিভিন্ন দক নিয়েই আমরা আলোচনা 
আরন্ত করছি। 


৯। তৃতীয় দঃনিয়া স্বয়স্তর হতে পারে কিঃ 


উন্নয়নশীল দেশগনুলিতে শস্য উৎপাদনের জামর পাঁরমাণ বাড়ছে, তা 
সত্বেও এবং শস্য ফসলের ফলনও কিছুটা বাড়া সত্বেও ১৯৬০ সালের আরন্ত 
নাগাত এই দেশগ্িলতে জনসংখ্যার মাথাপিছু শস্য উৎপাদন ছিল দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের আগেকার চেয়ে কম, সেটা নিচের সারণীতে দেখা যাচ্ছে। 


৯ নং সারণী 


উন্নয়নশঈল দেশগালতে খাদ্য পাঁরস্থিতি সংক্রান্ত 
বাভম্ন সূচক সংখ্যা 
(৯৯৩৪ __ ৯৯৩৮» ১০০) 


নিদেশিক ১৯৪৮-৫২ | ১৯৬০ 
শসা খেতের পারিমাণ ১৯৮ ১৩২ 
শসা ফলন ৯০ ১০৬ 
শস্য উৎপাদন ১০৬ ১৪২ 
জনসংখ্যার আয়তন ১২৩ ১৪৬ 
মাথাপছ শস্য উৎপাদন ৮৬ ৯৭ 


এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমোরকার দেশগলি যুদ্ধের আগে শস্য 
রপ্তান করত। অগ্রসর প:জতান্তিক দেশগ্যালতে তাদের রপ্তাঁন করা গম, 
চাল, ভুট্টা, ইত্যাঁদর মোট পরিমাণ ছিল বছরে গড়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ টন! 
১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের মধ্যে পরিস্থিতর মৃূলগত পাঁরবর্তন ঘটে 
গেল। এই কালপর্যায়ে & দেশগৃলি বছরে গড়ে ৪০ লক্ষ টন শস্য 
আমদানি করেছিল। সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাদের শস্য 
আমদানির পাঁরমাণ দাঁড়িয়োহুল আড়াই কোটি টনের বোৌশ। বিশেষজ্ঞের 
হিসাব কষে দেখেছেন, ১৯৮০ সাল নাগাত কেবল জনসংখ্যা কাদ্ধির দর,নই 
এই দেশগালতে প্রয়োজনীয় শস্যের পরিমাণ দাঁড়াবে এখনকার চেয়ে ৩০ 
কোটি উন বোশি। এই অঙ্কটা মনে রেখে স্মরণ করা যাক, ১৯৩৫-_-১৯৬০ 
এই ২৫ বছরে এীশয়া, আফ্রকা এবং লাতিন আমোরিকায় শস্য উৎপাদন 
বেড়েছিল মাত্র ১৩ কোট ৪০ লক্ষ টন! মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে ১৯৮০ 


১৪০ 


সাল অবধি এত কম সময়ের মধ্যে তারা শস্য উৎপাদন ৩০ কোট টন 
বাড়াতে পারবে কিঃ 

কয়েকটা শীকস্তু না রেখে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নে। 
ধিশহদ্ধ তত্বগতভাবে বলা যেতে পারে, বিশ শতকে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাঁদিকা- 
শাক্তর যে মান্রা আরতি হয়েছে তদনূষারী সস্তাবনার বিচারে অমন বদ্ধ 
নিশ্চয়ই ঘটতে পারে। যেমন, উত্তর আমেরিকায় শস্য উৎপন্ন হয় মাথাপিছু 
১,১১০ কিলোগ্রাম, যাঁদও এশিয়ায় এ পাঁরমাণটা ২২৫ িলোগ্রাম। উত্তর 
আমোরকায় ফলন বেড়েছে গত ২৫ বছরে ১০৯ শতাংশ, আর আলোচ্য 
দেশগলিতে এ বাদ্ধ হয়েছে গড়ে মাত্র ৮ শতাংশ । 

উন্নয়নশীল দেশগ্যাল কৃষিক্ষেত্রে এসব অঙ্কের ব্যাপারে উত্তর আমোরিকার 
সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলে থাদ্য ঘাটতির সমস্যা তো মিটে যেতই, শুধন 
তাই নয় __ শস্যের সর্বাত্বক আতি-উৎপাদনের উল্টো সমস্যারই সম্মুখীন 
হতে হত। সেক্ষেত্রে, কোন রকমের জনসংখ্যাগত “বস্ফোরণ' কিংবা এশিয়া, 
আফ্রকা 'আর লাতিন আমোরকায় দ্রুত জনসংখ্যাবাদ্ধতে ভয় করবার 
কিছুই থাকত না। 

এই পারস্থিতিতে আমাদের গোড়ার প্রশনটাকে কিছ্‌টা অনাভাবে তুলতে 
হচ্ছে: উপ্চু মান্তায় উন্নীত রাজ্টরগিতে কাঁষক্ষেত্রে উৎপাঁদিকাশীক্ত এখন 
যে মাত্রায় উঠেছে, উন্নয়নশীল দেশগ্যীল কি আগামী ১০ কিংবা ১৫ বছরে 
সেই মান্রা ধরতে পারবে? এমন স্পন্ট করে তোলা প্রশনটিতে তো 'না' 
উত্তরই দিতে হয়। 

তবে, আসলে, প্রশ্নটাকে অমন চরম রূপে তোলার দরকার নেই। কার্যত, 
আলোচ্য দেশগ্লিতে শস্য উৎপাদন ৬০-৬৫ শতাংশ বাড়ানো নিয়েই 
সমস্যাটা। কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, কাজটা 
মোটেই অসাধ্য নয়। ষষ্ঠ দশকের শেষের দিকে এবং সপ্তম দশকের গোড়ার 
দিকে, জাতীয় আর্থনীতক পাঁরকজ্পনা চাল; হবার সময়ে শস্য 
উৎপাদনে গড় বার্ধক বাদ্দ ঘটোছল -- ভারতে ২.৪ শতাংশ, মরোক্কোয় 
১.৭ শতাংশ, পাকিস্তানে ৬ শতাংশ, ফালিপাইনে ৯*৯ শতাংশ, [িসরী 
আরব প্রজাতন্তে ৪ শতাংশ এবং সুদানে 9৪ শতাংশ । (৯৯৬৫ সাল থেকে 
ধরে) ১৯৮০ সাল নাগাত শস্য উৎপাদনে ৬০ শতাংশ বাঁদ্ধ ঘটাবার জন্যে 
পরপর বাঁর্ষক গড়ে ৪ শতাংশ বাদই তো যথেন্ট। 

কোন কোন উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এই সাধন পর্যাপ্তই, অন্যান্য দেশে 
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খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন সেক্ষেত্রে দ্রুততর করার দরকার পড়ে। সমস্যাটাকে 
অবশ্য সরল করে হাজির করা হয়েছে -- কেননা, ৬০ শতাংশের কথা বলা 
হলে, অঙ্কটাকে সমগ্র তৃতীয় দৃনিয়ার ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য বলে ধরতে হয়: 
দেশে বাদ্ধর অপেক্ষাকৃত ধীরগাত পর্যাপ্ত হতে পারে, সেটা প্রতোকটা 
পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে বাভন্ন উপাদানের উপর নর্ভর করবে -- যেমন, 
জনসংখ্যাবাদ্ধর হার, বৈদেশিক মদ্রা পাবার সপ্তাবনা (সেটা অন্যান্য বিষয়ের 
মধ্যে রপ্তানির পর্যাপ্রতা দিয়ে নির্ধারত হয়), শল্পোনয়নক্ষেত্রে বাভন্ন 
পাঁরিবর্তন, ইত্যাঁদ ) 

'বাভন্ন জাতীয় আর্থনশীতক পাঁরকল্পনা এবং কর্মসূচির কাঠামের 
মধ্যে কৃষিকাজের বিভিন্ন লক্ষ্য 'নাঁদ্ট করার সময়ে উপরে উল্লোখত সমস্ত 
উপাদানই বিবেচনায় রাখার চেষ্টা করা হয়। বাস্তবে কিন্তু উন্নয়নশীল 
দেশগ্ীলতে শস্য উৎপাদন নার্দন্ট লক্ষ্য থেকে স্পম্টতই কম হচ্ছে, সেটা 
িচের অঙকগ্দীল থেকে দেখা যায় (বন্ধনীর ভিতরে উল্লোখত সালগযলি 
হল পরিকল্পনার কালপর্যায়)। বার্ধক বৃদ্ধ লক্ষ্য থেকে কম হয় -- 
মরোকোয় ০.৮ শতাংশ (১৯৬০ _- ১৯৬৪), ভারতে ৩-১ শতাংশ 
(১৯৬১/৬২-১৯৬৫/৬৬), স্দানে ৯১ শতাংশ (১৯৬১/৬২- 
১৯৬৫/৬৬), মসরী আরব প্রজাতন্তে ২ শতাংশ (১৯৬১/৬২_ 
১৯৬৪/৬৫), ভেনেজয়েলায় ৬.১ শতাংশ (১৯৬৩--১৯৬৬), ইত্যাঁদ। 

তৃতীয় দ্যানয়ার বৌশর ভাগ দেশেই পারিকজ্পনায় নির্দন্ট কষিকাজের 
লক্ষাগ্ীল সাধনে এই গুরুতর অপারগ অবস্থা বোধহয় সবচেয়ে বোশ 
উদ্বেগের বিষয়। এর কারণগুলি বের করতে এগিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মেনে 
নিতে হবে যে, কারণগীল হবে 'বাভন্ন দেশে বাভন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে 
পাঁরকল্পনায় স্বতঃগ্রতীয়মান ভুল হিসাবই এ ব্যর্থতার কারণ, আবার, 
কোন কোন দেশে কারণটা হল বাভন্ন প্রাকাতিক বিপর্যয়, অন্য কোন কোন 
দেশে সম্ভবত সধাশ্ষ্ট দেশের রপ্তান পণ্যের দাম পড়ে বাবার ফলে 
অর্থাভাবের দরুন সেটা ঘটেছে। অন্য দকে, এইসব কারণ বাভন্ন হলেও 
সেগদাল যে তৃতীয় দুনিয়ার সমস্ত দেশেরই ক্ষেত্রে একই অভিন্ন সামাজিক- 
আর্থনীতিক অনগ্রসরতারই আভব্ক্তি সেটা স্পম্ট। কেননা, খুলে বললে, 
আবহাওয়ার খামখেয়ালপনা, বসন্তকালে নদীতে জলবাদ্ধি, যার থেকে হতে 
পারে বন্যা, এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যপারে কাঁষির এই যে ভেদ্যতা, এটা 
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হল কাঁষ-প্রযাক্তীবদ্যার নিচু মাতা আর অনৃপযুক্ত সেচব্যবস্থারই লক্ষণ 
কিংবা, এক কথায়, কৃষির সামাগ্রক অনগ্রসরতারই সাক্ষ্য। আর, পাঁরকল্পনা 
পুরণ করতে না-পারার কারণ যাঁদ হয় রপ্তান থেকে আয়ের অপ্রত্যাশিত 
কমাঁতি তাহলে বোঝা যায় দেশটির অর্থনীতিতে বাহির্বাঁণজ্যের গুরুত্ব 
অযৌক্তিকভাবে আঁতরিক্ত, সেটা থেকেও অকাট্য লক্ষণ দেখা যায় যে, 
দেশটির কৃষি গিছনে-পড়া, আর তার অর্থনশীতর গড়ন একপেশে এবং ঠিক 
পনিবেশিক ধরনের। পাঁরকল্পনায় গুরুতর ভুল হিসাবও ঘটে এ একই 
কারণে: তার থেকে বোঝা যায়, জাতীয় অর্থনীতির তদারক করার এবং, 
বিশেষত, উন্নয়নের কর্মসূচি রচনা করার জন্যে দক্ষ লোকজনের ঘাটাত 
আছে। 

তৃতগয় দানয়ায় কাঁষক্ষেত্রে শোচনীয় অবস্থার মূল কারণসংক্রান্ত [বিষয়াট 
নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে একট্য আিবার্য সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ 
করা দরকার: এই নাদর্ট ক্ষেত্রে যেকোন গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগাতর জন্যে, 
যেকোন স্মাস্থিত প্রগাঁতর জন্যে সংশ্লিষ্ট দেশগ্িলতে এখন বিদ্যমান 
কৃষিসংক্রান্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে দবাভন্ন গরত্বপূর্ণ পাঁরবর্তন দরকার। তৃতীয় 
দুনিয়ায় কষ উন্নয়ন কা মাত্রায় বিভিন্ন প্রধদক্তিগত কারণে কিংবা 'বাভিন্ন 
সামাজিক-আর্থনখীতিক বাধাবঘেনর দরুন ব্যাহত হয় সেটা বলার কোন উপায় 
জানা নেই। তবে, যেটা হল কার্যত মধাষুগীয় সামাঁজক পাঁরবেশ, যেখানে 
উৎপাদনকারীরা -_ কৃষক এবং খেতমজরের -- বাস্তাবকই 'নজেদের শ্রমের 
ফল ব্যবহার করতে পায় না, সেখানে আরও বোঁশ সারের যোগান, কিংবা 
আরও উন্নত ধরনের খামারের কাজের মতো কোন প্রধাক্তগত উন্নাতিবিধান 
করে বিশেষ কোন সফল হবে না এটা অনস্বীকার্ষ। বাভন্ন কৃষি সংস্কার 
এবং উপনিবোশক আমলে উদ্ভূত কৃষি সম্পকে গোটা ব্যবস্থাটার মূলগত 
পাঁরবর্তনের প্রয়োজন এমনই তীব্র আর স্বতগপ্রতীয়মান যে, গত বিশ 
বছর ধরে প্রায় সমগ্র তৃতীয় দ্ানয়া জুড়ে সোঁদকে একটা প্রমাঁবকাশ চলে 
আসছে। 

বেছে নেওয়া কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের কোন কোন কৃষি সংস্কার 
এবং সেগ্ীলর ফলাফলের একটা রূপরেখা এখানে হাজির করার চেঙ্টা 
করা যাচ্ছে, এটা সধক্ষপ্ত হতে বাধ্য। 

ভারতে [বভিন্ন কাঁষ সংস্কার আরম্ত হয়োছল দেশটি স্বাধীনতা লাভ 
করার সঙ্গে সঙ্গেই। এইসব সংস্কারের ফলে সামন্ততান্দ্িক ভূদ্বামীদের 
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মধ সবচেয়ে বিভ্ত-সম্পদশালী এবং সবচেয়ে প্রভাব-প্রতিপাত্তশালী অংশটার 
আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক অকস্থান বেশ নাড়া খেয়েছিল; জমিতে 
ব্যক্তিগত মালকানার একটা সর্বোচ্চ সীমা বেধে দেওয়া হয়েছিল; ভূমির 
খাজনা কমানো হয়োছল, প্রজা কৃষকদের সম্পান্তর আধকারের আরও বোঁশ 
নিরাপত্তাবধান করা হয়োছল, তার মধ্যে পুনর্দ্ধার এবং ম্যালকানার 
আঁধকার। এইসব পাঁরবর্তনের ফলে ভূস্বামীদের মালিকানাধীন ভূমির 
মোট আয়তন কমে গেল, কৃষকের মালকানাধীন ভূমির আয়তনও তেমাঁন 
বেড়ে গেল। 

ভারতীয় ভূমি সংস্কারের পিছনে ভূস্বামীদের [বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রামের 
দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। গ্রাম ভারত সম্বন্ধে বিশিষ্ট অধ্যয়নকারী এইচ. 
ডি. মালব্য ভারত সরকারের ভূমি সংস্কারের প্রাক্কালে গ্রামাণ্চলের রাজনীতিক 
পাঁরাস্থিতর এই বর্ণনা দিয়োছলেন : 'বাস্তাবকই, সবাঁকছ; চলছিল একটা 
এসপার-ওসপার হয়ে যাবার দিকে । কিছ.কাল ধরে মনে হয়োছল, গ্রামাঞ্চলে 
রক্তাক্ত এবং হিংস্র সংঘাত কিছুতেই বন্ধ হবার নয়। ১৯৪৭ সালে ৯৫ই 
অগস্ট ভারতের স্বাধীনতার আগেকার মাসগ্ীলতে এবং স্বাধীনতার 
পরবতা্ কালপর্যায়ে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে অবিরাম ভূমিসংক্রান্ত সংঘাত 
চলেছিল।'* 

প্রকৃতপক্ষে, ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে কৃষি সংস্কার বরাবরই 
সংগ্রামের রাশ্মকেন্দ্র হয়েছে! সে সংগ্রাম এখনও চলছে। 

প্রথমেই এবং খুবই কার্যকরভাবে 'বলযৃপ্ত করা হল ভূমিস্বত্বের জামদারী 
প্রথা, এই প্রথার বনিয়াদ হিল ভূস্বামীদের বাভন্ন সামস্ততান্রিক আঁধকার 
আর বিশেষ বিশেষ সুযোগস্দাবধা; প্রধানত সেই আঠারো শতকে এই 
ভূস্বামীরা বৃটিশ উপান্বেশবাদীদের হাত থেকে ভূমি পেয়েছিল। জমিদারদের 
বিভিন্ন খাস ভূমিখণ্ড বজায় রাখতে দেওয়া হয়েছে, কেড়ে নেওয়া ভূমি 
বাধত তাদের খেসারত দেওয়া হয়েছে, এই খেসারত বহু ক্ষেত্রেই এসব 


ভূমির 'ক্ুয়-ম.ূল্যের চেয়ে ঢের বোশি। 
জাঁমদারী প্রথা বিল:প্ত করা সমেত এই সমগ্র কার্যকরণের মধ্যে 


স্দানার্দিম্টভাবে প্রগ্গীতশীল বিভিন্ন উপাদান ছিল। দুঃখের কথা, ভারতীয় 


বা 0, িনাদনঠক, 0168 745014)415 41184. মত আছ, 1955, 
1১ 207. 
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কৃষককুলের উপর ক্লেশ চাঁপয়ে দেয় এমন একটা ব্বস্থার সঙ্গে সেটা সাংশ্লিম্ট 
ছিল। নতুন, অসামভ্ততান্তিক বনিয়াদে লাভজনক অর্থনীতি স্থাপন করার 
জন্যে প্রাক্তন ভূস্বামীরা যে ভূমি নিজেদের হাতে রাখতে পেয়েছিল সেখান 
থেকে প্রজাদের তারা 'পাঁরত্কার করে' ফেলতে লেগোঁছল। তদনুসারে, 
বিনীত সরকার এসব প্রজাকে উচ্ছেদ করতে দিয়েছিল। ফলে, পাঁরবার্তত 
পারাস্থাতি সত্বেও, ভূস্বামী এবং কৃষকদের মধ্যে দ্বন্ব-বিরোধ আগেরই মতো 
তীর থেকে গেল। 

ভাঁমর জন্যে লড়াই চালিয়ে কৃষকেরা শেষপর্যন্ত মালক-প্রজার মধ্যে 
সম্পকেরি নিয়ামক আইন পাস করতে সরকারকে বাধা করল এবং শস্য 
ফলনের ১৯/৪ থেকে ১/৫ অংশের মধ্যে ভূমির খাজনা নামাবার গ্রতিশ্র্যাত 
আদায় করল। কিন্তু, ১৯৬১ সাল নাগাত, তৃতীয় পাঁচসালা পাঁরকজ্পনা চালু 
হবার সময়ে, এ খাজনা-হাস করা হল মাত কয়েকটা রাজ্যে-_ দেশের মোটামুটি 
অর্ধেক এলাকায় প্রজাদের সম্পান্তর অধিকার এবং ভূমি পুনরদদ্ধারের 
আঁধকারের বেলায় অবস্থা দাঁড়াল আরও খারাপ। খোঁজখবর নিয়ে দেখা 
গেল, যেসব জায়গায় প্রজাস্বত্ব আইন বাঁধবদ্ধ হয়োছল তার বৌশর ভাগ 
ক্ষেত্রেই সেটা বলবৎ করা হল না। খাজনার পাঁরমাণ অপারিবার্তত থেকে 
গেছে -- কোথাও কোথাও বেড়েছে। কয়েকটা রাজ্যে ভূমি পানরদ্ধারের 
বাবত প্রজার দেয় অর্থের পাঁরমাণ ভূমির বিক্রয়-মূল্যে বে'ধে দেওয়া হয়োছিল, 
এই প্যনরদ্ধারের আঁধকারটাকে ধন প্রজারা ছাড়া বড় একটা কেউ খাটাতে 
পারে না। কৃষকেরা সাধারণত [ানজেদের জমিজেরাতের মালিকানা হাতে 
নিতে অপারগ, শুধ্‌ তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে, তাদের সর্বনাশ হয়ে যায়, সংস্কার 
চালদ হবার আগে যে জাঁমতে তারা চাষবাস করত সেটাও হাতছাড়া হয়ে 
যায়। ভারতায় অর্থনীতাঁবদের হিসাব কষে দেখিয়েছেন, গোটা উনিশ 
শতকে যা হয়োছিল তার চেয়ে বৌশ কৃষক প্রজা দখলচ্যুত হয়েছিল সংস্কার 
চালি॥ হবাব সময়ে। 

জাঁমজেরাতের আয়তন সীমাবদ্ধ করার ব্যাপারটায় আরও বোঁশ মুশীকল 
দেখা দিল। ৯৯৫৯ সাল নাগাত, মোট ষোলটার মধ্যে মাত্র চারটে রাজ্যে 
সখীশ্লন্ট আইন বলবৎ হয়োছল। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে এসব 
আইনের বলে ভূস্বামীদের হাত থেকে ভূমি নেওয়া হয়েছিল মোটামুটি 
৯৭,০০,০০০ একর -_ তার মধ্যে থেকে নতুন করে "বাল করা হয়োছিল 
মান্ন ১২.০০,০০০ একর। কিন্তু, একমান্র বোম্বাইয়েই দুবছরের মধ্যে কৃষক 
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প্রজাদের প্রায় ৩০,০০,০০০ একর জাম চলে গিয়েছিল ভূস্বামীদের হাতে। 

ভূ্বামীদের মালকানা গাণ্ডবদ্ধ করার জন্যে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে 
কিছ লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটেছিল মাত্র ১৯৫৯ সালে জানঃয়ার মাসের 
পরে - তখন ব্যাপক কৃষক বিক্ষোভের চাপে পড়ে সক্রিয় হয়ে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস তার ৬৪তম আধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে এ বছরের মধ্যেই 
প্রয়োজনীয় আইন বলবৎ করার জন্যে সমস্ত রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিল। 
এই রকমের আইন পরে বলবং হয়েছিল, এখন সমস্ত রাজোই 'নার্দিন্ট 
সর্বোচ্চ পাঁরমাণের জঁমিজেরাৎ চ্ছাঁপত হয়েছে -. সেগীলর আয়তন কয়েক 
দশক থেকে কয়েক শ' একর অবধি। তবে, তাই বলে কিন্তু গত কয়েক 
বছরে ভূমিহীন এবং সামান্য ভূমির মালিক কৃষকদের মধ্যে মোটা রকম 
পাঁরমাণ ভূমি বাল হয় না জমিদারী প্রথা ?াবলোপর ফলে কৃষকেরা যে 
জমিতে চাষ করে সে সম্বদ্ধে তাদের অবস্থানটাই শুধু বদলেছে : ভূ্বামীর 
কাছ থেকে ভূমি খাজনা দিয়ে নেবার জায়গায় তারা হয়েছে হয় রাষ্ট্রের 
প্রজা, নইলে নিজেদের আঁধকার অনুসারে মালক। 

বর্তমান সময় অবধি ভারতে ভাঁম সংস্কারের ফলাফলের সংাক্ষপ্তসার 
তুলে ধরবার চেষ্টা করলে সিদ্ধান্ত হয় নিম্নর্প। প্রথমত, এই সংস্কারের 
ফলে ভূমিতে বিস্তৃত সামস্ততান্লিক মালিকানার অবসান ঘটে নি -. কেননা, 
বহ্‌ ভূস্বামীই যথাসময়েই তাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ভূমি বাল করে 
দিতে পেরেছে, এসব আত্মীয়স্বজনের প্রত্যেকেই 'নার্দিষ্ট সীমার মধ্যে ভূমির 
মালিক হয়েছে, এইভাবে গোটা পাঁরবারের মালিকানায় সেই আগেকার 
জমিদারিই থেকে গেছে। দ্বিতীয়ত, এই সংস্কার কৃষকদের মধ্যে স্তরবিভাগের 
অনকূল হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে পঃজিতল্তের বিকাশ ঘটিয়েছে। প্রয়োজনীয় 
অর্থ হাতে থাকায় কম-বোশ বিত্তবান কৃষকেরা নিজেদের জামজেরাতের 
পাঁরমাণ বাড়াতে পেরেছে। অভাবী কৃষকদের লাভ হয় নি কিছুই। সপ্তম 
দশকের গোড়ায় সমস্ত ভূমির মোটামুটি ৩০ শতাংশের মালিক ছিল সমস্ত 
খামার পারবারের প্রায় ২:৫ শতাংশ, আর কৃষক পাঁরবারগাঁলর প্রায় 
৮০ শতাংশের মালিকানায় ছিল ৩০ শতাংশের কিছুটা কম -- সেগুলি 
ছিল ছোট এবং অতি ক্ষুদ্র জামজেরাং। 

বাভন্ন সুস্পন্ট সামন্ততান্তিক অবশেষ টিকে রয়েছে, আর গ্রামাঞ্চলে 
পরঁজতান্রিক সম্পকেরি বিকাশ ত্বরান্কিত হয়েছে _ এই হল ভারতীয় 
ভূমি ব্যবস্থার সবচেয়ে বিশিষ্ট দুটো উপাদান। এছাড়া আর একটা উপাদান 
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হল চা, কফি এবং রবার গ্রাছের বড় বড় বাঁগচার আস্তত্ব, এর বহু বাগিচাই 
বৃহৎ পরীজতান্নক কারবারের ধাঁচে সংগঠিত, এগুতে উৎপাদন হয় 
রপ্তানির জন্যে, জন-খাটা শ্রামকের উপর কঠোর শোষণের জোরে 
এগ্যাীল চলে। ভারতীয় কৃষির এই ক্ষেত্রটিতে বৈদেশিক পাজি মজব্যত 
হয়ে গেড়ে আছে। অন্যাদকে, যেসব এলাকায় খোম্ঠীগত সামাজিক সম্পর্ক 
টিকে রয়েছে সেখানে ভূমিস্বত্বের বাঁনয়াদ হল ভূমিতে চাষবাসের বারোয়ারণ 
ব্যবস্থা। এটা হল নিছক জীবনধারণের জন্যে খেত-খামার, এতে যাকিছ; 
উৎপন্ন হয় সবটাই খামারীদের ভোগ ব্যবহারে যায়, বাইরের সঙ্গে কোন 
বানময় বাণিজ্য নেই। কৃষকদের ছোট ছোট জমিজেরাতের বিপুল সংখ্যাগারঞ্ঠ 
অংশও (মোটামুটি ৮০ শতাংশ) চলে মূলত এ ছক জীবনধারণের 
বাঁনয়াদে, ফসল যা ওঠে তাতে কৃষকদের খাদ্যের যোগান হওয়াও শক্ত, বিক্রির 
জন্যে অবাশিষ্ট থাকে না কিছুই! 

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, ভারতের গ্রামাণ্চলে সামাজিক এবং আর্থনীতিক 
ক্ষেত্রে যেসব পারবর্তন ঘটেছে তার ফলে তৃতীয় দুনিয়ার এই গদরদত্তপূর্ণ 
দেশাঁটিতে কৃষি উন্নয়নের পথ থেকে অনেক বাধাবিঘ্যই অপসারিত হয় নি। 
কাঁষক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিপল্থী হয়ে ভূমি সমস্যা বহুলাংশে অমামাংঁসত 
রয়ে গেছে। এইসব বাধাবিঘ এমনই গুরুতর যে, গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যাকে 
সাহায্য দেবার জন্যে সরকার যেসব সাংগঠাঁনক এবং প্রয্াক্তগত ব্যবস্থা 
নিয়েছে সেগ্যালর সপ্তাবনা আর পরিসর লক্ষণীয় হলেও তাতে ফল হয়েছে 
সামানাই। 

আজ ভারতীয় গ্রামাণ্টলের যা অবস্থা _ সামন্ততন্বের 'বাঁভন্ন অবশেষের 
গ্রাস বজায় রয়েছে, গ্রামে জনসংখ্যার বৌশর ভাগই ভূমিহীন কিংবা সামান্য 
পাঁরমাণ জমির মাঁলক -- এই অবস্থায় কাঁষ উন্নয়নের জন্যে বিপুল 
পাঁরমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হলে সেটা টাকা উড়িয়ে দেবারই সামিল । 

১৯৬৬ সালে ভারতে গণ পরিসরে দুভিক্ষ দেখা 'দিয়োছল; দেশাট 
জাতীয় পাঁরসরে মহা বিপর্যয়ের আশঙকার সম্মুখীন হয়েছিল .-. এই 
সময়ে অবস্থাটা চরম অবস্থায় পেশছেছিল। ন্যায়সংগতভাবে, এ কথা বলা 
দরকার যে, সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময়ে খাদ্য পাঁরস্থিতিতে এ নিদারুণ 
অবনাতির আশু কারণ ছল ১৯৬৫ সালের অতি প্রতিকূল আবহাওয়ার 
অবস্থা । তবে, অন্যত্র আমরা যা বলোছি সেটা এক্ষেত্রেও সত্য : কাষ অনগ্রসর 
হলে একমান্র তবেই এই রকমের 'বাভন্ন কারণে এত ক্ষা্তি হতে পারে। 


৯৩৭ 


ভারতে এক্ষেত্রে নাগাল ধরবার জন্যে যত বাবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগঁলতে 
ফল যে হয়েছে সামান্যই তার কারণ হল এই বে, এসব ব্যবস্থা কখনও 
সাংগঠাঁনক এবং প্রযুক্তিগত উন্নাভাবধানের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে এগোয় নি, এবং 
ভারতীয় গ্রামাঞ্চলের মৌলিক আর্থনীতিক আর সামাজিক সমস্যা ভাম 
সমস্যা সমাধানে এসব ব্যবস্থা যত সহায়ক হওয়া উচিত ছিল তা আদৌ 
হয় ন। 

এবার অন্য একটি মহাদেশের দিকে নজর দিয়ে লাতিন আমেরিকায় 
ভাঁমি সংস্কারের বিষয়টাকে কিভাবে দেখা হচ্ছে তার সমীক্ষা করে দেখা 
যাক। স্মরণে থাকতে পারে, এখানে ভূমি সমস্যা অনন্যসাধারণ -- এখানে 
ভূমির মাঁলকানার প্রধান ব্যবস্থাটা হল যাকে স্পেনীয় ভাষায় বলা হয় 
লাতিফুন্দিসমো: লাতিফুন্দিয়া বা বৃহৎ বৃহৎ জমিদার মালিকানা, এর 
কোন কোন জাঁমদারির আয়তন ইউরোপের কোন কোন গোটা দেশের চেয়ে 
বড়। লাতিন আমোরিকায় সমস্ত রোজস্ট্রি করা ভূমির অর্ধেকই ৬,০০০ 
হে্টরের বশ আয়তনের বিভনন লাতিফুন্দিয়া। হিসাবে দেখা যায়, ভূগ্বামীদের 
মোটামুটি ৩৮ শতাংশই সমস্ত আবাদযোগ্য ভূমির ৬০ ৮০ শতাংশের 
মালিক। যেসব কৃষকের জাম আছে তাদের প্রধান অংশটার হাতে যেসব 
ছোট্ট ছোট্র জাঁমখণ্ড আছে, একটি লাতিন আমেরিকান পান্রকার ভাষায় 
'সেগাঁল মালিকদের জশীবিকানির্বাহের উপায়ের চেয়ে কবরের জমিনের পক্ষে 
বোঁশ উপযোগাী'।* 

জমদারগন্লোর মাঁলকেরা ভূমি খাজনাবিলি করে দনমজুরদের 
কাছে -- তার বদলে এই দিনমজুরদের যথার্থই সামন্ততান্বিক প্রণালীতে 
কাজ করতে হয়। লাতিন আমেরিকার কোন কোন দেশে চালু আছে যাকে 
বলা হয় 'মাতা পোর মাতা প্রথা, এর অর্থ হল, প্রজা যে ভাম খাজনাবালি 
নেয় তার সমান আয়তনের ভূস্বামীর খেত তাকে চাষ করে দিতে হয় বেগার 
খেটে। দিনমজুর সব সময়েই মালকের কাছে দেনদার থাকে, ফলে তার 
উপর চেপে থাকে একরকমের হান নির্ভরশীলতা: দেনা শোধ না করে 
সে তার খেত ছেড়ে যেতে পারবে না, আর এ দেনা শোধ করার আশাও সে 
করতে পারে না কখনও । 
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৯০৮ 


বালাভয়ার একটা সংবাদপর্ে এই বিজ্ঞাপনটা প্রকাশিত হয়েছিল: “বান্রি 
হবে: পাহাড়ীয়া এলাকায় খামার। পাঁচ-শটা ভেড়া । জল প্রচুর। বিশ জন 
দিনমজযরূ।' স্তাব্য ক্রেতাকে ভেড়াগুলোর সঙ্গে দিতে চাওয়া হল বিশ জন 
দিনমজুর! আর সেটা হল বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ও ছাড়িয়ে 
বেশাকছটা! এ মহাদেশের ভূমিতে মালিকানার ব্যবস্থায় পারব্যাপ্ত হয়ে 
রয়েছে যে মধাষূগীয় মূলনীতি সেটাই আত স্পল্টভাবে কুটে উঠেছে এ 
বিজ্ঞাপনটায়। 

বহু লাতিফুন্দিয়া -- বিশেষত শিজ্পে-প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদন এবং 
পশদপালন এলাকাগদালর বহু লাতিফুন্দয়া -- চালানো হর বড় বড় 
পঃজিতান্লিক কারবারের কায়দায়। মাঁর্কন-যুক্রান্ট্রীয় একচেটিয়া 
কারবারগুলোর মালিকানাধীন জামদারিগুলোর ক্ষেত্রে কথাটা আরও 
বিশেষভাবে প্রয়োজ্য। এই রকমের একটা একচেটিয়া কারবার “ইউনাইটেড 
ফুট কোম্পানি' মধ্য আমেরিকায় সর্বপ্রধান ভূমি-মালিক; মধ্য আমোরকায় 
আখ, কোকো আর কলার যত উৎপাদন আর বিপণন হয় তার কার্যত 
সবটাই এ একচোঁটয়া কারবারটার হাতে। মধ্য আমোরিকায় 'ইউনাইটেড ফ্রুট 
কোম্পানি'র মোট ভূমির পাঁরমাণ মোটামুটি দশ লক্ষ হেক্টর। 

কৃষকদের এবং ক্রমবর্ধমান জাতীয়-মাঁক্ত আন্দোলনের চাপে লাতিন 
আমোরকার কোন কোন দেশে ভূমি সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছ; কছ_ সংস্কার 
চাল, করা হয়েছে। এই রকমের একটি দেশ হল ভেনেজ_য়েলা। 

ভেনেজুয়েলায়, ভূমির মালিকানার ক্ষেত্রে প্রকটিত চূড়ান্ত বৈপরাত্যকে 
কেন্দ্র করে রয়েছে ভূমি সমস্যাটা : একদিকে রয়েছে বাভন্ন বিপদল আয়তনের 


১৯০ নং সারণ 
ভেনেজ;য়েলায় ভূমির ম্যালকালা, ১৯৫৬ 
আকার অনুযায়৷ ব"্টন 
৬ ৫ রর 
সোট ভগিঞিরেৎ 1৫ হের বিংলা মা হেট 
রর কিংবা তার 
581 বোশ 
সংখ্যা ৩৯৭,৮০০ ৬৬-৯ ২৫ 
আয়তন (হের) | ২৯,৫৯০,০০০ ২৩ ৮২ 


জমিদারির ছোট একদল মালিক, আর সামান্য ভূমির মালিক িংবা একেবারেই 
ভূমিহীন বিপুলসংখ্যক কৃষক রয়েছে অন্যাদকে। বিভিন্ন সরকারী 
পাঁরসংখ্যান তথ্যের কাঁনয়াদে নিচের সারণাঁটি তোর করা হয়েছে। 

১৯৮ সালে ভেনেজুয়েলায় পেরেজ জমেনেজের প্রীতীক্রিয়াপল্থ 
একনায়কত্ব উচ্ছেদ হলে পারাস্ছিতিটা স্পন্টতই বড় বড় জমিদার মালিকদের 
পক্ষে খারাপের দিকে মোড় ঘুরেছ্ছিল, আর ভূমি সংস্কারের জন্যে লড়াইয়ে 
জনগণের সামনে উজ্জল সন্তাবনা দেখা দিয়েছিল। রোমনুলো বেতানকুরের 
নতুন সরকার কৃষকদের কিছু কিছু সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছিল। কুদেতার 
অল্প কিছুকাল পরেই কৃষক আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠোঁছল। 'রগদুয়াল-এ 
খোলা হয়োছল একটা “পহেলা ক্রপ্ট', তখন কৃষকেরা প্রাক্তন প্রাতিরক্ষামন্ত্ীর 
মালিকানাধীন জমিদারি দখল করে কোন খেসারত না দিয়েই সেখানে চাব 
আরম্ত করোছল। এই আন্দোলনের গাঁতবেগ বেড়ে চলল, কয়েক দিন পরে 
জিমেনেজের অন্যান্য সমর্থকদের জমিদারগদুলো ভাগ করে নেওয়া হল। 
১৯৬০ সালে ৫ই মার্চ আরখে ভূমি সংস্কারসংক্রান্ত আইন বলব হলে 
এই রকমের ভূঁমদখলের সংখ্যা বেড়ে চলল; যেসব এলাকায় কৃষক আন্দোলন 
আরও বোঁশ শাক্তশালী হয়ে উঠাঁছল সেখানে সরকারের পাঠানো ফৌজের 
মুখেও এ সংখ্য বেড়ে চলল। 

ভেনেজুয়েলার ভূমি সংস্কারে ভূমির 'সামাজক ক্রিয়া' সংক্রান্ত ধারণাটাকে 
রূপায়িত করা হয়োছল। স্থানীয় ব্ুর্জোয়াদের প্রস্তাবত এই সংস্কার 
অনসারে ভূমিতে উৎপাদন হওয়া চাই জাতীয় অর্থনীতির কাঠামের মধ্যে। 
বিশাল বিশাল জামদার এবং মেহনত কৃষকের আত ক্ষ ক্ষনে ভুমিথস্ডের 
মধ্যে কোন পার্থক্য তাতে করা চলবে না; আসল কথা হল -- ভূমিতে 
চাষ হওয়া চাই, ভূমি যেন অমান পড়ে না থাকে । শুধ; তাই নয় : দস্টান্তস্বর,প 
খাজনাবিলি করার মতো 'াভনন ভুমিস্বত্থের স্থান এ ধারণায় ছিল 
না। সংক্ষেপে, ভেন্জয়েলার এই ভূমি সংস্কারে ভীমকে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে 
বাবহার করার প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হল, এবং ভূমির 
সাম্মাজক ক্রিয়ারই সম্বন্ধে গরজ প্রকাশ করা হল, অথচ ভূমি সম্পকের 
সামাজিক দিকটাকে সম্পূর্ণ তই উপেক্ষা করা হল। 

কোন ভূদ্বামী ভূমির 'সামাজক ক্রিয়া" বাস্তবে রুপায়িত না করলে 
অর্মনি তার জাঁমদারির উপর ভূমি সংস্কার আইন প্রয়োজ্য হয় -- সরকার 
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তার জাঁমদাঁর বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বাল করে দেয় জাতীয় 
ভূমি ইন্াস্টাটউট থেকে দেওরা তথ্য অনুসারে, ভীম সংস্কার আইনের 
বূলে ১৯৬৪ সাল নাগাত ৬৬ হাজারের. বেশি কৃষক পাঁরবার ভূমি 
পেয়েছিল ।* দেশাঁটতে কৃষকের সংখ্যা ২৫,০০,০০০, _ গড় আকারের 
পাঁরবারে পাঁচ জন করে ধরলে কৃষক পাঁরবারের মোট সংখ্যা ধরা যেতে 
পারে ৫,০০,০০০, তাহলে যত পারবার ভীম পেল তাদের সংখ্যা ৯৩ 
শতাংশের বোঁশ নয়। 

এই সরাসার ভূমি বলির ব্যাপারটা তাংপর্য সম্পন্ন, কিন্তু, ১৯৬০ সালের 
&ই মার্চ তারিখের ভূমি সংস্কার আইন যে কৃষকদের পারচাঁলত ভূমি 
দখল মেনে নিল তার তাৎপর্য আরও বোঁশ। এভাবে নেওয়া ভূমিতে কৃষকের 
মালিকানার স্বীকৃতিটা হল বহুলাংশেই জমিদারির মালকদেরই দ্বার্ধে, এ 
বাবতে এঁ মালিকদের মোটা রকমের খেসারত দেবার ব্যবস্থা হল। এসব 
ভূমিতে কৃষকের মালিকানায় সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হল (তার ফলে 
কৃষকের অবস্থান আরও বোঁশ মূর্ত-নার্দন্ট হল), কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে 
ভূমি সংস্কার আইনে এঁ কৃষকেরা এসব ভূমির প্রাক্তন মালিকদের খেসারত 
দেবার জন্যে দায়ী হল। 

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, যেমন ভারতে তেমানি ভেনেজনয়েলায়ও এযাকত যে 
ভূমি সংপ্কার রুপাঁয়ত হয়েছে তাতে ভূমি সমস্যার সমাধান হয় নি, কেননা 
এসব সংস্কারের পরেও গ্রামের জনসংখ্যার উপরের স্তরটা তাদের খ.বই বাস্তব 
বিশেষসীবধাগদুলো ভোগ করে চলেছে, আর বোঁশর ভাগ কৃষক রয়ে গেছে 
আগেরই মতে ভূমিহীন। আবারও ভারতেরই মতো ভেনেজ;য়েলায়ও 
ছোট কৃষকের অর্থনীতিতে ভূমির 'সামাজক ক্রিয়াটাকে' যথোপযুক্তভাবে 
কার্যে পাঁরণত করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ ?কনা, ভাদের অর্থনীতির উৎপাদন- 
শীলতা অপ্রতুল, প্রকৃতপক্ষে, তাতে তাদের নিজেদের জীবকা-নর্বাহ করাও 
শক্ত, বিপণনযোগ্য উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সেগুলি সম্পূর্ণতই অপারগ। 

ভেনেজুয়েলা আর ভারত এই দুই দেশেই, তেমান তৃতীয় দীনয়ার 
আরও অনেক দেশেও, ভূমি সংস্কার চালু হয় সরাসার কৃষকদের কার্যকরণ 
এবং ভূমি সমস্যার সমাধান পাবার জন্যে স্দূঢ় প্রচেম্টার ফলে। তবে, 
কয়েকটি রাষ্ট্রে কষকদের এই রকমের কোন কার্যকরণ চলার আগেই শাসক 
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মহল বিভিন্ন সংস্কারে হাত দেয়। ইরান তার একাঁটি ভাল দষ্টান্ত। ইরানে 
শাহ নিজেই উদ্যোগী হয়োছলেন এবং কেন তানি সংস্কার চাল; করার 
সিদ্ধান্ত নিলেন তার বাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন: 'নচ থেকে বিপ্লব আসার 
আগেই উপর থেকে ক্রমবিকাশের প্রস্তুতি চালাবার জন্যে আমি জাতির 
নেতাদের হিয়ার জানয়ে আসছি আমার রাজত্ব করার প্রায় প্রথম দিনটা 
থেকেই ।%* 

১৯৫৯ সালের শেষাশোষি প্রকাশিত কৃষি সংস্কার আইনের প্রথম 
খসড়ায় ভূমিতে মালিকানার সর্বোচ্চ মাত্রা বেধে দেওয়া হয়েছিল সেচয্দস্ত 
ভূমিতে ৩০০ হেক্টর আর সেচ-ছাড়া ভূমিতে ৬০০ হেক্টর। ফলবাগিচার 
জন্যে কোন সামা নির্দেশ করা হয় নি। ভূস্বামীরা আর তাদের প্রাতানাঁধরা 
মজালশে এ খসড়ার প্রবল বিরোধিতা করেছিল, মজলিশে তারা ছিল 
সংখ্যাগুরু, তারা নিজেদের জন্যে কোন কোন সমবিধা দিতে সরকারকে বাধ্য 
করোছল, এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গরুতবসম্পন্ন ছিল ভূমিতে মালিকানার 
উধৰ্তির সামা, সেটা পরে সেচয্যক্ত এবং সেচ-ছাড়া জমির জন্যে যথাক্রমে 
9০০ এবং ৮০০ হেষ্টরে নার্দন্ট হল, সেটা 'লাপবদ্ধ ১৯৬০ সালের 
এীগ্রল মাসের আইনে। 

কিন্তু, ভূম্বামীদের [বিরোধিতা চলতেই থাকল, ১৯৬০ সালের আইন 
আর তার জায়গায় এসোছল যে ১৯৬২ সালের আইন 
সেগ্যীলর রূপায়ণ দশর্ঘকাল যাবত কার্যত মূলতাব রইল। কোন কোন 
ক্ষেরে এ আইন বলবৎ করবার জন্যে পাঠানো সরকারা কর্মকর্তারা নিহত 
হল। অসন্তোষ দেখা দিল কৃষকদের মধ্যেও -- তারা বলল, এসব সংস্কারে 
তাদের অবস্থার উন্নাত হবে৷ না। বিরোধিতা খা তীব্র মাত্রায় উঠল তাতে 
শাহ বাধ্য হয়ে মজলিশ ভেঙে দিলেন; সংস্কার বলবৎ করার পথে মজাঁলশ 
বাধা 'িচ্ছিল। ১৯৬২ সালের ৯ই জানুয়ার এবং ৯৯৬৩ সালের ১৭ই 
জান,য়্যার তাঁরখের আইনদংটির ভীঁ্ততে রচিত ভূমি সংস্কার এখন বাস্তবে 
রূপায়িত করা হচ্ছে। 

নতুন আইনে ভূম্বামীর সামনে তিনটে পথ থাকল -- হয়, (৯) উদ্ধত্ত 
ভূমি থাকলে সেটাকে অন্তত ৩০ বছরের জন্যে কৃষকের কাছে খাজনাবিলি 
করতে হবে -- খাজনার পাঁরমাণ পাঁচ বছর অন্তর-অন্তর পূনার্ববেচনা করে 
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দেখা হবে; (২) পারস্পারক সম্মত শর্তে এসব ভূমি প্রজার কাছে ববাক্রি 
করতে হবে; নইলে, ৩) প্রজা যে ভূমিতে চাষ করে তার একাংশ প্রজার 
হাতে তুলে দিতে হবে নিখরচে _ এ ভূমি হবে ফসলে প্রজার চিরাচারত 
ভাগের অন্যায়, বাদবাকি ভূঁযি চাষ করাতে হবে দিনমজুর 'দিয়ে। তৃতীয় 
পন্থাটা ধরা হলে ভৃঁমিসংক্রান্ত ব্যাংক ভূদ্বামীকে প্রয়োজনীয় ক্লোডট দেবে। 
১৯৩৪ সালে আইনটা সংশোধিত হল, ভাতে ব্যবস্থা থাকল যে, এভাবে 
গাওয়া ভূমি বাবত কৃষক সমবায় সামৃতির সদস্যরা ভুদ্বামীদের খাজনা এবং 
প্নরদ্ধার-মূল্য দেবে, সেটার জন্যে সমবায়গদালকে জামিন থাকতে হবে। 

ভূমি যাতে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে এমন সব কাজ-কারবার 
নাষদ্ধ করে ইরানের আইনে কয়েকটা ধারা আছে। আঁধকন্তু, যেসব কৃষক 
সংস্কার আইন অনুসারে ভূমি পাবে তারা কোন সমবায়ে যোগ দেবে, এটা 
আবাশ্যক। এইগদীল এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার লক্ষ্য হল যথেষ্ট 
ঝৃহদায়তন অর্থনীতি গড়ে ওঠা নিশ্চিত করা, যাতে উৎপাদন আরও ফলপ্রদ 
হতে পারে এবং শহরে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জরুরী চাহদাগীল মেটাবার 
উপযোগণ উদ্বৃত্ত খাতে সৃষ্টি হতে পারে। 

তব্;, আলোচিত অন্যান্য দেশের মতো ইরানের ক্ষেত্রেও এটা সত্য যে, 
'উপর থেকে বিপ্লব" 'শ্বেত বিপ্লব, ইত্যাদি ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে তার প্রধান 
উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে নি __ এই উদ্দেশ্যটা হল বিশেষস্বিধাভোগী 
ভূদ্বামীদের এবং অভাবা, সামান্য জমির কৃষকদের 1ভতরকার ব্যবধানটাকে 
ঘনিয়ে দেওয়া। 

মিসর আরব প্রজাতন্ত্ে কতকগুলি ভূমি সংস্কার চালু করা হয়েছিল 
মূলত ভিন্ন অবস্থায়, সেগদলির ফলও হয়েছিল ভিন্ন রকমের । ১৯৫২ সালে 
মিসরী বিপ্লবের প্রাকালে কৃষকের দশা ছিল যথার্থই ভয়াবহ। জনসংখ্যার 
মান্র এক শতাংশ ছিল সামস্ততান্ত্িক ভূস্বামীরা -_ তাদের হাতে ছিল সমস্ত 
আবাদযোগ্য ভূমির ৩৫ শতাংশ, কৃষক প্রজাদের তোলা ফসলের ৭০ শতাংশ 
অবাঁধ তাদের হস্তগত হত। মিসরে কৃষকের গড় আয়; ছিল ২৭ বছর । 

সংসকারসংক্রান্ত ডিক্রি জার হয়েছিল বিপ্লবের পরেই। 'কন্তু তখন এই 
'ডীক্রুর আওতায় এসোৌছল কৃষকদের মাত্র ৫ শতাংশ আর সমস্ত ভূমির মাত্র 
৬৪ শতাংশ (যাঁদও ভূস্বামীদের মালিকানায় ছিল ৩৫ শতাংশ)। 

মসরে জাতীয়-গণতান্তিক বিপ্রব সম্প্রসারিত হবার ফলে ১৯৬১ সালে 
এল নতুন ভূমি সংস্কার, তাতে এইসব বাবস্থা ছিল: কে) কোন পাঁরবার 
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ঘে সর্বোচ্চ পাঁরমাণ ভূমির মালিক হতে পারে সেটার মাত্রা ১৯৫২ সালের 
আইনে ননাদর্ট ৮০ হেস্টর থেকে অর্ধেক কয়ে দেওয়া হল; (খ) কৃষকদের 
মধ্যে বিলি করার জন্যে ভূস্বামীদের মালিকানাধীন ১,২৫,০০০ হেক্টর 
ভূমি দখল; এবং গে) ২৬১৪ জন বিদেশীর মালিকানাধীন সমস্ত ভূমি 
পুরোপ্ীর দখল করা। নতুন নতুন ভূমি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গেই এইসব 
সিদ্ধান্ত বলবৎ করার ব্যবস্থা ছিল -- এসব নতুন ভূমিও কৃষকের হাতে 
দেবার জন্যে। হিসাবে দেখা 1গয়েছিল, এই দুটো সূত্রে প্রত্যেকটি কৃষক 
পাঁরবারের মোট ২,৬৬,০০০ কৃষক পাঁরবার) হাতে পড়ে ০-৮ থেকে ২ 
হেক্টর ভূমি । 

সদ্য আবাদ করা এবং সংস্কারের বলে কাল করা ভূমিতে সমবায়ের 
জন্যে আন্দোলন আরস্ত করা হয়োছল। এখন সরকারী নিয়ন্ণে 'বাভন্ন 
সমবায় সংগঠিত হচ্ছে। যাকে বলা হয় “যুক্ত পালাক্রীমক ফসলের সমবায় 
সেটা হল এক ধরনের প্রচালত সমবায়, __ ভুমি যাতে আনি মাত্রায় টুকরো 
টুকরো হয়ে না যায় এবং অনিয়ন্রিত খামার যাতে না চলে য্যাক্তসম্মত 
খামারের কাজের পাঁরপন্থী এই দুটো জিনিস বন্ধ করার জন্যে ঢাল হয় 
&ঁ যুক্ত পালাক্রামক ফসলের সমবায়। এইসব সমবায়ে সমন্ত ভূমিকে 
কতকগুলো বড় খেতে ভাগ করে ফেলা হয়, তার প্রত্যেকটা খেতে থাকে 
কয়েক জন মালিকের ভূঁমথণ্ডগুলি, সেগ্যালতে রোয়া হয় কোন একটা 
ফসল এইভাবে প্রত্যেকটি কৃষক কয়েক রকমের বদলে এক রকমের ফসল 
জন্মায়। সব ফসল তোলা হলে চলে বানিময়। এই প্রণালশতে ইতোমধ্যেই 
শ্রমের উৎপাদিকাশীক্ত আর ফলনের পারমাণ দুইই বেশ বেড়েছে। সমবায়- 
গ্যীলকে বনাসুদে খণ দিয়ে সরকার কৃষকদের জন্যে ক্লোডিটের ব্যবস্থা 
করেছে। 

এইসব সংস্কারের ফলে কৃষিক্ষেত্রে সাঁত্যকারের অগ্রগাঁতর পথ খনুলে 
গেল - কেননা, তার ফলে ভূমিতে সামন্ততান্ত্রিক মালিকানার অবসান ঘটল 
যথাথহি, আর, যাদের শ্রমে ভূমির উৎপাদনশীল সদ্ধবহার নিশ্চিত হয় 
তাদেরই হাতে এল দেশের ভূমি সম্পদের প্রধান অংশটা । মিসরী আরব 
প্রজাতন্রের ভূমি সংস্কার এবং তৃতীয় দনিরার অন্যান্য দেশের যে ভূমি 
সংস্কারের রূপরেখা আগে তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য 
হল এ । মনে হতে পারে এই দিক দিয়ে টশিসরী আরব প্রজাতন্ত এবং 
ইরানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই: নীলনদের উপত্যকায়ও তো সংস্কার 
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প্রবর্তন করা হয়েছিল 'উপর থেকে' __ কায়রোয় জারি করা 'ডান্রি-বলে। 
কিন্তু বিষয়টাকে এভাবে দেখা ঠিক নয়। এভাবে দেখলে সংস্কারের বাঁহাক, 
গৌণ দিকটাই বিবেচনা করা হয়। এসব সংস্কার যেসব সরকার চালু 
করেছে সেগ্যালর প্রকৃতি বিবেচনায় রাখা হলে একমাত্র তবেই সংসকারগুলির 
আসল অর্থ নির্ধারণ করা যায়। মিসরী আরব প্রজাতন্রে রয়েছে একটি 
বৈপ্লাবক-গণতান্তিক সরকার, যাকে বলা হয় জনসংখ্যার মধ্যবাঁ স্তরগ্যাল 
সেগলিরই স্বার্থের প্রাতাঁনিধিত্ব করে এই সরকার __ অর্থাৎ কিনা, সামন্ততল্ী 
[কিংবা বুর্জোয়াদের ক্বার্থ নয়। এইসব মধ্যবতঁ স্তরের বিশেষক হল সেগাঁলর 
সামাজিক অবস্থান, _ মেহনত জনগণ এবং সম্পাত্তর আঁধকারাী শ্রেণী 
এই দুইয়েরই সঙ্গে এ অবস্থানের মিল আছে। কৃষককে অবশ্য এঁ দুইয়েরই 
জাতিরূপী মূর্ত রূপ হিসেবে দেখা চলে, কেননা, কৃষক মেহনতি, সকাল 
থেকে সন্ধে অবাঁধ সে খেতে খাটে, সে আবার সম্পান্তর অধিকারীও বটে 
বাণ্তবকই, কারণ তার দীন-হীন ভূঁমখণ্ড তো সম্পান্ত, তেমনি, মনোবৃত্তির 
দিক দিয়েও, কারণ এখনও সে সেটাকে নিজস্ব করে নেবার স্বপ্ন দেখে 
এবং ইতোমধ্যে সেটাকে খাজনাবি করে তার সন্তৃষ্ট থাকতে হয়। এইভাবে 
মিসরী আরব প্রজাতন্তে এখন ক্ষমতাসীন বৈপ্লাবক-গণতান্তিক সরকারাটকে 
সঠিকভাবেই মোটের উপর কৃষকের সপক্ষে বলে ধরা চলে, যার ফলে 
আগেই সিদ্ধান্ত করে নেওয়া ফেতে পারে যে, এখানে চাল; করা যেকোন 
ভূমি সংস্কারে কৃষকের ক্বার্থটাকে যাঁক্তসম্মতভাবে বিবেচনায় রাখা হয়, 
যে কৃষক এ সরকারের সামাঁজক বনিয়াদের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 
পরবতর্শ ঘটনাবলিতে দেখা গেছে এমনটা মনে করা সাঁঠকই। 

কৃষকদের আরও বেশি রাজনীতিক সব্রিয়তায় উদ্ধদ্ধ করার জন্যে এবং 
বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আর পাণ্জনিক কাজে প্রত্যক্ষ কৃষক প্রাতনিধিদের টানবার 
জন্যে মিসরী আরব প্রজাতন্তের বৈপ্লাবক-গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বারবার চেস্টা 
করেছে। এইভাবে, আরব সমাজতান্বিক ইউনিয়নের ৬,৯১২টা প্রাথামক 
স্থোনীয়) সংগঠনের মধ্যে ৪,০০০টা স্থাপিত হয়েছে 'বাঁভন্ন গ্রামে। নিয়ন 
আছে, আসনের অন্তত ৫০ শতাংশ পাবে ফেল্লা (কৃষক) এবং শ্রামকেরা । 
একটা দৃষ্টান্ত [হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৬৪ সালে মিসরী আরব 
প্রজাতল্মের জাতীর পারষদের 'নর্বচনে এই নিয়ম খাটানো হয়োছল। 

এইভাবে, উপরে বা্ণত প্রকৃতির ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সাধারণ স্বরান্ট্রীয় 
পরিস্থিতি মিলে মিসরে কৃষির পুনরুজ্জীবনের একটা বানয়াদ স্থাপিত হয়। 
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তবে, মসরী আরব গ্রজাতন্দরে কাঁষক্ষেত্রে ফত সমস্যা ছিল সেই সবেরই সমাধান 
তার ফলে হয়ে গেল, এমনটাও তার অর্থ নয়। কেননা, প্রকৃতপক্ষে, বহু 
মুশকিলই রয়ে গেছে__সেগ্াীল এক্ষেত্রে দূত অগ্রগ্গাত রোধ করছে। এই 
রকমের একটা প্রতিবন্ধ হল এই যে, দেশটিতে যথার্থই ভূমির ঘাটাতি আছে: 
দেশাটর মোট আয়তনের মাত্র ৪ শতাংশ আবাদযোগ্য ভূমি, অথচ, খামারের 
কাজে জীবিকানিবাহ করে তার ৭০ শতাংশ মানূষ। 'নম্কৃতির পথ আছে 
একটাই __ সেটা হল বড় বড় অহল্যা ভামখণ্ডের উন্নয়ন। দুঃখের কথা, 
দেশাঁটর বোশর ভাগই মরুভূমি । সেচের একমাত্র উৎস হল নীলনদ। এই 
নদের জল দিয়ে মরুভূমিকে উর্বর করে তোলা মিসরের মানুষের দীর্ঘকালের 
স্বপ্নের কথা, কিন্তু এখনকার বৈপ্লাবক-গণতান্তিক শাসক কর্তৃপক্ষ বড় 
আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করার আগে এ স্বপ্ন সার্থক করে 
তোলার জন্যে কিছুই করা হয় নি; সোভিয়েত ইউনিয়নের টেকনিকাল 
এবং আর্ক সহায়তায় এঁ বাঁধ তোর করা হয়েছে। অনুমান ছিল, এই 
প্রক্গটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আবাদযোগা ভূমির পাঁরমাণ বেড়ে যাবে 
প্রায় ৩০ শতাংশ। কাঁষর গড়নেও সম্ভবত বড় রকমের পাঁরবর্তন ঘটে যাবে। 
যেমন, ব্যাপক পরিসরে ধান উৎপাদন সন্তব হবে; জলের অভাবের দরুন 
সেটার কথাও আগে উঠতে পারে নিং। আসোয়ান বাঁধের সঙ্গে সাংশ্লন্ট 
সমস্ত প্রকল্প রূপাঁয়ত হয়ে গেলে মিসরী আরব প্রজাতন্তে কৃষিক্ষেত্রে 
শ্রমের উৎপাঁদকাশক্তি বাড়বে ৪০-৫০ শতাংশ, আর দেশাঁটর জাতীয় আয় 
বাড়বে ৪৫ শতাংশ। 

মোট কথা, তৃতীয় দুনিয়ার অন্যান্য অনেক দেশের মতো িসরী আরব 
প্রজাতন্তও সামাজিক-আর্থনশীতক এবং সাংগঠাঁনক আর প্রযাক্তগত এই 
দুই দিক থেকেই কৃষি সমস্যাটার সমাধানের চেষ্টা করছে। এই দুই দিক 
দিয়ে চালানো প্রচেন্টার যথোপযুক্ত সমন্বয় করা হয়, আর এই দুটি মিলে 
হয় দেশের কাঁষ উন্নয়নের নির্ভরযোগ্য বনিয়াদ। আগেই বলা হয়েছে, 
গ্রামণ্চলের অর্থনীতির অগ্রগাঁতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে এই দুই দিক দিয়ে 
চালানো প্রচেন্টার এই রকমের সমন্বয়ের প্রয়োজন কোন-না-কোনভাবে 
সব্ধিই স্বীকৃত হয়েছে (যেমন, ভারতে এবং ইরানে)। এরই সঙ্গে সঙ্গে, 
তৃতীয় দ্যানয়ার সর্বত্র -_ যেমন অনাঘও বহু দেশে -- এটা ব্যাপকভাবে 
মেনে নেওয়া হয় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গ্রামাণ্চলে সামাজিক- 
আর্থনীতিক সংস্কার এমন অন্তি মান্রায় মূলগত হওয়া উচিত নয় যা 
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কাষকাজে বাভন্ন আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির সৃফলপ্রদ প্রয়োগের 
গাঁরিপন্থী হতে পারে, তার পক্ষে যুক্ত দেখানো হয় এই : বড় বড় জমিদারি 
মালিকানা বিল:প্ত করে সাংশ্লন্ট ভামগৃি যারা সেখানে চাষ করে তাদের 
হাতে তুলে দেওয়া হলে ভূমি চড়ান্ত মাত্রায় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, পৃথক 
পৃথক জাঁমাজরেতের পাঁরমাণ এত কম দাঁড়াবে যাতে সেগুলির অর্থনীতি 
আর লাভজনক হবে না। জাতিসংঘের খাদ্য-কাষি সংগঠনের বিশেষজ্ঞদের 
হিসেবে, তৃতীয় দুনিয়ার জামজিরেৎগলির এখনকার গড় আয়তন অপাঁরবার্তত 
থাকলে উন্নয়নশীল দেশগুলতে ১৯৬৫ _ ১৯৮৫ সালের কালপর্যায়ে 
আবাদ ভূমির মোট্ট পাঁরমাণ বছরে ১: শতাংশ করে বাড়ানো দরকার। কিন্তু 
এটা করবার কোন বাস্তব সন্তাবনা নেই -_ কাজেই, সিদ্ধান্ত করা হয়, উপরে 
উল্লেখিত কালপর্ষায়ে গ্রামাণ্তলে জনসংখ্যার আনিবার্য বাঁদ্ধর (মোট ৯৭ থেকে 
&০ কোট) দরুন গুরুতর আতিপ্রজতা দেখা দেবে। 

খাদা-কাঁষি সংগঠনের িশেষজ্ঞেরা এর সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তৃতীয় দীনিয়ার 
গ্রামাঞ্চলের বোঁশর ভাগে বিদ্যমান সামাজক গড়ন 'কাঁষর আধানিকীকরণের 
পথে একটা ভয়ানক বাধা । প্রায়ই, যে চাষ করে তার নিরাপদ ভূমিস্বস্ের 
অধিকার নেই; তাকে দিতে হয় অত্যাধিক খাজনা কিংবা ফসলের ভাগ -- 
সেটা মোট উৎপাদনের ৫০ শতাংশেরও বেশি হতে পারে ; সে থাকে কারবার- 
মহাজনের তাঁবে, এই কারবার-মহাজনের কাহু থেকে তাকে ধার নিতে হয় 
আঁত চড়া সুদে, আর সেই মহাজনের কাছে তার উৎপন্নের একাংশ কিংবা 
সবটাই যে দামে বিক্রি করতে হয়, দরকষাকষির দিক থেকে তার অবস্থা দদর্বল 
এবং অসহায়ই না হলে সে দাম বলবৎ হত না। পহাঁজ [বিনিয়োগ এবং লগ্রী 
পঃজির উপর চলতি খরচখরচার পক্ষে এটা গুরুতর নিরুৎসাহকর।* এই 
উদ্ধতিটা থেকে দেখা যাচ্ছে, এই বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, তৃতীয় দুনিয়ায় 
কৃষিকাজে উৎপাঁদকা-শাক্তির মারা বাড়াতে হলে মোটারকমের ভুমি সংস্কার 
দরকার। 'কন্তু, যে দিল থেকে এঁ উদ্ধৃতিটা নেওয়া হয়েছে তাতেই ভিন্ন 
প্রকৃতির একটা বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। জোর দিয়েই বলা হয়েছে,উন্নয়নশীল 
দেশগালতে সরকারকে একটা উভয়সংকটের সমাধান করতে হবে, যা সমাধানের 
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অতীত: তারা গ্রমোণ্টলের চূড়ান্ত অসমতার যাবতীয় সামাজিক পাঁরণাঁত 
বরদাস্ত করে চলবে, না, গ্রামাণ্চলে আর্থনীতিক প্রগাঁতির চিন্তাটাই ছেড়ে 
দেবে? 

প্রশ্ন ওঠে _ গ্রামাঞ্চলের সামাঁজক অগ্রগাঁতি এবং আর্থনীতিক উন্নয়নের 
বিষয়টাকে এইভাবে পাশাপাশি দাঁড় করানোর দরকার কতখানি ঃ মূলগত 
ভূমি সংসকারের ফলে গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন না ঘটে বরং 
তার পতনই ঘটবে, এমন কথা বলা ঠিক কিঃ 

প্রশ্নদাটি কেবল কাঁষ সমস্যাবাল ছাড়াও আরও কিছুর সঙ্গেও মূলত 
সথশ্লম্ট। বিভিন্ন আর্থনীতিক তত্বের মধ্যে আলোচিত 'বাভন্ন অত্যাবশ্যক 
সমস্যার সঙ্গে প্রশ্নদুটো সাংশ্লম্ট। তবে, যেহেতু আমাদের কথা হচ্ছে তৃতীয় 
দ'নিয়ার গ্রামাঞ্চলের 'বাভন্ন চাহিদা আর সমস্যা নিয়ে, তাই, বিশেষভাবে 
এই অঞ্চলগ্যীলতে অবস্থার উপর যে পাঁরমাণে প্রশ্নদুটোর বাস্তব তাৎপর্য 
আছে সেইভাবে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করা দরকার। 

কার্যকর উচু মারায় উৎপাদনশশল অর্থনীতি সংগঠিত করার ব্যাপারে 
ক্ষদ্রায়তনের চেয়ে বৃহদায়তন খামারের সুবিধাই যে সাধারণত বেশি, এটা 
তো স্বতঃপ্রতীয়মান হবারই কথা । সেটা তো একরকম স্বতঃসদ্ধই। অন্যাদকে, 
কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এটা একেবারে ভ্রান্ত হতে পারে। যেমন, লাতিন 
আমোঁরকার কোন বিরাট লাতিফুল্দিয়া কিংবা ইরানের সংস্কার এড়িয়ে 
যাওয়া কোন ভূদ্বামীর জমিদারির চেয়ে ডেনমার্কের কোন ছোট খামার 
হয়ত বোঁশ উৎপাদনশীল হতে পারে। এক্ষেত্রে একটা চূড়ান্ত 'নম্পান্তমূলক 
ভূমিকায় আসে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারগর আর্থনগাতিক গরজের মতো উপাদান -- 
সেটা ডেনমাকের এ খামারর ক্ষেত্রে অফুরম্ত হতে পারে, আর লাতিন 
সামন্ততান্লিক ধরনের জাঁমদারিগুলো [ীবলৃপ্ত করবার প্রয়োজন সম্বন্ধে 
খুবই বহুল পাঁরমাণ মতৈকা রয়েছে -- কাজেই, ধরে নেওয়া যাক ভূমি 
সংস্কার সেই পর্ব পার হয়ে এসেছে, এখন, সামাজক-আর্থনশীতক দক 
থেকে কেবল পজিতান্তিক ধরনের বড় বড় আর্থনীতিক প্রাতিষ্ঠান এবং 
ছোট কৃষকের জাঁমজিরেংগুলো নিয়েই কাঁষক্ষেত্। এখন প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে : 
বোশ উৎপাদনশীল হবে কোন্‌ ধরনের অর্থনীতি2 কোন্‌ অর্থনীতির 
িপণনযোগ্য উৎপন বোঁশ হবেঃ নিশ্চয়ই আগেরটা। তবে, হঠাৎ কোন 
সুদূরপ্রসারী "সিদ্ধান্ত করে ফেলা চলে না। আমাদের উত্তরটা থেকে িছনতেই 
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এমন বক্তব্য আসে না যে, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগ্ীল ঠিক এরকমের 
পঃজিতান্লিক অর্থনীতির সন্তাব্য সর্বাধিক উন্নয়নেই আগ্রহশীল। এইসব 
বড় প:জিতান্রিক খামার কোন দেশের খাদ্যের চ্যাহদা মেটাতে পারে এমনটা 
সন্তাবিত নয়, তা যাঁদ হতও তব অমন বক্তব্য ঠিক হত না। কেননা, 
গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার প্রধান স্তরটার সমস্যবালর সমাধান হত না তাতেও, _ 
এই প্রধান স্তরটা হল ছোট কৃষকেরা, এরাই তৃতীয় দ্যানয়ার দেশগ্যালর 
মানুষের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। গ্রামাণ্চলের সামাঁজক-আর্থনীতক 
গড়নটার উন্নয়ন” তেমন ধারায় হলে তার ফলে কৃষকদের ভাঁবষ্যং হয় 
দর্দশাগ্রস্ত, এই কথাটাই বরং সত্যের আরও কাছাকাছি _- কেননা, কেবল 
কৃষকের সর্বনাশ ঘটিয়েই কৃষিক্ষেত্রে পজতান্ত্িক কারবারের শ্রীবাদ্ধ হতে 
পারে। আরও বোঁশ ভূঁমর দরকার হলে সেটা কেনা হবে প্রাতবেশী অভাব? 
কৃষকের কাছ থেকে। গ্রামাণ্চলের জনসংখ্যার নিঃস্বতার দরুন গণ পাঁরসরে 
নতুন দভির্ষ দেখা দিতে পারে, -_ গ্রামাণ্টলে খাদ্যের সাধারণ ঘাটাত এই 
দ্বার্ভক্ষের কারণ নয়, এই দ্যা/ক্ষের কারণ এই যে, জনসংখ্যার 1বরাট 
অংশের হাতে সেই খাদ্য কেনার পয়সা থাকবে না। দারিদ্রা, দ্দশা আর 
বেকার থাকবে সেই একই। কৃষির এরকমের প্নরুজ্জীবনের জন্যে 
উন্নয়নশীল দেশগ্ালকে এমন মূল্যই দিতে বলা হয়। কিন্তু তাদের অমন 
মূল্য দেবার কোন কারণ সাত্যই আছে ক? 

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ব্যক্তিগত মাঁলকানা বজায় রাখা হলে -- 
যেকোন রকমের আর্থনীতিই সংগঠিত হোক না কেন _- তৃতীয় দুনিয়ার 
সীমাবদ্ধ ভূমি-সম্পদসম্পন্ন অনেক দেশে অমনসব সামাজিক পাঁরণাতিই 
আর্থনীতিক সমস্যা । এমনসব নিদারুণ পাঁরণাঁত রোধ করার একমান্র পথ 
হল মূলগত ভূমি সংস্কার চালু করা, _- যারা ভূমি চাষ করে তাদের হাতে 
ভূমি তুলে দেওয়া এবং ভূমিতে মালকানার সর্বোচ্চ সামা বেধে দেবার 
ব্যবস্থা থাকবে সেই ভূমি সংস্কারে। তবে, এর থেকে আবার প্রন আসে _ 
আঁনবার্ষভাবে ভুমি টুকরো টুকরো হবার দরুন যেসব ভয়ানক পাঁরণাতি 
ঘটবে সেগন্লো রোধ করার উপায় কিঃ ছোট ছোট উৎপাদনকারীদের 
সমবায়ে মালি হওয়াটাকেই তো সঠিক উপায় বলে মনে আসে । নানা 
রকমের এবং নানা উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী বাঁভন্ন কৃষক সাঁমাতি গড়া 
যেতে পারে। তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশে ইতোমধ্যেই সমবায়গলর 
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সার, যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামের যোগান দেওয়া হয়, খামারগুলিতে উৎপন্ন 
দরব্যসামগ্রীর বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়। সবচেয়ে ফলপ্রদ ধরনের সমবায় 
হল উৎপাদন সামাত। 

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগ্ীলকে ছেয়ে আছে যেসব কাঁষ সমস্যা সেগদীল 
সম্বন্ধে আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে এই "সিদ্ধান্তই আসছে 
যে, ভূমি সম্পকে ক্ষেত্রে গুরুত্বসম্পন্ন যথার্থ মূলগত সং: - 
সর্বোপাঁর সেটাই __ সেগ্যালর সমাধান করতে পারে। বলা বাহুল্য, এখন 
চলাতি ভূিস্বত্ব ব্যবস্থায় যাদের শ্রীবাদ্ধ হয় সেইসব সামাঁজক স্তর (যেমন, 
ভূদ্বামন শ্রেণী) বর্তমান ভূমি ব্যবস্থায় যেকোন পাঁরবর্তনের প্রবল বিরোধিতা 
করবে। বহ_ ক্ষেত্রে হয়ত সংশ্লিষ্ট দেশের শাসক মহলগলির উপর তারা 
বেশাকিছূটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এবং রাষ্ট্রষল্তের সাহায্যে, সরকার 
কর্মকর্তাদের উৎকোচে বশীভূত করে, ইত্যাদি উপায়ে তারা হয়ত ভূমি 
সংস্কার রুখে দিতে পারবে! যা কছ ভূমিস্বত্বের কিংবা কৃষি উৎপাদন 
সম্পকো্র ক্ষেত্রে পারবর্তনের পথে অন্তরায় সেটা, তার ফলে, নতুন ধারায় 
জাতীয় অর্থনীতি পুনগঠিন প্রাক্রয়ার পথেও অন্তরায়। পথ বেছে নেওয়াটা 
কঠিন -_ হয়, মুষ্টিমেয় বিশেষসুবিধাভোগীদের স্বার্থ আর সংকীর্ণ ইচ্ছা 
মেটাতে হবে, নইলে, জনগণের চূড়ান্ত গরুত্বসম্পন্ন চাহিদা মেটাতে হবে। 
সেই গুপাঁনবোশক আমলে জনগণের চূড়ান্ত গরুত্বসম্পন্ন চাহিদাগদলি 
তখনকার মতো অবহেলিত হতে পারত: এই চাহদাগল বিজাতীয় রাজের 
বিবেচ্য বিষয় হত না আদৌ। কিন্তু এখন যে দেশের জাতীয় স্বাধীনতা 
আর্জতি হয়েছে সেখানকার সরকার অন্তত বেশকিছু কাল ক্ষমতায় আসান 
থাকতে চাইলে আনার্দিন্ট কালের জন্যে ভূমি সংস্কার মূলতাবি রাখতে পারে 
না। প্রকৃতপক্ষে, বাভন্ন দেশে বাভন্ব রকমের ভূমি সংস্কার এখন তৃতনয় 
দনিয়ার একরকম সর্বত্রই চালু হচ্ছে। এই প্রাক্রিয়াটা চলতে থাকবে না তার 
কোন কারণও আছে বলে মনে হয় না। 

শেষপর্যন্ত অবশ্য কোন দেশে সমগ্রভাবে জাতীয় অর্থনগতির 'কাঁভনন 
ধারার সূর্রে ছাড়া কৃষি সমস্যাবালর সমাধান হতে পারে না। কাঁষি উন্নয়নের 
সন্ভাবনার ক্ষেত্রে বহু বিষয়েরই প্রত্ক্ষ তাৎপর্য রয়েছে -- সেগুলির মধ্যে 
দুটো মাত্র হল শহরের বাজারের সঙ্গে গ্রামা্লের উৎপাদনের সম্পর্ক ঘটিত 
এবং গ্রামাণ্চলের বিভিন্ন চাহদার সঙ্গে বন্বরশিজ্পে উৎপন্ন দ্রবাসামগ্রীর 
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সম্পর্ক ঘাঁটত। তবে, তাছাড়াও, আরও দূরে অবাঁধ বিস্তৃত বাভন্ন সম্পকও 
দেশের কৃষি অর্থনশীতকে বিশ্ব বাজারের বিভিন্ন সম্পর্কের জাঁটল জালের 
মতো করে তোলে। 

এর থেকে আসছে একটা নতুন প্রসঙ্গ: পনিবোশক ব্যবস্থা থেকে 
উন্নয়নশশল দেশগ্ীলতে চলে আসা আর্থনীতিক গড়নের সাধারণ পুনগণিনের 
প্রসঙ্গ। 


২। অর্থনীতির বহ;ম্খীকরণ এখনকার কাজ 


এই আলোচনায় আগের একাংশে উন্নয়নশীল দেশগীলর আর্থনীতিক 
নিভরশশলতার বিষয়ে বিচার-বিষ্লেষণ প্রসঙ্গে এই দেশগবালর এমন 
নিভরিশীলতার অনাতম কারণ [হসেবে শ্রমের উৎপাঁদকাশাক্তর সাধারণ 
মাতার নিচু স্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করোঁছলাম। এখন আবার সেই 
সমস্যায় ফিরে গিয়ে সর্বপ্রথমে উৎপাদিকাশীক্ত, অর্থাৎ শ্রমের উৎপাঁদকাশাক্ত 
সংক্রান্ত ধারণাটার আরও যথাতথ সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করতে হবে। শ্রমের 
উৎপাদিকাশীক্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশক যে পাঁরসংখ্যানগত পাঁরমাপের 
গৃহিত পদ্ধন্তি অনসারে স্বানার্ক্ট তাৎপর্য লাভ করে এবং বাভনন 
আর্থনশীতিক পরকিয়া আর ব্যাপার ফুটিয়ে তোলে, এটা প্রাতপন্ন হয়ে আছে। 

জাতীয় অর্থনীতির কোন কোন ননার্দন্ট শাখায় শ্রমের উৎপাদিকাশাক্ত 
হত পারে বিবেচ্য বিষয়। কিংবা, আবার -- যেমন এই বর্তমান প্রসঙ্গে -- 
উন্নয়নশীল দেশগুলির 'বাভিন্ন রপ্তানি শিল্পে শ্রমের উৎপাদিকাশীক্তই হতে 
পারে আমাদের বিবেচ্য বিষয়। এটা তো ষোল-আনাই স্বতঃপ্রতীয়মান 
হবে যে, এক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটলে ইউানিট পিছ ব্যয় কমে যাবে এবং, দাম 
আর রপ্তানির পাঁরমাণ অপাঁরবর্তিত ধরলে, সংশ্পন্ট দেশে জাতীয় সম্পদের 
অপেক্ষাকৃত কম পাঁরমাণ নিয়োগ করে একই পাঁরমাণ বৈদোশক মুদ্রার 
আয় নিশ্চিত হবে। 

এই রকমের অগ্রগতি বাস্তবে ঘটছে। তবে, এর ফলাফল উন্নয়নশীল 
দেশগুলির পক্ষে কল্যণজনক হবার কাছাকাছিও নয়। শ্রমের উৎপ্যাদকাশাক্ত 
অপেক্ষাকৃত বোশ হলে জাতীয় সম্পদ বেচে না ?গয়ে বরং রপ্তানির যা 
মঙ্তাঝনা তার চেয়ে বৌশ উৎপাদন হয়, তার দরুন আবার রপ্তানি করার 


৯৭২ 


দরব্যসামগ্রীর দাম পড়ে যায়। ফলে দেখা দেয় একটা অস্ভুত স্বাবরোধী 
ব্যাপার : কাজ করা হয় ফত বোঁশ, পাওয়া যায় ততই কম। 

তবে, শ্রমের উৎপাঁদকাশাক্ত-নিরেশিকের আওতায় পড়তে পারে কোন 
দেশের সমগ্র জনসংখ্যা কিংবা জনসংখ্যার কেবল অর্থনীতিগতভাকে সাক্রুয় 
অংশ । সাধারণভাবে, শ্রমের উৎপাদিকাশাক্ত-ীনর্শকে হয় রপ্তানর সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট নয় এমনসব শিজ্পে, নইলে রপ্তানির সঙ্গে স্শ্লিষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট 
নয় এমন দু' রকমেরই শিল্ে শ্রমের উৎপাঁদকাশাক্তর বাদ্ধ প্রাতফলিত হয়। 
যেমন, রপ্তানির সঙ্গে সধাগ্রষ্ট কোন শিল্পে শ্রামকের মাথাপছু_ উৎপাদনের 
ক্মবাদ্ধর ফলে অপেক্ষাকৃত কম, শ্রম নিয়োগ করে প্রয়োজনীয় পারিমাণ 
রপ্তাঁন পণ্য পাওয়া গেলে এইভাবে ছাড়া-পাওয়া শ্রামকদের উৎপাদনের 
অন্য কোন ক্ষেত্রে বদলি করা খায়, এইভাবে মোটের উপর জাতীয় শ্রমের 
উৎপাঁদকাশাক্তর মাত্রা বাড়ে, তাতে রপ্তাঁনর জন্যে উৎপাদনের পারিমাণ 
অপারবার্ততই থাকে। 

বিষয়টা দাঁড়ায় এই রকমের: রপ্তানির সঙ্গে সংশ্লম্ট শিজ্পগৃিতে 
ক্রমবর্ধমান শ্রমের উৎপাঁদিকাশাক্তর ফলে ছাড়া-পাওয়া জাতায় সম্পদ (শ্রম, 
দেশীয় পাজি, পাঁরবহন, শক্তি) জাতীয় অর্থনীতির অন্যানা ক্ষেত্রে যথাথইি 
চালান করা যায় কনা এবং সেই সব ক্ষেত্রে সেটাকে খাটালে তা উৎপাদনশীল 
হয় িনা। এইভাবে দেখা যাচ্ছে এটা হল জাতীয় অর্থনশীত বহ;ম্যখসকরণের 
ক্ষেত্রে যথার্থ সাধন এবং সপ্তাবনা সংক্রান্ত সমস্যা । 

অর্থনশীত বহুমুখী করা হলে পৃথক পৃথক শিল্পে এবং জাতীয় 
পাঁরসরেও শ্রমের উৎপাঁদিকাশাক্ত বাড়ে। বহুমুখীকরণের ফলে যন্দপাতি 
আর সরঞ্জাম ভান্ডার বাড়ে এবং পারস্পারক সম্পকযুক্ত বাভন্ন শিল্প 
গড়ে ওঠে বিস্তৃত জালের মতো । মোট কথা, কোন দেশে জাতীয় অর্থনীতির 
একপেশে ওঁগানিবোশিক গড়নটাকে বদলে দেবার জন্যে এটা সাক্রয় হয়। এর 
ফলে, প্রধানত বাঁহর্বাণিজ্যের মারফত প্রভাব খাটায় যেসব বাহস্থ উপাদান 
সেগ্যালর উপর, প:জির আন্তর্জাতিক চলাচলের উপর এবং এঁরকমের 
অন্যান্য উপাদানের উপর এ অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরশীল হয় 

অর্থনীতির যেসব ক্ষেত্রে উৎপাদন হয় রপ্তানির জন্যে সেইসব ক্ষেত্রের 
অবস্থা দিয়েই কোন দেশের সমগ্র অর্থনীতির অবস্থা কার্যত নির্ধারত 
হলে -- সার্থক বহম:খীকরণ দিয়ে সেই পরিস্থিতির অবসান ঘটানো যায় । 
প্রাক্তন উপাঁনবেশ আর আধা-উপাঁনবেশগলতে রপ্তানর শজ্পগলি এবং 
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অন্যন্য শিল্পের মধ্যে সাধারণত একটা ব্যবধান থাকে, __ অন্যান্য 'জানসের 
সঙ্গে বিভিন্ন শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির মধ্যে বিরাট অসমতা দিয়ে এ ব্যবধানের 
পরিসর নির্ধারত হয়। 

নিচে সারণীতে অঙ্কগুজিকে এসব অসমতার পরোক্ষ নিদেশক হিসেবে 
ধরা যেতে পারে। এই সারণাঁটি বিচার-বিশ্লেষণ করবার সময়ে নিদ্নালীখত 
কথাটা মনে রাখ৷ দরকার। সম্ত ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, শ্রমের উৎপাদকাশাক্তির 
মান্রা সমগ্রভাবে জাতীয় অর্থনীতির চেয়ে পৃথক পৃথক শিল্পে বৌশ, তার 
কারণ জাতীয় শ্রমের উৎপাদকাশাক্তর [নিদেশিক হিসেবে ধর৷ হয়েছে 
জনসংখ্যার মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদের পাঁরমাণটাকে, আর, এই সারণীর 
জন্যে জনসংখ্যা বলতে ব্দঝাচ্ছে অর্থনীতিগতভাবে ননাক্কুরদ্দের সমেত 
সমগ্র জনসংখ্যা। তাছাড়া, 'রপ্তানর 1শল্প' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে 
অগ্রসর প:ীজতান্নিক দেশগুলির ক্ষেত্রে যন্ত্রশল্পগ্ীল প্রসঙ্গে এবং 
উন্নয়নশশল দেশগদালর ক্ষেত্রে খাঁনাশিল্প আর স্বভাবজ উৎপন্ন শিজ্পগ্দল 
(নিম্ক্ষক শিল্প) প্রসঙ্গে । জাতীয় এবং [শল্পগত শ্রমের উৎপাঁদিকাশক্তি- 


১১ নং সারণী 
অগ্রসর প$জিতাল্ঘক রাষ্ট্গীল এবং উন্নয়নশীল দেশগ/লিতে 
শ্রমের উৎপাদিকাশ?ক্ত 
মোকনি-যক্তরাষ্্রীয় ডলার) 
উৎপাঁদকাশাক্ত 
দেশসমান্ট রপ্তাঁনর 
জাতীয় (কে) শলপগ্ীল খে) অনুপাত (গ) 
অগ্রসর পহুীজতান্দিক 
দেশগাঁল ৯,২৫০ 8,৪৩৭ ১:৩৫ 

উন্নয়নশীল দেশগ্যাল ১২৩ ৩,৩৫০. ৯:২৭ 


ক) জনসংখ্যার মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদ। 

খ) অর্থনশীতগতভাবে সান্রয় জনসংখ্যার মাথাঁপছন নব্-সম্ট মূল্য। 

গ) জাতীয় আর রপ্তানির শিল্পের মধ্যে অনুপাত। 

পাহসাবের ভিত্তি হল জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত £৫275 ০1 1824567821 
07910, 1938-1958, মত ০15 1960) 
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মানার মধ্যে অনুপাত দিয়ে বহুমুখীকরণের মান্রার পাঁরমাপ করা হয়েছে : 
অসমতা যত কম, বহদমুখীকরণের মাত্রা ততই বেশি 

এই পরিস্থিতির একটা পাঁরণাঁত হল এই যে, রপ্তানির টিরাচারত 
ধশিল্পগ্ীল ছাড়া অন্যান্য শিল্পে শ্রমের উৎপাঁদকাশাক্তর মান্রা নিচু হবার 
দরুন উন্নয়নশীল দেশগ্যাল বিশ্বের বাজারে যেসব পণ্য 'বাক্রি করতে পারে 
সেগযীলর পাঁরধি সম্প্রসারিত করতে পারে না -- কেননা, বিশেষ বিশেষ 
ধরনের চুক্তি করা না গেলে, এক্ষেত্রে শিজ্পস্মদ্ধ রাষ্ট্রগ্লর প্রাতযোগিতার 
সম্মুখীন হতে হয়, এসব রাষ্ট্রের শ্রমের উৎপাঁদিকাশীক্তর মান্া উচ্চতর। 

শ্রমের উৎপাদিকাশাক্তর নিচু মাত্রার দরুন উন্নয়নশীল দেশগুি যেমনটি 
চায় সেভাবে জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করতে পারে না _ ঠিক যেমন বাজারণী 
অর্থনীতির অবস্থায় ছোট ছোট উৎপাদনকারারা তাদের উৎপন্ন দ্রবাসামগ্রীর 
পড়তি দামের সঙ্গে তাল রেখে উঠতে পারে না: তারা নিজেদের ব্যবসা 
ছেড়ে অন্য কোন ধারায় দ্রবাসামগ্রীর উৎপাদন হাতে নিতে পারে না _. অন্য 
ধারার জন্যে প্রয়োজনীয় কৃংকৌশল কিংবা পয়সা কোনটাই তাদের নেই। 
নিজেদের উৎপাদের ইউনিট পিছ আগেকার দাম পেতে অপারগ হয়ে, 
আগেকার মাত্রা বজায় রাখার জন্যে ক্রমাগত আরও বোশ কাজ করতে 
পরন্তুত না থাকলে তাদের ক্রমাগত আরও কম পাঁরমাণ আয় মেনে নিতে 
হয়। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে বহনমদুখীকরণ হল আর্থনীতিক স্বাধীনতার পথে 
একটা আবশ্যকীয় পদক্ষেপ। 

উন্নয়নশীল দেশগনুলি সাধারণত বেশি মাত্রায় কৃঁষপ্রধান, কোন কোন 
ক্ষেত্রে সেটার অনুপূরক হয় কোন খাঁনজ কাঁচামালের উৎপাদন _ তাই, 
প্রায়ই মনে করা হয় যে, আকারণাঁশজ্পের সন্তাব্য সমস্ত শাখার বাধ্যতামূলক 
এবং স্বারত উন্নয়নই বুঝি বহুমুখীকরণ। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, বহদ্রমখীকরণের 
সমস্যাটা ঢের বোঁশ জটিল। 

প্রথমত, আগেই দেখা গেছে, তৃতীয় দদীনয়ায় অবস্থা বাস্তবে এমনই 
যাতে তাদের সীমাবদ্ধ সম্পদকে সহসা 1শলপক্ষেত্রে চালান করা হলে অন্তত 
কোন কোন দেশের পক্ষে তার গুরুতর পারণাঁতই ঘটতে পারে, কেননা, 
তার দরদ্ন খাদ্য সমস্যা হয়ত ক্রুমেই বেশি মান্রায় সংকটজনক হয়ে উঠতে 
পারে। আসলে, [শিজ্পোন্নয়নের জন্যে শিল্পের ভ্রমবাদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে 
অগ্রগাঁতর মধ্যে উপযবুক্ত ভারসাম্য চাই। যেকোন ব্চ্যাতর দরুন সধাশ্লষ্ট 
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দেশের অর্থনগীতক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্ট হতে পারে, আত মাধায় চাপ 
পড়তে পারে এবং শেষপর্যন্ত উন্নয়নের প্রাক্িয়াটাই সাধারণভাবে ব্যাহত হতে 
পারে । কাষর দিকে, বিশেষত কৃষি উন্নয়নের সামাজিক উপাদানগুলির দিকে 
যথেষ্ট মনোযোগ না দেবার দরুন, তেমনি, জনসংখ্যার ঝঁটিতি বাঁদ্ধ, আর 
সঙ্গে সঙ্গে কাষ উৎপাদনের সমতৃল উন্নয়ন ছাড়াই ত্বারত শহর উন্নয়নের 
দরুূনও কতকগুলি উন্নয়নশীল দেশে বাস্তাবক তাইই ঘটেছে। যেসব দেশে 
জনবহুলতা বিস্তর আর ভূমি-সম্পদ সীমাবদ্ধ সেইসব দেশে এ পাঁরণা গাল 
হয়েছে বিশেষভাবে গ্দরুতর। এর কোন কোন দেশে, যেমন ভারতে, কৃষি 
উৎপাদনে পিছিয়ে পড়া অবস্থাটা বহলাংশেই গ্রামাণ্লে অগ্রগতি ব্যাহত 
করে এমনসব সামাজিক-আর্থনীতিক বাধার সঙ্গে যথেষ্ট কার্যকরভাবে 
মোকাঁবলা করতে না পারবার ফল। অন্যান্য দেশে, যেমন মিসরণ আরব 
প্রজাতন্দে, রাষ্ট্রপতি নাসেরের ভাষায় সেটা হল [শজ্পযোজনায় কছদটা 
অতি ত্বরার ফল। 

কৃষিক্ষেত্রে পারাস্থিতর উপর শিল্পোন্নয়নের নির্ভরশীলতা অন্যান্য 
ভাবেও প্রকাশ পায়। যেমন, কাঁষি উন্নয়নে 'পাঁছিয়ে পড়া অবস্থার দরুন 
ক্রমবর্ধমান দেশীয়-শিজ্পোৎপন্নের দেশীয় বাজার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া মন্দিত 
হয় এবং অদ্্রাস্ফীতির ঝোঁক দেখা দিতে পারে, এটা স্মানান্টভাবেই 
প্রমাণিত হয়েছে। তার উপর, উন্নয়নশীল দেশগনুলতে ক্রমবর্ধমান শিঞ্পের 
জন্যে কাঁচামালের একটা মূল্যবান উৎস হল কৃষি। এর উল্টো সম্পকর্টাও 
নিশ্চয়ই সমানই গুরদত্বসম্পন্ন : কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম, সার আর 
কশটঘ্যের যোগান এবং খাদ্যসামগ্রী আকারণের মতো সমস্যাগদালর কার্যকর 
সমাধান নির্ভর করে শিল্পোন্নয়নের মাত্রার উপর । 

তেমনি, দেশীয় এবং বৈদেশিক বাজারের জন্যে উৎপাদনকারণ শিল্পগ্যীলর 
মধ্যে বিদ্যমান অন্পাত বদলাবার সমস্যাটারও কোন সহজ-সরল সমাধান 
নেই। আমরা আগে বারবার দেঁখয়োছ, সমস্ত রপ্তান আর আমদানির 
কারবার উন্নয়নশীল দেশগুলির নেহাত কম লোকসানের কারণ নয়, 
আপাতদ্দাষ্টতে মনে হতে পারে, তা ছেড়ে দেওয়াই বুঝি যাক্তসম্মত হবে। 
তেমনটা করা হলে ঘটনা-পরস্পরা যা দাঁড়াতে পারে সেটা এই রকমের; 
রপ্তানির ?শল্পগুলিতে উৎপাদন ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়; এইভাবে ছাড়া পাওয়া 
উৎপাদনের উপকরণ দেশীয় বাজারের জন্যে উৎপাদনে লাগানো হয়; জাতীয় 
শিল্প স্যা্ট এবং কাষির পুনরদজ্জীবনের ফলে বিদেশ থেকে যেকোন 
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আমদান ছাড়াই চলা সম্ভব হতে পারে। চিন্তার এই ধারাটায় ফ্যাসাদ হল 
এই যে, এটা হয়ত নিছক আকাশকুসুম কম্পনাই, কিন্তু বাল 
দাঁয়তবজ্ঞানহীন এবং হঠকারা তত্তের সঙ্গে এর বিস্তর মিল আছে। বাহর্বাঁণজ) 
যেকোন দেশেরই জাতীয় অর্থনীতির একটা অপাঁরহার্য উপাদান। তৃতীয় 
দুনিয়ার দেশগদালর বেলায়, রপ্তানি কমাতে বলার অর্থ হল এই দেশগলর 
স্বার্থ অগ্রাহ)। করা _. কেননা, বৈদোশিক মুদ্রার একটা সূত্র হিসেবে 
বপ্তাঁন থেকে আয় তাদের অত্যন্ত প্রয্মেজনীর; আর আমদানি কাঁময়ে 
ক্রমে তা বন্ধ করতে বলা তো শিল্পসমদ্ধে রাষ্ট্রগলিতে উৎপন্ন সফলপ্রদ 
যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামের ব্যবহার ছাড়াই এই দেশগুলিকে চলতে বলবারই 
স্মমিল। 

কাজেই, উন্নয়নশীল দেশগুলির বাহর্বাঁণিজোর ক্ষেত্রে 'বহুমুখীকরণ' বলতে 
এ বাণিজ্যের বহনমুখীকরণই ব্দঝায়_-এঁ বাণিজ্য ছেড়ে দেওয়া বুঝায় না। 
রপ্তানির ক্ষেত্রে বহন্মদখীনতা বলতে ব্দঝাতে পারে বৈদেশিক বাজারে সরবরাহ 
করা দ্রব্যসামগ্রীর রকম বাড়ানো, সেগুলির মধ্যে থাকবে শুধু কাঁচামাল নয়, 
আরও থাকবে গোড়ার দিকে বাঁভন্ন আধা-সারা পণা এবং পরো বাঁভন স্থানীয় 
আকারণাঁশল্পোংপন্ন। কোকোশীশম রপ্তানি আর চকলেট রপ্তানির মধ্যে পার্থক্য 
আছে : চকলেট রপ্তাঁনতে উৎপাদের ইউানট পিছ, আয় হয় বেশি । আমদানির 
ক্ষেত্রে বহমখীকরণ বলতে বুঝাতে পারে যে, খাদ্যসামগ্রণ, টেক্সটাইল, 
বিলাসদ্রব্য কিংবা কাঁচামালের মতো দফাগুলো এবং আরও বহু জিনিসের 
উৎপাদন দেশে সংগাঁঠত হলে যথাসময়ে সেগযাীলও আমদানি থেকে যখন বাদ 
দেওয়া যাবে, তখন জোরটা সরে যাবে অপেক্ষাকৃত জটিল 'বাঁভন্ন 
আকারণাঁশক্গোৎপন্ন আমদানির উপর -- যেসব জানিসের উৎপাদনের 
আভিজ্ঞতা আর কৃৎংকৌশল এখন অন্যান্য দেশেরই বেশি। 

এইভাবে মোটামুটি কিবৃত করলে বিষয়টাকে সহজ-সরলই মনে হয়। 
কম্তু, কোন উন্নয়নশীল দেশ নিজ জাতীয় অর্থনীতির বহ্মুখীকরণের 
কাজ হাতে নিলে দেশাঁটির সামনে করণীয়গুলো যতই স্পন্ট হোক না কেন, 
বাধাবিঘ/ও থাকে অসংখ্য; এইসব বাধাবিঘ! কিভাবে অতিক্রম করা হবে 
তারই উপর ব্যাপারটায় সাফল্য নির্ভর করে। 

যেমন, রপ্তাঁন বহুমুখীকরণ হলে এত রকমের স্বতঃপ্রতীয়মান স্বাবধা 
পাওয়া যায় যার জন্যে তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশই অনেক আগে থেকে 
তাদের রপ্তানযোগ্য পণ্যগ্যীলর তালিকা বাড়াতে আরস্ত করেছে। তব, 
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তাদের সাফল্য যা হয়েছে সেটা মাঝার ধরনেরও কম। তার কারণটা রয়েছে 
এখানে; বাহির্বাঁণজ্য এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে উন্নয়নশীল দেশগদীল 
কোনক্রমেই পাঁরশ্থিতির নিয়ন্তা নয়। এই দেশগুলির রপ্তানর দুই-তৃতীয়াংশ 
যায় অগ্রসর পঃজিতযীন্িক রাষ্ট্রগ্ীলতে -_ প্রধানত মার্কন হ্বক্তরাম্্রে এবং 
পাঁশচম ইউরোপে। কিন্তু সেখানে এইসব রপ্তান করা পণ্যের উপর সাধারণত 
শুল্ক ধার্য করা হয়, -_ উন্নয়নশীল দেশগালর রপ্তানর বহুম্খীকরণ 
যাতে রোধ করা যায় ঠিক সেইভাবেই ধার্য হয় এসব শৃজ্ক। ফলে, যেমন, 
মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের বাভনন সরকারী তথ্য অনুসারেই দেখা যায়, আকারণ 
না করা বিভিন্ন প্রার্থামক পণ্যই উন্নয়নশশল দেশগুুলি থেকে মার্কন 
য্ক্তরান্ট্রে আমদানির ৮৮ শতাংশ (১৯৬৬ সালের তথ্য)। অর্থাৎ 1কিনা, 
মার্কন খ্বক্তরাস্ট্রে তৃতীর দুনিয়া থেকে রপ্তানি হয় প্রায় সবটাই 'বাভন্ন 
প্রাথামক পণ্য। 

মনে হতে পারে উন্নয়নশীল দেশগ্দীলর বুঝি রপ্তানি করার মতো অন্য 
কিছ নেই। কত্ত, ব্যাপারটা তেমন নয়। কেবল উৎপন্ন জানিস 
নয়, উন্নয়নশঈল দেশগনাল থেকে আমদানি করা অর্ধোৎপন্ন জিনিসেরও 


১২ নং সারণী 
অগ্রসর পঃজিতাশ্দিক রাষ্ট্রগঞীলতে আমদানি করা 
অর্ধোৎপন্ন এবং আধা-আকারণ করা 
উৎপাঁদত বস্তুর উপর ধার্ঘ শুক (9) 
নাশ _ নামিক শুল্ক 
আ-শ; _ আসল শক 
বারোয়ারী 
মানি বূটেন বাজারের মূইডেন জাপান 
যজরালট্ রাষটগনীল 
উৎপাদিত বনু রাম্্রগ+; 


আ-শ 


না নাশ ছি না-শহ ছে নাশ , নাশ 
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উপ্র মান ফ্বক্তরাম্ট্র এবং অন্যান্য পুজিতান্তিক রাষ্ট্র কী চড়া হারে 
শুক ধার্য করে সেটা এখানকার সারণী থেকে দেখে নিয়ে পাঠক বোধহয় 
নির্ভুল সিদ্ধান্তেই পেতে পারবেন। 

এই সারণীটাকে বিচার-বিশ্লেষণ করার সময়ে মনে রাখা দরকার যে, 
অগ্রসর প:জিতান্িক দেশগঁলর বাজারে আকারণ না-করা কাঁচামাল 
সাধারণত িনা-শুজ্কেই নেওয়া হয়, কোন বাধা-নিষেধ থাকে না। ব্যাপারটা 
দাঁড়াচ্ছে যেন এসব রাম্ট্রের সরকারগুলো তৃতীয় দুনিয়ার রপ্টানিকারীদের 
বলে দিয়েছে: তোমাদের প্রার্থামক পণাদদ্রব্য আমরা নেব, তবে সেগুলোর 
আকারণের জন্যে যাঁদ শিল্প স্থাপন করো তাহলে কিন্তু তোমাদের আকারণ- 
করা পণ্যগুলো আমাদের বাজারে সহজে ঢুকতে পাবে বলে আশা কোরো 
না যেন। 

তৃতায় দীনয়ার দেশগনল যখনই তাদের আর্থনশীতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত 
করার ব্যবস্থা অবলম্বন করে অমাঁন দেখা দেয় বাভন্ন আন্তর্জাতিক বাধা- 
বিপান্ত _ সেগ্ালর প্রকৃতি হয় কিছুটা রাজনশীতক সংঘাতের মতো। 

বহদমুখীকরণের আর একটা দিক বিচার-বিশ্লেষণ করলেও অনেকটা 
একই সিদ্ধান্তে পেছতে হয়। তৃতীয় দ্যানয়ার দেশগদালতে উন্নয়নশীল 
অর্থনীতিক্ষেত্রে শিল্প আর কৃষির মধ্যে যেকোন অনুপাতই স্থাপিত হোক 
না কেন, স্পচ্টতই, তাদের আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপে ঝোঁকটা তো মোটের 
উপর শিজ্পের জন্যে বৃহত্তর অংশের দিকেই হওয়া উঁচত। এই প্রসঙ্গে 
সংগত প্রশ্ন ওঠে: উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈদেশিক মুদ্রার সম্বল-সংস্থান 
কি যথার্থই বহমুখীকরণের স্বার্থে এবং, আরও স্যা্নার্দষ্টভাবে, সেক্ষেত্রে 
শিল্পের অংশ বাড়াবার স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে? 

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে এর দুটো অঙ্গ-উপাদান বিশ্লেষণ করা 
দরকার, এই অঙ্গ-উপাদান দুটো হল __ (ক) কোন দেশের নিজদ্ৰ বৈদেশিক 
মদ্্রা পারসম্পতের ব্যবহার, এবং খে) ধার-করা বৈদোশক মাদ্রার ?কিংবা যে 
বৈদেশিক মুদ্রার উপর কিছু পাঁরমাণ বৈদৌশক নিয়ন্ত্রণ আছে তার 
ব্যবহার। অর্থ কিনা, কোন দেশের রপ্তান থেকে আয় এবং বিদেশ থেকে 
পাওয়া খণ আর অনুদানের মধ্যে পার্থক্য নিশি করতে হবে। রপ্তানি 
থেকে আয় করা অর্থ কিভাবে আমদানির জন্যে ব্যয় করা হয় সেটা লক্ষ্য 
করলে দেখা যায়, বিভিন্ন জাতীয় শিল্প গড়া এবং সম্প্রসারত করার 
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জন্যে বিশেষভাবে নাদস্ট বিভিন্ন জিনিস পাবার জন্যে সেই অর্থ যথার্থই 
এবং ক্রমেই কোঁশ বোঁশ পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। 

কিন্তু, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে অর্থনীতির এবং সেই অর্থনীতিক্ষেত্ন 
বৈদৌশক ব্যাক্তত পুজি বিনিয়োগের গড়নের মধ্যে তুলন্ম করতে গেলে 
চোখে পড়ে ভিন্ন চিন্র। দেখা যায়, মোটের উপর, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির 
অর্থনীতিতে শিল্পগত ছাঁদের চেয়ে এ বৈদেশিক বাক্তগত বানয়োগের 
গড়ন ঢের বেশি ধারে পাঁরবার্তত হয়। 

মোটের উপর সিদ্ধান্ত তো এমনই হয় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলির 
শিল্পযোজনার ক্ষেত্রে বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজ চালিকাশাক্ত নয়। বড় জোর 
বলা যায়, এ পাজ এ প্রক্রিয়াটার সঙ্গে মানিয়ে নেয়। সাধারণভাবে, তৃতীয় 
দ্যনিয়ায় বৈদেশিক ব্যক্তিগত পঃঁজ বিনিয়োগের ধাঁচটা পুরন উপাঁনবোঁশক 
ধাঁচেই চলতে চায়, আর উন্নয়নশীল দেশগুলির সৃজনশীল কর্মোদ্যম খাটানো 
হয় তাদের জাতীয় অর্থনীতি বহুমখীকরণের কাজে। 

তৃতীয় দ্যানয়ার দেশগুলির অর্থনীতির চিরাচাঁরত, উপানবেশিক 
শাখাগুলির দিকে আকৃষ্ট হয়ে বৈদেশিক পুঁজ স্থানীয় পাঁরসম্পতের একটা 
মোট্ারকমের অংশকে সংশ্লিষ্ট জাতীয় অর্থনীতি বহন্মুখীকরণের কাজে 
সন্রিয় অংশগ্রহণ থেকে সাঁরয়ে দেয়। তব্দ, বৈদেশিক ব্যাক্তগত পাঁজর 
কাজের ধারা সম্বন্ধে অন্তত এ কথা বলা চলে যে, যেসব স্বতঃস্ফূর্ত শান্ত 
বাজার নিয়ন্তিত করে সেগ্লিই প্রায়-সম্পূর্ণত না হলেও বহুলাংশে এ 
ধারাটাকে প্রভাবান্বিত করে _ তাই, এ পুঁজির ক্রিয়াকলাপের ফলাফলটাকে 
কারও বিদ্বেষপ্রসূত হিসেবে দেখা চলে না। তবে, অগ্রসর পজিতান্তিক 
দেশগনাল থেকে উন্নয়নশীল দেশগাল যেসব সরকার ক্রেডিট এবং অনন্দান 
পায় সেগুলি সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না __ যাঁদও, গড়নের দিক দিয়ে, 
গ্রহীতা দেশগনীলর যা প্রয়োজন তার পক্ষে সেগাল সমানই অনুপযোগী; 
সখাশ্রষ্ট দেশগুলির শিল্পযোজনা এবং বহুমুখীকরণের পাঁরকল্পনা দিয়েই 
এ প্রয়োজন নির্ধারত হয়। 

বিভিন্ন অগ্রসর পরাঁজতান্ত্িক রাষ্ট্র থেকে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগযলতে 
এখন যেসব সরকারা ক্রেডিউ এবং অনুদান যায় সেগ্দাল আবার কার্যত 
সেই ওপাঁনবোশক আমলে স্থাপিত ধাঁচেই বাভন্ন খাতে চালিত হয়। 

অন্যান্য উপায়ের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতির বহমুখীকরণের পথে 
আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেন্টায় উন্নয়নশীল দেশগৃলি যে অগ্রসর 
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পতীজতান্িক রাষ্ট্রগলির আর্থনীতিক কর্মনীতি য়ে সন্টিকরা 
বাধাবিপান্তর মধ্যে পড়তে থাকে, এতে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 
মুশাকল হচ্ছে এই যে, বহুমুখনীকরণের জন্যে অন্যান্য বাধাবিপান্তও আতিক্রম 
করা চাই : খাস উন্নয়নশীল দেশগীলতেই বিদ্যমান বিভিন্ন চলতি সামাজিক 
আর আর্থনীতিক অবস্থা থেকে সেগাল উদ্ভূত হয়। 

তৃতীয় দুনিয়ার আমদানি বহুমুখীকরণের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছিল, আমদানির তালিকা থেকে যেসব দফা বাদ দেওয়া যায় সেগুলির 
একটা হল বিলাসদ্রব্য। স্পষ্টতই, জনসংখ্যার সম্পন্ন স্তরগুলির পক্ষে এটা 
হবে উদ্বেগের বিষয় _- কাজেই, তার ফলে সামাঁজক সংঘাত দেখা দিতে 
পারে। তবে, জাতির স্বার্থ অনুসারে আর্থনশীতক পুনঃসংগঠনের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ক্রমবর্ধমান সামাঁজক দ্বন্ব-ীবরোধের প্রাক্রিয়ার মধ্যে সেটা হবে 
মাত একটা গৌণ ব্যাপার। যা-ই হোক না কেন, বহ;মুখীকরণে সামাজিক 
সম্পদের উপর আরও টান পড়বে এবং আনবার্ধ ভাবেই প্রশ্ন উঠবে: প্রয়োজনীয় 
অর্থের বোঁশর ভাগটা দেবে কোন কোন সামাজিক স্তর? বিত্ত-সম্পান্তবান, 
বিশেষসবিধাভোগণ স্তরগুলিকে সেটা দিতে বলা হলে তারা খুব সম্ভব 
একটা প্রাতিক্রিয়াপল্থী বিরোধী পক্ষ সংগঠিত করবে। তার ফলে যে পারাস্থাত 
দেখা দেবে তাতে প্রাতিক্রিয়াপল্থী শাক্তগীল জন-স্বার্থের বিরদ্ধে যদদ্ধ 
ঘোষণা করবে, তারপর বাভন্ন রাজনশীতিক [বিস্ফোরণ অবশন্তাবী, সেগ্যালর 
পারণাত অবশ্য 'কাভন্ন ক্ষেত্রে হবে বিভিন্ন । 

নিছক আর্থনীতিক দ্বাম্টকোণ থেকে দেখলে, বহ:মুখীকরণের ফলে 
এমনসব সমস্যা দেখা দেবে যেগদুলির কোন সহজ-সরল সমাধান থাকবে না। 
যেমন, আমদানির উপর যাতে নির্ভরশীলতা কমে এমনভাবে দেশীয় 
শিল্পোৎপাদন সংগাঠত করা হলে, এই রকমের বিভিন্ন “আমদানাবিরোধীী' 
শিল্পের পাশাপাশি উপযুক্ত অনুপূরক বাভন্ন সংশ্লিষ্ট শিল্প সৃষ্টি করা 
না হলে একেবারে বিপরাঁত ফলই ঘটতে পারে। বাভল্ 'আমদানাবরোধণ' 
শিল্প উন্নয়নের বিষয়টাকে এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা না হলে 
আমদানি-করা কাঁচামাল, অর্ধোৎপন্ন দুব্যসামগ্রী এবং শিল্পোংপাদনের 
অন্যান্য অঙ্গ-উপাদানের বাবত অয্বাক্তষুক্ত অতি মাত্রায় খরচ পড়ে যেতে 
গারে। ১৯৫০--১৯৬৫ সালের কালপর্যায়ে মোট আমদানিতে এই বায়ের 
অংশটা বেড়োছল আর্জোন্টনায় ৪৪ থেকে ৫২ শতাংশ, রোজলে ৩৪ থেকে 
৪৬ শতাংশ, ভেনেজুয়েলায় ২২ থেকে ২৯ শতাংশ । ভারতে তৃতীয় পাঁচসালা 
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পাঁরকম্পনার দেশীয় শিল্পোৎপাদনের প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় আমদর্টীান-করা 
জানিস বাবত বৈদোশক মুদ্রা ব্য় প্রার্থীমক হিসাব অনুসারে হয়েছিল 
আমদানি-করা নতুন মৌলিক সরঞ্জাম বাবত বায়ের প্রায় দ্বিগুণ । তার উপর, 
উৎপাদন এবং দেশীয় বাজারের সামগ্রক সম্প্রসারণের দংষ্টিভা্গ থেকে 
দেখলে না-বহুমুখী িল্পোনয়ন আর্থনীতিক বিচারে কম লাভজনক । এই- 
ভাবেও আবার যুক্তিসম্মত অনুপাত বজায় রাখার সমস্যার সম্মখীন হতে 
হচ্ছে _ এক্ষেত্রে ষক্তিসম্মত ভারসামা চাই আমদানি শিল্প এবং “আমদানি- 
বিরোধন' ?িল্পগালর মধ্যে। 

জাতীয় অর্থনীতি বহুমুখীকরণ প্রসঙ্গে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগযালর 
আরও একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করা চাই _- সেটা হল পরীজবহ্‌ল 
এবং শ্রমবহল শিল্পের মধ্যে অনুপাত । কোন প্রাতিষ্ঠান কিংবা বহুমুখী 
প্রাতিজ্ঞানকে অসাধারণ শ্রমের উৎপাঁদকাশাক্তসম্পন্ন আধ্দানক জনিন্র দরে 
সাজ্জত করা হলে সেটাকে বলা হয় পরীজবহুল। আর্থনশতিক স্বাধীনতা 
অর্জনের জন্যে প্রচেষ্টার মধ্যে শ্রমের জাতীয় উৎপাঁদিকাশীক্ত বাড়ানে। 
উন্নয়নশীল দেশগ্যালর মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয় __ তাই, এই রকমের 
শিপ গড়ে তুলতে এই দেশগীলর তো বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হবারই 
কথা । কিন্ত, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগ্ঁলতে বাস্তবে যে অবস্থা বিদামান রয়েছে 
তাতে উষ্চু মাত্রায় উৎপাদনশীল প:ঁজবহূল শিল্পায়তন গড়াকে অগ্রাধকার 
দেবার কর্মনীতি এবং এই রকমের কল-কারখানার নিমণণ, সঙ্জা আর 
ব্যবহারের খাত্রে সমস্ত জাতীয় সম্পদ-সংস্থান চালান করার ফলে ইতোমধোই 
কষ্টকর বেকার-সমস্যা আরও সা্গন হয়ে উঠতে পারে । উন্নয়নশল দেশগালির 
শহর আর গ্রামাণ্চল উভয় ক্ষেত্রেই ইতোমধোই আপেক্ষিক আঁতিগ্রজতা 
রয়েছে। নিযূত নিষুূত মানুষ ঘুরছে কাজের সন্ধানে: গ্রামাণ্চলগ্যালতে 
ভূর অভাব আর অযৌক্তিক বন্টনের দরদন বহু কর্মক্ষম কৃষক 'বাড়াতি' 
হয়ে রয়েছে, আর শহরাণ্চলে অনগ্রসর কিংবা আদম ধরনের শিজ্পগ্লিতে 
নিয়োগের সযোগ-সপ্তাবনা কমই _ ফলে, শহরের বিরাটসংখ্যক বাঁসন্দা 
কাজ পায় না, মাঝেসাঝে এখানে-ওখানে কিছু পয়সা রোজগারের সপ্তাবনার 
উপরই তাদের নিভ/'র করে থাকতে হয়। 

বিষয়টা স্পম্ট করে তোলার জন্যে একটা প্রকলিপিত দদ্টান্ত বিচার- 
বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। ধরা যাক, কিভন্ন অতি-আধুনিক সরঞ্জাম 
দিয়ে একটা কারখানা গড়ে সেটাকে সজ্জিত করা হয়েছে, ততে একটা 
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নাদর্ট পাঁরমাণ জানিস উৎপন্ন করতে শ্রামক লাগে ২০০ জন। কত্ত, 
যাঁদ কিছুটা কম আধুনিক সরঞ্জাম বসানো হত তাহলে সেই একই পাঁরমাণ 
'জানস উৎপন্ন করতে শ্রমিক লাগত ২,০০০ জন। এইভাবে দেখা বাচ্ছে, 
আত-আধ্ুনিক সরঞ্জাম বসানোর ফলে জাতীয় শিজ্পযোজনার ক্ষেত্রে সেটা 
হল একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান, কিন্তু বেকার দূর করার কাজে তার অবদান 
নামে-মার। বিকল্প বাবস্থায় ফলাফল হত তার উল্টো: বেকার দুর করার 
কাজে বেশাঁকছনটা আনকূলা, আর জাতীয় শ্রমের উৎপাঁদকাশাক্ত উন্নীত 
করার কাজে মান্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপ। 

না, এটা একটা দুষ্ট চক্র নয়। এ অবস্থা থেকে বের হবার উপায় আছে, 
কিন্তু উপায়টা আছে একমাত্র যাঁদ যেকোন চরমপল্থা বাতিল ক'রে 
শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটো ঝোঁকই বিবেচনায় রেখে সমাধানের চেষ্টা 
করা হয়: শ্রমের উচ্চতর উৎপাঁদকাশীক্তুর দিকে ঝোঁক এবং বেকার দুর 
করার দিকে ঝোঁক। দষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, তাইই আসলে করা হচ্ছে 
ভারতে -_ সেখানে উদ্চু মাত্রায় উৎপাদনশীল বাভন্ন আধ্ানক 1শলপায়তন 
গড়ার সঙ্গে সঙ্গে, যাকে বলা হয় কুটিরশিল্প তাতেও সাহায্য দেবার ব্যাবস্থা 
আছে _ এইসব শিল্পে সৃতো, কাপড় এবং আরও বহ7; রকমের জানিস 
উৎপাদনে বহ:সংখাক শ্রামক কাজ পায়। 

বিষয়টাকে একটু অন্য দিক দিয়ে দেখলে, এটা হল বহ;মুখীকরণ 
প্রক্রিয়ার মধ্যে ভার আর হালক্য িজ্পের মধ্যে উপযুক্ত অনুপাত বজায় 
রাখার ব্যাপার। আধ্মনিক "জ্ঞান আর প্রয্যাক্ত রয়েছে বলে কোন কোন 
ক্ষেত্রে একেবারে শুরুতেই ভারি এবং হালকা দ'রকমের 1শল্পই গড়া 
সম্ভব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই রকমের সমাধান জাতীয় অর্থনীতির 
অন্যান্য শাখায় কল-কারখানার আধানকঈকরণের সহায়ক হয়। দেখা যাচ্ছে, 
বোঁশর ভাগ উন্নয়নশশল দেশের বেলায়, একাঁদকে সম্পদ যা ব্যবহার করা 
সম্ভব তার সীমাবদ্ধতা এবং অন্যাদকে চাহদার গ্রড়নের কথা বিবেচনায় 
রেখে বহমখীকরণ প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি ধারাবাহিক পর্বে দ;রকমের শিল্পের 
মধ্যে উপযুক্ত অনুপাত নির্ধারণ করা নিয়েই সমস্যাটা। 

স্থানীয় উৎপন্ন কাঁষজাত কাঁচামালের আকারণের কাজে লাগানো হয় 
বহ হালকা শিল্প -- এইভাবে এইসব শিল্প কৃষি উন্নয়নের সহায়ক হয়। 
যায়, বৈদেশিক মুদ্রার স্বজ্প মজুদের খরচ কমাতে সেটা সহায়ক! সাধারণত 
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হালকা শিল্পে পুঁজ বানয়োগ করতে হয় অপেক্ষাকৃত কম, এই শিল্পের 
জন্যে কমাঁদের ট্রোনং দেওয়াও অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল। তার উপর, এই 
রকমের বিনিয়োগ উঠে আসে আরও তাড়াতাঁড়, এইভাবে সণ্ণিত তহাবলের 
বা্ধ নিশ্চিত হয়। আবার, শ্রমবহুল হবার ফলে হালকা শিল্প কর্মে 
নিয়োগও বাড়ায়! কাজেই, হালকা শিল্পায়তনগদ্লির বাজার সীমাবদ্ধ 
হলেও এইসব শল্প নিজেরাই নিজেদের খরচ চালাতে পারে৷ 

হালকা শিল্পের উন্নয়ন তৃতীয় দুনিয়ার বোৌশর ভাগ দেশেরই সম্বল- 
সংগাতির নাগালের মধ্যে হলেও এই শিল্প আপনাতেই জাতীয় শ্রমের 
উৎপাদিকাশাক্তির মাত্রা দ্রুত বাড়াবার জন্যে যথেষ্ট নয়! 

যেসব শিল্পে যন্রপাতি আর সরঞ্জাম উৎপন্ন হয় সেগযালই প্রযাক্তগত 
এবং আর্থনীতিক অগ্রগাঁতর চালিকাশক্তি । প্রত্যেকটি দেশে না হলেও, 
অন্তত, পারস্পারিক আর্থনীতিক সহযোগিতা-চুক্তিবদ্ধ দেশ-সম্্টির ভিতরে 
উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদনে সর্বাগ্রাধকার দেওয়া হলে, একমাত্র তবেই 
দূত আর্থনীতক উন্নয়ন সমানে চালিয়ে যাওয়া সন্তব। বাণিজ্য এবং 
উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনের বিশেষজ্ঞদের মতে, যেকোন কারণেই 
হোক না কেন উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদনের প্রসার না ঘটাবার নিদ্ধান্তের 
'অর্থ হল আর্থনশীতিক ক্ুমবাদ্ধর সবচেয়ে সাক্রয় সুযোগস্বাবধার কিছু 
কিছু সম্বন্ধে অবহেলা করা'।* 

ভার শিল্পের উন্নয়ন অবশ্য সরলও নয়, সহজও নয়। এতে দরকার 
হয় মোটা টাকার 'বানিয়োগ, তাতে আগম হয় দেরিতে, এতে আরও লাগে 
দামী দামী আমদান-করা সরঞ্জাম, উঠ্হু মাত্রায় দক্ষ বহন বিশেষজ্ঞ এবং 
বিস্তৃত বাজার? বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগাতিবেগ বেড়ে চলার সঙ্গে 
দেখা দেয় এবং বহুমুখী শিল্পায়তন অর্থাৎ পরস্পর-সম্পকর্যুস্ত 'বাভন্ন 
শিজ্পের বিভিন্ন জোটের প্রয়োজন দেখা দেয়। ভার শিল্প সন্দেহাতীতি- 
ভাবেই শ্রমবহল হবার চেয়ে বোঁশ মাতায় প:াঁজবহল __ কাজেই, শুরুতে 
এই শিল্প বেকার দূর করতে হালকা [শল্পের চেয়ে কম সক্ষম। তবে, 
এইসব সমস্যার ফলে আর্থনীতক অগ্রগতির ক্ষেতে ভার শিল্পের 
কল্যাণপ্রভাব কোনক্রমেই কমে না, বরং উন্নয়নের পরপর প্রতকটা পর্বে 
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বাভন্ন প্রয়োজন এবং সুযোগ-সন্তাবনা খুটিয়ে তুলনা করে দেখবার 
প্রয়োজনটাই শুধু দোঁখয়ে দেয়! 
উন্নয়নশীল দেশ আধুনিক মুল ভারি শিজ্প-জোট গড়ে তুলতে এবং তার 
বা্ছিত কার্যকর সদ্ধবহার করতে পারে না। আন্তর্জাতিক কর্মীবভাগের 
প্রকৃত ছাঁদ আর প্রবণতা অনুসারে পরপর প্রত্যেকটা পর্বে মূল শশল্পগ্যাল 
বেছে নেওয়া বিশেষ গুরুত্বসম্পল্ন । বহনমুখীকরণ প্রক্রিয়ার গোড়ার দিককার 
পর্বগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদ কি পাওয়া যায় না-যায় তার উপর অনেকাকিছ্‌ 
নির্ভর করে। যেমন, তৈলে সমৃদ্ধ দেশগলতে বাভন্ন তৈল-রাসায়নিক 
[শল্প-জোট গড়ে তুলে ?শজ্পে দূত অগ্রগাত নিশ্চিত করা যেতে পারে। 
পরবতর্শ পর্বগ্যালতে প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্পের গড়নের উপর আর তত 
প্রবল প্রভাব বিস্তার করবে না। তার জায়গায় ?শল্পগত অগ্রগর্তির জন্যে 
দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থনশীতিক ক্ষমতা আর বাজারের পারসর, শ্রামকবাহিনীর 
দক্ষতা, ইত্যাঁদ উপাদানই আরও বেশি প্রভাব বিস্তার করবে। 

অপেক্ষাকৃত ছোট দেশগীলর বেলায় আগণিক এবং উপ-আগ্লিক 
আর্থনীতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার উপরই 'বাভিন্ন ভার 'শল্প প্রকল্পের 
সম্ভাবনা বহুলাংশে নির্ভর করবে। 

জাতীয় অর্থনীতি বহ্মুখীকরণের 'বাভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমাদের এই 
পর্যালোচনা থেকে নিম্নলিখিত সাধারণ 1সদ্ধান্তগঢুলি আসছে: 

এক, এই সমস্যাটা উন্নয়নশীল দেশগাঁলতে জাতীয় অর্থনশীতিক্ষেত্ে 
পরিবর্ত এবং সংস্কারের চেয়ে বোঁশ িছ?; উন্নয়নশীল দেশগদাল এবং 
অগ্রসর পরঁজতান্রিক রষ্ট্রগ্যীলর মধো সম্পকে ক্ষেতটা এর জঙ্গে সংশ্লিষ্ট, 
তার অন্যথা হয় না। 

দুই, বহুমুখীকরণ মূলত একটা আর্থনীতিক সমস্যা -- তাই, এর 
ফলে উল্নয়নশশল দেশগদলিতে আনিবার্ধভবেই বিভিন্ন সামাঁজক শক্ত 
সাক্রয় হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন শ্রেণীগত দ্বন্দ্-বিরোধ আর সংঘাত প্রকোপিত 
হয়। 

উপরে যে দুটো দফা মন্তব্য করা হল তার অর্থ এই যে, বহৃমুখীকরণ 
প্রক্রিয়ায় তৃতীয় দ্যীনয়াকে বিভিন্ন আর্থনীতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে শুধু 
তাই নয়, - আভ্ান্তীরক এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক 
আর রাজনীতিক সিদ্ধান্তও নিতে হবে। 
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তিন, যথাতথ আর্থনীতিক দিক দিয়ে বহ:মুখীকরণের ব্যাপারে বিশেষ 
সতকভাবে চলা দরকার। কোন ব্যাতক্রমহীন ছকে-বাঁধা ব্যবস্থাপর্র দিয়ে 
কাজ চলবে না। বহুম্ুখীকরণের আগে বিদ্যমান অবস্থার সামাগ্রক চিত্র 
অন্নসারে 'বাভল্ন সযত্ব এবং আদ্যোপান্ত [হসাবাঁদ করে নেওয়া চাই। 


৩। পাঁরকল্পিত অর্থনীতি বনাম অবাধ বাজার 


আর্থনীতিক স্বাধীনতা এবং সাধারণভাবে অনগ্রসর অর্থনীতির মধ্যেকার 
ঘনিষ্ঠ, এমনাঁক আঁবচ্ছেদ্য সম্বন্ধটার কথা ইতোমধ্যে বারবার বলা হয়েছে। 
বলা হয়েছে যে, কোন দেশের আর্থনীতিক নির্ভরশীলতা ঘটাবার জন্যে 
দায়ী সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান হল জাতীয় শ্রমের উৎপাঁদকাশাক্তর 
নিচু মান্রা। শ্রমের উৎপাঁদকাশীক্তর দিক থেকে দেখলে, দষ্টান্তস্বর্প পশ্চিম 
ইউরোপের রাষ্ট্রগ্যাল এক-শ' িংবা হয়ত দেড়শ" বছর আগে যে স্তরে 
ছিল, এখন তৃতীয় দুনিয়ার বোঁশর ভাগ দেশ সেই একই স্তরেই রয়েছে, 
এমনটা বললে কিছ আঁতশয়োক্তি হবে না। তবে, তখনকার 'দনের ইউরোপে 
আর্থনীতক অনগ্রসরতা অতিক্রম করা কিংবা আর্থনশীতিক চ্বাধীনতার 
জন্যে প্রচেস্টার কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। এই রকমের বাভন্ন 
করণীয় কাজ স্রবদ্ধ করা এবং সেগুলির জাতীয় গর্ব সম্বন্ধে উপলান্ধি 
সাধারণভাবে বিশ শতকেরই একটা বিশেষ উপাদান _ আরও যথাতথভাবে 
বললে _ ১৯৯৭ সালের রূশ সমাজতান্ত্িক বিপ্লব যে যুগের সিনা করল 
তারই একটা বিশেষ উপাদান। মানবজাতির ভাগোর ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের 
ক্রিয়া খবই বিবিধ এবং বিস্তুত, কিন্তু, সামাজক জীবন যে সচেতনভাবে 
পরিচালিত করা যায়, এটা হল এই 'ীবপ্রবের একটা শিক্ষা? 

১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্িক বিপ্লব অবাঁধ সারা পাঁথবীতে 
ছিল প:াঁজতল্ল আর ব্যাক্তগত কারবারের রাজন্ব, জাতীয় অর্থনীতির উপর 
খাটত আর্থনসীতক নিয়মাবাল বা আর্থনীতিক শীক্তগালির অবাধ ক্রিয়া। 
আর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন দেশ অন্য কোন দেশকে পিছনে ফেলে 
এাগয়ে গেলে সেটা হত এসব নিয়ম বা শাক্তর আনিয়ান্তিত ক্রিয়ার ফলে। 
আর্থনীতিক ব্যবস্থাটাকে মুলগতভাবে পুনঃসংগাঠত করার কাজ 
স্নাচান্ততভাবে হাতে নল পৃথিবীতে সেই প্রথম দেশ সোভিয়েত রাশিয়া । 
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প্রবল বেগে আর্থনীতিক উন্নয়ন এবং প্রধান প্রধান পংজিতান্তিক রাষ্ট্রের 
নাগাল ধরা আর শেষপর্যন্ত সেগদলকে 1পছনে ফেলে এাঁগয়ে যাবার কাজ 
হাতে নিল সোভিয়েত রাশিয়া। চতুর্থ দশকে প্রথম প্রথম সোভিয়েত পাঁচ- 
সালা পরিকল্পনাগ্দালর সাফল্য দেখে পাঁথবীর সর্ত কোটি কোট 
চিন্তাশীল মানুষ চমকে গেল। পুজতান্তিক পশ্চিম যখন মহা মন্দার 
যল্রণায় ছটফট করাছিল তখন নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্র সমানে দ্রুত এগয়েই 
চলল, উৎপাদন কমানো হল না একটুও, কোন উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত 
পড়ে থাকল না, কোন বেকারি কিংবা টিলোমর কোন উদ্বেগ রইল না। 
চতুর্থ দশকেই ব্দর্জেয়া অর্থশাস্ত্রীরা নিজেদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে সতর্ক 
পানার্ধবেচনা আর্ত করেছিল। তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান িশারদেরা 
আর্থনগাতিক প্রক্রিয়ার পাঁরকল্পনা না হলেও কোন না কোন উপায়ে অন্তত 
নিয়মনের প্রয়োজন সম্বন্ধে যুক্তি দিতে আরপ্তভ করলেন। আর্থনশীতক 
কিয়্াকলাপের ক্ষেত্রে অরাজকতাটাকে প:ঁজতন্ত দেখত স্বাধীনতার একটা 
আঁভব্যাক্তি হিসেবে _ সেই অরাজকতার কুৎসিত দিকটা সহসা উপ্বাঁটিত 
হয়ে গেল। “অবাধ ব্যাক্তিগত কারবার' ছিরে ছিল যে পাবিত্রতার ছটা সেটা 
ম্লান হয়ে গেল, উবে গেল। 

একটা ধারণা হিসেবে পাঁরকল্পনা পশ্চিমী আর্থনীতিক পাঁরাচন্তনের 
মধ্যে চুইয়ে চুইয়ে ঢুকতে থাকল -_ সেটা দীর্ঘকাল যাকত চলল বৃহৎ 
কারবারদের হনো িরোধিতার মূুখে। মাঁকিন যুক্তরাস্ট্রে কিংবা পশ্চিম 
ইউরোপে পাঁরকজ্পনার পক্ষে কথা বললে বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই কাঁমিউনিস্ট 
লেবেল পেতে হত, তাতে ঝ:ীক ছিল। 

নিকট অতীতের এইসব তথ্য লক্ষণীয় -- কেননা, পাঁথবীতে এমন 
দেশ কমই আছে যেখানে কোন না কোন রকমের আর্থনগীতিক উন্নয়ন 
কর্মসূচি নেই - এমন কর্মসৃচিকে প্রায়ই বলা হয় জাতীয় পাঁরকম্পনা। 
এগ্যালি খুবই 'বাভন্ন ধরনের -- তার প্রত্যেকটারই প্রবল উৎসাহা প্রবস্তারা 
আছে, তারা আঁবরাম এবং প্রায় উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে যায়। তাদের 
তর্কবিতকের মর্মের বিষয়টা না ধরেও সেগ্যাল সম্বন্ধে একটা গুর্্বসম্পন্ন 
তথ্য উল্লেখ করা দরকার : পাঁরকল্পনা থাকা দরকার কিনা সেটা নয় বিতর্কের 
বিষয়; এমন পারকজ্পন হবে কি রকমের সেটাই বিতর্কের বিষয়! 

তৃতীয় দ্দানয়ার বেলায়, আর্থনীতিক জীবনে পারকল্পন এসে গেল 
জয়যুক্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষে। রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্যে 
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সংগ্রামের কর্মসূচিতে একটা দফা ছিল পাঁরকল্পনা। তার একটা খাসা 
দৃষ্টান্ত হল সূুবিদিত 'বোম্বাই পাঁরকল্পনা' (১৯৪৩), সেটা ছিল 
আর্থনীতিক ব্যকন্থার একটা কর্মসৃচ, _ ভারতে জাতীয়-ম:ুক্তি আন্দোলনের 
প্রভাব-গ্রতিপত্তিশালী মহল সেটাকে স্বাধীনতার পরে হাতে নিতে মনস্থ 
করোছিলেন। 

আর্থনশীতিক প্রক্রিয়াগলোর সচেতন পাঁরচালনের নীতি হিসেবে 
পাঁরিকজ্পন হল অবাধ কারবারের 'িরাচারত পজিতান্ত্িক নীতির ঠিক 
িপরীত। তবু, এখন দেখা যাচ্ছে, রাজনীতিক মনক্তর অবস্থায় 
আর্থনগাতিক উন্নয়নের পদ্ধীত বেছে ন্বোর বেলায় প্রাক্তন উপানবেশ আর 
আধা-উপনিবেশগুলি পরিকল্পনের পথ ধরছে, জাতীয় অগ্রগাঁতর জন্যে 
পরিকল্পনের গুরুত্ব মেনে নচ্ছে, _ তাদের দৃষ্টিতে পরীজতল্দ যে 
বেশাকিছ,টা অপদস্থ হয়ে গেছে তারই একটা লক্ষণ এটা। গত পণ্ঠাশ বছর 
যাবত বিশ্ব প:জিতান্নিক ব্যবস্থা যে সাধারণ সংকটে পড়ে গেছে তারও একটা 
লক্ষণ এটা। 

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগ্যালর প্রসঙ্গে নিম্নীলখত প্রশনগ্ীলির উত্তর 
দেওয়া দরকার। উপনিবেশবাদীরা এইসব দেশের জন্যে রেখে গেছে যেসব 
জটিল আর্থনশীতিক সমস্যা সেগদীলর সমাধান কি অবাধ বাজারের বন্দোবস্তের 
মধ্যে ছেড়ে রাখা চলে? ব্যাক্তগত কারবারের উপর কোন সংযমনও খাটে 
না, নিয়মনও খাটে না-- এই ব্যাক্তগত কারবার কি এই দেশগালর জাতীয় 
অর্থনগাঁতর উন্নয়ন ঘটাতে পারে? তৃতীয় দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশই এই 
দ্যাট প্রম্নেই 'না' জবাব দিয়েছে । জোরটা অবশা এক-এক ক্ষেত্রে এক-এক 
রকমের হয়েছে। কেউ কেউ 'না" বলেছে জোরাল গলায়, আবার কেউ কেউ 
স্দর একটু নাঁময়ে বলেছে 'না, কিন্তু তব...” কিংবা 'না, যাঁদ-না...!। 

গারিকজ্পন সম্বন্ধে বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনীতিক শক্তির মনোভাবে 
এইসব তারতম্য ষে তাদের 'বাভন্ন শ্রেণী-স্বার্থের সঙ্গে সধা্ল্ট সেটা চট 
করেই বোঝা যায়। পাঁরকল্পনের কিংবা আর্থনশীতক কার্যকরণের ক্ষেত্রে 
যেকোন রকমের রান্ট্রীয় হস্তক্ষেপের িরোধতায় নেতৃত্ব করে সাধারণত 
সামস্ততান্তিক মহল এবং বড় প:জপাতিরা। তাদের শ্রেণী-স্বার্থ জাতীয় 
প্রগতির লক্ষ্যের বিরোধী -_ সেটা খুবই বোধগমা, কেননা, যেসব বৈষাঁয়ক 
সম্পদে সমগ্র দেশের জরুরী প্রয়োজন তার বোশির ভাগ তাদেরই নিয়ন্্রাধীন। 
রাল্ট যাঁদ দেশের কাজ-কারবারে সাক্রয় হস্তক্ষেপ করে তখন দেশের সম্পদ 
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জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে লাগানো হলে স্বভাবতই তারাই তাদের সম্পদের 
একটা অংশ থেকে বশ্চিত হবে কিন্তু, অবাধ বাজার এবং অনিয়ল্রিত 
বাাক্তগত কারবারের নীতি জয়যুক্ত হলে স্বভাবতই সমাজের বিস্ত-সম্পাত্তবান 
উচ্চতর স্তরের বিশেষ অধিকারের অমন কোন বিপদ দেখা দেবে না। 
তবে, একথাও বলা দরকার যে, পাঁরকল্পনার এমন ঘোর বিরোধী 
উন্নয়নশীল দেশগৃলিতে তত বোশ নয়। জাতীয় অর্থনশীত নিয়মনের 
মৃর্তানাদ্টি বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজন জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যেও 
খুবই ব্যাপকভাবে স্বীকৃত _- কেননা, তৃতীয় দুনিয়ায় গাঁতবেগ বজায় 
রেখে আর্থনীতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মতো উপযুক্ত শাক্ত কিংবা 
উপায়-সংস্থান কোনটাই জাতীয় বুর্জোয়াদের খুব বড় অংশটার নেই। 
উন্নয়নশশল দেশগ্বীলতে আর্থনশীতিক প্রগতির পথে যত বাধাবঘ্া আছে 
সেগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সহায়তার মুখাপেক্ষী না হয়ে এটে উঠতে 
ব্জোয়ারা নিতান্তই অপারগ। এই কারণেই যেসব দেশে চালক ব্ুর্জোয়ারা 
সেসব দেশে জাতীয় অর্থনীতির প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থক 
এবং প্রযুক্তিগত উপায়-উপকরণ চালান করার কাজ দেওয়া হয় রাষ্ট্রের হাতে। 
উন্নয়নশীল দেশগন্লিতে জাতীয় উৎপাদন সম্পদের একটা প্রধান অংশের 
উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ণই __ সর্বোপার এটাই __ পারকম্পন। জাতীয় উন্নয়ন 
কর্মসূচি অনুসারে 'বাভন্ন মূল শিপ প্রকষ্প 'নর্মাণ এবং [বিশেষভাবে 
গরুত্বসম্পন্ন বলে ববেচিত 'শিজ্পগযালিতে উৎপাদন বাড়াবার খাতে এসব 
সম্পদ চালিত করে রাষ্ট্র। 
অর্থনপীতিগতভাবে সুয্যক্তিপূর্ণ কর্মসূচি রচনা করাই পাঁরিকল্পনের সবচেয়ে 
গুরত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্যে িশেষজ্দ্রেরা বিজ্ঞান 
এবং প্রচেষ্টা নিয়োগ করেছেন, বহন ক্ষেত্রে বেশাকছু সাফল্যও আর্জতি 
হয়েছে। তবে, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অর্থনীতগতভাবে সুয্বাক্তপূর্ণ 
কর্মসূচি রচনা করাই যথেষ্ট নয়। এশিয়া এবং দুর প্রাচের জন্যে জাতিসংঘ 
আর্থনীতিক কমিশনের বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, এশিয়ার বহন উন্নয়নশীল 
দেশ বৃহদায়তনের বাস্তবতাসম্মত, ?াবশদ এবং সুসংগত পারিকজ্পনা রচনার 
কাজ বেশ চমতকারভাবেই করেছে। কিন্তু সেগ্যালর রূপায়ণ দেখা যাচ্ছে 
চ্রথ, অকার্ষকর এবং অসম্পূর্ণ । এই রকমের কোন পাঁরকজ্পনা না থাকলে 
যা পাঁরণাতি ঘটতে পারত তার চেয়ে ঢের বোশ গৃর্তর পাঁরণাঁতই ঘটতে 
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পারে এর ফলে। জাতিসংঘের অন্যন্য অণ্ললগত সংস্থার সঙ্গে সংশিষ্ট 
বিশেষজ্ঞেরা এবং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের [বিশেষজ্ঞেরাও কম-বেশি এই 
একই ধারায়ই মন্তব্য করছেন। 

এই পারাস্থিতির উদ্ভবের উৎসটা খুজে পাওয়া খায় কিনা দেখা যাক। 
উন্নয়নশীল দেশগ্যীলতে পঁরিকল্পন সম্বন্ধে বাভিল্ন আন্তর্জাতিক আলোচনার 
মধ্যে একথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন পাঁরকজ্পন সংস্থার 
'সিদ্ধান্তগুলো ব্যক্তিগত-মািকানাধীন ক্ষেত্রের উপর কোনক্রমেই বাধ্যতামূলক 
ছিল না। ব্যাক্তগত-মালিকানাধীন ক্ষেত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করার 
একমান্ত্র _ সেটাও পরোক্ষ _ উপায় ছিল দাম, কর, সুদের হার এবং 
আর্থনীতিক বন্দোবস্তের এ রকমের অন্যান্য উপাদানের প্রয়োগ । 

তু, সাফল্য নিশ্চিত করার জন্যে এটুকুই কি ষথেন্ট ঃ একজন ভারতীয় 
অর্থনীতাঁবদ স.ক. নাথএর রচনা থেকে নিম্নালাখত উদ্ধৃতিটার মধ্যে যেন 
প্রথ্নটার স্পন্ট উত্তর রয়েছে : দেশে যথেষ্ট বৃহদায়তনের মধ্য শ্রেণী থাকলে, 
এই মধ্য শ্রেণীর মধ্যে যথোপযুক্ত প্রাণবন্ত কাজ-কারবারণ গ্রুপ থাকলে, আর 
বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আর্থঘক এবং আর্থনশীতিক ব্যবস্থাদি থাকলে আর্থ এবং 
রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবর্তনা যথেষ্ট হবার কিছুটা সম্ভাবনা থাকত। "কিন্তু, 
ভারত এইসব শর্ত পূরণ করে নি- নইলে এ দেশ কম-অগ্রসর থাকত না।* 
এই লেখক ঠিক জায়গাটাতেই ঘা দিয়েছেন : আর্থনীতিক নিয়মনের 'বাভন্ন 
গরোক্ষ পদ্ধতির ক্রিয়া ঘটতে পারে উন্নয়নশীল দেশগদলির অর্থনীতির শুধু 
খুবই সাঁমাবদ্ধ একটা ক্ষেত্রেই __সেটা হল জাতীয় অর্থনশীতর সেই ক্ষদ্র অংশ 
যেটা ব্যক্তিগত-মালকানাধীন এবং যেটাকে মালিক পর্যাপ্ত মারায় আধ্যাীনক 
করে তুলেছে। 

বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে লোক-বল এবং সন্তাব্য উৎপাদনশক্তিগ্ীলর 
সবচেয়ে বড় অংশটা এ আধুনটাককৃত ক্ষেত্রের বাইরে। শহর আর গ্রামাঞ্চলের 
নিত নিষ,ত, প্রকৃতপক্ষে কোটি কোট ছোট উৎপাদনকারীর আর্থনীতিক 
ক্রিয়াকলাপের উপর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোন রাষ্ট্রীয় নিয়মন খাটে না। 
তাদের দিক দিয়ে দেখলে, জাতীয় পরিকল্পনা আদৌ না-থাকারই সামিল। 

এর যা পাঁরণতি তাতে সমাজের একটা বিরাট অংশ পাঁরকল্পনা এবং 
তার ব্যবস্থাগ্ুলোকে অগ্রাহ্য করেই চলতে পারে। শুধু তাই নয়; এশিয়া 
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এবং দূর প্রাচ্যের বহু দেশ সম্বন্ধে এশিয়া এবং দূর প্রাচ্যের জন্য 
জাতিসংঘ আর্থনদীতিক কমিশনের বিভিন্ন কার্মদল যা বারবার বলেছে: এই 
রকমের দেশগযীলতে সরকার নিজেরাই যেসব পাঁরকল্পনা গ্রহণ করেছে তার 
প্রীত তাদের অনুগত থাকায় তারা নিজেদের কতটা বাধ্য বলে মনে করে সেটা 
এখনও বলা শক্ত! এমন অবস্থায়, পাঁরকল্পনা বাস্তবে কেবল রাষ্দরীয়ত্ত 
ক্ষেত্রের ভিতরেই আর্থনী?তক ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করবে, সেই গণ্ডির 
বাইরে নয়, এটা তো স্বাভাবিকই। 

কাজেই, সিদ্ধান্ত আসে এই যে, জাতীয় অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র 
গড়ে তুলে সেটাকে শাক্তশাল করাই ব্যাপক পরিসরে পাঁরকল্পনা চালু 
করার এবং বাজারকে প্রভাবত করে যেসব স্বতঃস্ফ্ত শাক্তি সেগালকে 
'নিয়ন্্ণাধীন করার উপায়। 

সাস্্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগলিতে উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হবার এবং একচেটিয়া 
কারবারগুলোর আর্থনীতিক আর রাজনীতিক ক্ষমতাবাদ্ধর একটা ফল 
হল রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পঁজতন্ত। সুক্ত দেশগুলিতে জাতীয় অর্থনীতি 
গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথক ববাভন্ন প্রাকীতিক নিয়ম অনুসারে 
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। কয়েকটি প্রাক্তন উপানিবৌশক এবং আধা- 
ওপনিবোৌশক দেশে বাভন্ন বৈদেশিক কারবারের জাতীয়করণ হয়েছে 
রাস্ট্া়ন্ত ক্ষেত্র সাঁষ্টি করা এবং সেটাকে শীক্তশালী করার ক্ষেত্রে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান _ এই কথাটা স্মরণে আনলে এসব দেশে এ নতুন 
আর্থনীতিক ব্যবস্থাটার প্রগাঁতশীল, সাম্রাজাবাদবিরোধী প্রকতিটা বেশ 
্বতঃপ্রতীয়মান হয়ে ওঠে। 

এখন প্রশন হল _ এই রকমের বিকাশ জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের 
অন্চযায়শ কিনা 2 এর ফলে যে পাঁরমাণে বৈদেশিক আর্থনীতিক আধিপত্যের 
অবসান ঘটে তাতে এটা তো তাদের স্বার্থের অন্যায়ীই। স্ছানীয় বুর্জোয়ারা 
যেখানে রাজনীতিক ক্ষমতা পাঁরচালনা করে, এশিয়া এবং লাতিন 
আমেরিকারও এমন কয়েকটা দেশে বৈদৌশক-মালিকানাধীন শি্পায়তন, 
রেলপথ, জাহাজ চলাচল, বাঁপজ্য প্রাত্ঠান, ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থ 
কাজ-কারবারের জাতীয়করণের বহু ঘটনা থেকে এ সিদ্ধান্ত সঠিক প্রাতপন্ন 
হচ্ছে। যেমন, পিংহলে কলম্বো বন্দরের ব্যবস্থাঁদ এবং মার্ক তৈল 
কারবারগুলোর 'বাভিন্ন বিক্রয়ের সংস্থাকে সরকার জাতীয় সম্পত্তিতে পাঁরণত 
করেছে। ভারতে বৃটিশ-মালিকানাধীন সোনা আর হারকের খাঁনর সঙ্গে 
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সঙ্গে বৃটিশ-মালকানাধীন বিভিন্ন গুর্্বসম্পন্ন ব্যাঙ্ক এবং আর্ক 
কারবারের জাতীয়করণ হয়েছে। বলাভিয়ায় বড় বড় তিনটে বৈদেশিক 
মালিকানাধীন বাভন্ন টিনের খাঁন নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রের হাতে। মৌঁক্সকো, 
আজে্স্টনা, ব্লেজল এবং চিলিতে তৈল নিম্কাশনের উপর রান্ট্রয় একচেটিয়া 
কায়েম করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, লাতিন আমোরকার কয়েকটা দেশে জাতীয় 
বনর্জোয়ারা ক্ষমতায় আসীন হবার পরে বৈদোশক মালিকানাধীন সম্পান্ত 
জাতীয়করণের আঁধকার রাষ্ট্রের হাতে দেবার জনে। সংবিধান সংশোধন করা 
হয়েছিল। 

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ে তোলা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনশীততে 
তার নিয়ত ভ্ুমবর্ধমান ভূমিকা নিশ্চিত করার বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে একটা 
হল বৈদেশিক মাঁলকানাধীন কোম্পানির জাতীয়করণ । এই রকমের অন্যান্য 
ব্যবস্থা হল: সরকার খরচে এবং সরকারের তরফে নতুন নতুন কল-কারখানা 
গড়া, বাঁভন্ন স্থানীয় ব্যাক্তিগত কারবার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন করা; 
উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র কেবল রাষ্থায়ত্ত ক্ষেত্র হিসেবে সংরক্ষিত 
করে সেগৃলিতে দেশন বা বৈদেশিক ব্যাক্তগত পঃজর প্রবেশ বন্ধ করা; 
লাইসেন্স ব্যবস্থা; মূলা 'নয়ল্্ণ, এবং ব্যক্তিগত কারবার নিয়মনের অন্যান্য 
উপায়। 

এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে বৈদেশিক একচেটিয়া কারবারগুলির কিংবা 
দেশীয় আর্ক এবং শিল্পগত পাঁজর মালিকানাধীন সম্পান্তর জাতীয়- 
করণই সবচেয়ে মূলগত ব্যবদ্থা। জাতীয় অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
এসব প:ঁজর ক্রিয়াকলাপের উপর কোন কোন বাধানিবেধ মাত্র নয় -- 
এসব ক্ষেত্রে ঈসব পুঁজির ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ াষদ্ধই করা হয় এতে। 

সাংগঠাঁনক এবং আর্থনীতিক সংস্কার হিসেবে উদ্ভূত হয়ে এই সমস্ত 
ব্যবস্থাই পরে সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে চলে যায়। উপরে বার্ণত রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেত্র সংগঠিত করার প্রীক্রিয়াটা স্পম্টতই খুবই বিরোধাত্বক হতে পারে। 
যেমন, রাষ্ট্র হয়ত নতুন নতুন রাস্তা, বিদ্যৎকেন্দ্র, কয়লাখান, এমনাঁক 
ধাতুশিল্পকারখানা নির্মাণেরও বিস্তৃত কর্মসূচি অনুসারে কাজ চালাতে 
পারে, যাঁদও এমন হতে পারে এ সমস্ত সুযোগসুবিধা আর কল- 
কারখানা বিভিন্ন ব্যাক্তগ্ত ম্মীলকানাধীন কারবারের জন্যে পাঁরবহন, বিদুৎ, 
জালানি আর ধাতুর যোগান দিতেই কাজে লাগবে। সেটা হবে রাম্ত্রীয়- 
প:ঁজতান্বিক ধারার প্রকাশ। তেমনি, 'বাভন্ন বৈদৌশক কোম্পানির 
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জাতীয়করণ হতে পারে সেগুলিকে 'বাভন্ন দেশীয় ব্যাক্তগত কারবারের 
হাতে তুলে দেবারই জন্যে। সেইভাবেই, এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের 
ফলে উৎপাদন সম্পর্কের বুর্জোয়া ব্যবস্থা কোনক্রমেই লাঁ্ঘত হবে না। 
আবার, ব্যান্তগত কারবার নিয়মনের কিংবা গণ্ডিবদ্ধ করার 'বাভন্ন ব্যবস্থা 
ব্র্জোয়াদের কোন একটা জোটের বিরুদ্ধে পারচালিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে 
সেগ্যাল ব্যাক্তগত পরীজর অন্যান্য প্রতিনধিদের স্বার্থের অনুযায়ী হতে 
পারে। 

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়া এবং তার চালনার সঙ্গে সখশ্লন্ট এইসব ব্যাপার 
বুর্জোয়াদের আচরণে অসংগতির দোষ দোঁখয়ে দেয়। তার উপর, রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেত্র হয়ে ওঠে জাতীয় স্বার্থ এবং সমগ্র দেশীয় বুর্জোয়া ?িংবা তার 
কোন একটা জোটের মধ্যে সংঘাতের ক্ষেত্ু। 

জাতীয় স্বার্থ যখন প্রাধান্য পায় তখন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উন্নয়ন ব্যাক্তিগত 
পঠাজর বিরদ্ধে আকুমণের প্রকতি ধারণ করে, __ জাতীয় অর্থনশীতর 
মূল অবস্থানগণল থেকে ব্যাক্তগত পঠজিকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়। 
তখন থেকে, উৎপাদন সম্পকেরি নতুন ব্যবস্থাটার বাঁনয়াদ হয় জাতীয় 
সম্পার্তিতে পারণত করা বৈদেশিক অ।র দেশীয় কারবারগলি, নূতন গড়া 
রাল্ট্রীয় ?শিল্পায়তনগ্যাল, সরকারী ব্যাক, বাণিজ্য-প্রাতজ্ঠান আর পারবহন- 
সংগঠনগদালি। এই অবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটায় রাষ্ট্রীয় প:জিতল্ থেকে জাতীয় 
মালিকানায় রূপান্তারত হবার ঝোঁক দেখা দেয়। 

জাতীয় উন্নয়ন পাঁরকল্পনা বাস্তবে রূপাঁয়ত করার জন্যে ব্যার্তগত 
মালিকানাধীন ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অপারিহার্য। 
বাহর্বাঁণজোর উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে গেলে রপ্তান এবং 
আমদানির কাজ-কারবারের উপর ষোল-আনা কিংবা আংাঁশক রাষ্দ্রীয় 
একচোটিয়া কায়েম হতে পারে _ এই রাল্ট্রীয় নিয়ন্তণও ব্যা্তগত পরাঁজর 
ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতা গণ্ডিবদ্ধ করতে সহায়ক হয়। 

প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপাঁনবেশগ্যীলর বিকাশের বিবরণ থেকে 
দেখা যায়, যখনই কোন দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সমগ্রভাবে দেশের স্বার্থ 
উপেক্ষা করে কাজে-কর্মে কেবল নিজ শ্রেণী-স্বার্থ অনুসারেই চালিত হয় 
তখন অনিবার্ধভাবেই দেখা দেয় বিভিন্ন বিপজ্জনক সামাঁজক-রাজনীতিক 
পাঁরাস্থিতি __ তার চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করে তখন সবাশ্ষ্ট দেশে বিদ্যমান 
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বাস্তব অবস্থার উপর। কোন কোন দেশে এই রকমের সীন্ধক্ষণের অবস্থায় 
শেষে বুর্জোয়াদের পরাজয় এবং বিপ্রবী-গণতান্ভ্িক শাক্তগ্লির জয় হয়েছে, 
এই রকমের ক্ষেত্রগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করে 'পাঁরক্পিত অর্থনীতি বনাম 
অবাধ বাজার' সব্রান্ত সমস্যা থেকে উদ্ভুত বিভিন্ন সামাজিক দন্দ-বরোধের 
স্বাভাবিক পরিণতিটা চোখে পড়ে। 

যেমন, মিসরে ১৯৫২ সালের বিপ্লব রাজতন্দ্ের ই করে দিল। রাজা 
ফারুক দেশ ছেড়ে পালালেন, তান সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁর সম্পদের একটা 
অংশ, কিন্তু এ সম্পদের একটা মোটারকমের অংশ দেশেই ছিল এবং সেট। 
যথাযথভাবে বাজেয়াপ্ত হয়োছল। ছল তাঁর ৫৭.৮০,০০০ ডলার দামের 
আঁত বিলাসপূর্ণ কেবিন কুজার, আশিখানা মোটরগাড়ি, ডজনখানেক প্রাসাদ, 
প্রায় ১০,০০,০০০ ডলার দামের মন্দ আর ডাকটিকিটের সংগ্র ৮ ২০,০০০ 
ডলার দামের সোনা আর হারক দিয়ে তৈরি 'ঈস্টার এগ' খুব দামী দামশী 
আসবাব -- তার মধ্যে ৭৫,990 ডলার দামের একটা ডেস্ক এবং অন্যান্য 
জিনিস। রাজবংশের (ফার,ক ছাড়াও) অন্যানাদের বিধয়-সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত 
করার আইন অন্সারে ৫০,০০,০০,০০০ ডলার দামের সম্পান্ত রাষ্ট্রে 
বাজেয়াপ্ত হয়। 

এইভাবে ীমসরে রাজতন্থের পনের প্রত্যক্ষ আর্থনশীতক ফলে রাস্টে 
বাজেয়াপ্ত হয়ে রাজ পাঁরবার এবং তাদের অনুগামীদের স্থাবর 'বিষয়- 
সম্পান্ত এল মোটামুটি ১০০ কোটি ডলার। ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হতে 
পারত বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু ধরা বাক, নতুন সরকার যাঁদ 
মহামূল্যবান 'ঈস্টার এগ' আর রাজকীয় 'ক্যাডলাক' গাড়িগদুলোকে বৈদেশিক 
মদ্্রায় পারবার্ভত করে সেই টাকা দিরে তখনই যন্তপাতি আর সরঞ্জাম 
সংগ্রহ ক'রে কতকগুলো শল্পায়তন, বিদ্যুৎকেন্দ্র আর রাস্তা তোর করত। 
তাতে মিসরে শিল্পোন্নয়নে কিছুটা গাঁতবেগ সণ্মারত হত তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নটা হল তার ফলে লাভবান হত কেঃ সেইসব ঘটনা- 
পরম্পরায় নীলনদের ধারে এই প্রাচীন ভূভাগে কি কি মৌলিক পাঁরবর্তন 
ঘটত? 

তখন মিসরে সমাজের গড়ন যা ছিল তাতে - সহজেই অনুমান করা 
যায় __ অপ্রত্যাঁশতভাবে ঢুকানো এ অর্থে লাভবান হত সেদেশে সান্রয় 
বৈদেশিক একচেটিয়া কারবারগুলো, দেশীয় টাকার কুমিরগ্লো, তুলোর 
বাজারে মুনাফাখোরেরা এবং বৃহৎ কারবার বুঙ্গোয়ারা ছাড়া অন্য কেউ 
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নয়। সমাজের এইসব সম্পদশালী স্তর এবং নিফুত নিযুত ফেল্লা (কৃষক) 
আর শহ:রে প্রলেতারিয়ানদের মধ্যেকার ব্যবধানটা অল্প সময়ের মধ্যেও আরও 
বেড়ে ফেত। দেখা দিত “খুদে-ফারুকের' দঙ্গল __ তারা রাজা উপাধি ধারণ 
মা করলেও বিলাসপূর্ণ মোটরগাঁড়, কেবিন নুজার আর প্রাসাদ বাগাতে 
পারত সহজেই । বিপ্লব শেষ হয়ে যেত অর্ধ-পথেই। 

এমন নিদার্ণ বিপর্যয়ের খুবই বাস্তব আশঙকাই 1ছল। প্রকৃতপক্ষে, 
বাজতন্ত উচ্ছেদ হবার পরে গোড়ার ক'বছরে মিসরের শাসক মহল 
বুর্জোয়াদের বেশ মোটারকমের সৃযোগসদীবধা আর বিশেষ আধিকারই 
দিয়েছিল -_ শাসক মহল মনে করোছল, সরকারী সাহায্য পেয়ে 
দেশীয় পঃজিপাতিরা বিভিন্ন বৃহদায়তন কাজ-কারবারে নামবে, সেটা বাঞ্ছুত 
আর্থনীতিক অগ্রগতি ঘটাবে। তবে, এই প্রত্যাশা সার্থক হয় নি। 

সরকার যা পেরোছিল যাবতীয় উৎসাহ দেওয়া সত্বেও ব্যাক্তগত পুঁজ 
শিজ্পক্ষেত্রে বিনিয়োজিত হতে অনিচ্ছুক ছিল। বর্জোয়ারা কল-কারথানা 
না গড়ে কিনতে থাকল স্থাবর সম্পান্ত। বিদেশে অর্থের চালান সর্বনাশা 
রূপ ধারণ করল: ধন? মিসরারা একটুও কালক্ষেপ না করে সুইজারল্যান্ডের 
'বাভন্ন ব্যাত্কে টাকা পাচার করে দিল! ফালাও হল মুনাফাখোরি। 
দানা বেধে উঠল সম্পূর্ণ বিপরীত দুটো ধারা _ তার একটাতে 
প্রাতফলিত হল বিপ্রবের বকাশ এবং শাক্তবৃদ্ধি, আর অন্যটার লক্ষ্য হল 
বুর্জোয়াদের এবং অন্যানা শোষক শ্রেণীর [বিশেষ বিশেষ অধিকার সংহত 
করা এবং রাজতন্ব আর বৈদৌশক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মিসরের 
জনগণের আত সব সাফল্যকে বুর্জোয়া এবং অন্যান্য শোষক শ্রেণীর 
হাতে তুলে দেওয়া। দেশের নেতাদের পথ বেছে নেবার সময় এসে গেল। 
জেনারেল নজিবের মতো কেউ গেল বুর্জোয়াদের পক্ষে! 

১৯৫৪ সালে সংকট ফেটে পড়ল। মোটের উপর সমগ্র জনগণ ছিল 
বিপ্লবকে প্রবলভাবে এগিয়ে [নিয়ে চলবার পক্ষে । শ্রামকদের সভা-মাঁছল 
হতে থাকল, সাধারণ ধর্মঘট হল। এইভাবে আত সংস্পম্টভাবে প্রকাঁশত 
জনমতের সমর্থনে বৈপ্লাবক শাক্তগুলি জয়যুক্ত হল _ ১৯৫৪ সালে 
এাপ্রল মাসে নাসেরের নেতৃত্বে বৈপ্লাবক নেতৃত্ব পারাস্থাতটাকে সম্পূর্ণত 
আয়ত্ত করে ফেলল । 
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বাঁভনন সামাঁজক-আর্থনীতিক সংস্কারের কাজ আরম্ভ হল। তবে, 
দ্টান্তস্বরূপ, সেই ১৯৫২ সালে চালকরা ভূমি সংস্কারের আওতায় 
পড়ল সমস্ত ভূমির মাত্র ৬.৪ শতাংশ; আবাদযোগ্য সমন্ত ভূমির ৩৫ 
শতাংশের মালিক রইল ভূস্বামীরা। শহর আর গ্রামাণ্ুলের বিশেষ 
অধিকারভোগাদের বিলাস-ব্যসনের জীবন চলতেই থাকল। মোট জনসংখ্যার 
মান্ত শতকরা ১-%& ভাগ হলেও তাদেরই হাতে রইল জাতীয় আয়ের 
৩৫ শতাংশ । নিদারুণ দারিদ্রাপীড়ত হয়ে রইল জনগণ। 

তবে, সেই তখনও বুর্জোয়াদের মধ্যে থেকে প্রতিবাদ উঠতে থাকল - 
সমস্ত রকমের সরকার) 'নিয়ন্তুণ তুলে দেবার কথা উঠল। বিস্তৃত গণতন্ত্রসম্মত 
ব্যবস্থাবলির জন্যে দেশের দাবি এবং শোষক শ্রেণীগুঁলির সংকীর্ণ স্বার্থের 
মধ্যে একটা নতুন সংঘাত পাকিয়ে উঠতে থাকল। এই সংঘাত দানা বেধে 
ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, ১৯৬৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বৈপ্লাবক নেতৃত্ব ব্যাক্তগত 
পঠাজকে শায়েস্তা করার প্রবল ব্যবস্থা অবলম্বন করল। 

জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ঢের বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই ছিল 
১৯৬১ কালের ডিক্রিগুলির মখ্য উদ্দেশ্য। সমস্ত শিল্পায়তন, ব্যঙক, বীমা, 
পাঁরবহন, আমদান-রপ্তীনি কারবার এবং দেশীয় পাইকারণ ব্যবসায়ের 
৯৫ শতাংশেরও বোঁশর উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্তুণ কায়েম করা হল। ব্যান্তগত 
কারবারকে কার্যত খুচরা বাণিজ্য এবং গৌণ শিল্প আর কারিগারর ক্ষেত্রে 
গণ্ডিবদ্ধ করে দেওয়া হল। 

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং ব্যাঞ্তগত কারবারকে গণ্ডিবদ্ধ করার 
সঙ্গে সঙ্গে চলল 'কোর্টিপাতীবরোধী আভবান'। দেশাটর অর্থনীতি ছিল 
এক শট পাঁরবারের হাতে _ তদের প্রায় ১০০ কোট ডলার 
দামের সম্পাত্ত রাষ্ট্রে বাজেয়াপ্ত হল। তাছাড়াও, ৭০০ জন প্রধান প্রধান 
পঃঁজপাঁতর সম্পাত্ত রাষ্ট্র কেড়ে নিল, এসব মালিকদের অনেকে গ্রেপ্তার 
হল। 

১৯৬৩ সালে বৈপ্লাবক সরকার দেশীয় প:জপতিদের উপর আরও 
একটা আঘাত হানল: বহু রকমের খাদ্য, রাসায়ানক এবং অন্যান্য ?শল্প, 
আমদানি-রপ্তানি কারবার আর নির্মাণকাজের কারবার জাতীয় সম্পান্ততে 
পাঁরণত করা হল _ তার অনেকগৃি আগেই সরকারী নিয়ন্দ্ণাধীন ছিল। 
জাতীয় পাঁরষদে গৃহীত জাতীয় সনদে সমস্ত জাতাঁয়কৃত সম্পান্তকে 
সাধারণের সম্পাত্ত বলে ঘোষণা করা হল। 
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বাভন্ন সামাজক-আর্থনীতিক সংস্কারের মধ্যে বিত্ত-সম্পত্তিশালী সমস্ত 
শোষক শ্রেণী যাদের বিশেষ বিশেষ অধিকার বাতিল করে দেওয়া হয়োছল 
তাদের সবারই যেকোন রাজনীতিক ব্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণও নিষিদ্ধ হল! 
এইসব ঘটনের ফলে প্রাতিক্রিয়াপল্থীদের আক্রোশ আবার ফেটে পড়ল, সেটা 
হবে তা আগেই অনুমান করা গিয়েছিল। গুপ্তভাবে সাক্রিয় এবং 'বাভন্ন 
সাম্রাজ্যবাদী মহলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত চরম প্রাতক্রিয়াপল্থী ধরায় এবং 
জাতীয়তাবাদী সংগঠন 'মোসলেম শ্রাতৃসংঘ' বিপ্লবের বিরুদ্ধে কতকগুলো 
হানা চালাল, তারা রাষ্ট্রপতি নাসেরকে হত্যা করার চেষ্টায় ব্যর্থ হল। 
১৯৬৫ সালে দেশের বৈপ্লাবক কর্মকাণ্ডে জনগণের বিস্তৃত অংশকে 
প্রত্যক্ষ এবং ক্রমবর্ধমান বহুমুখী আর সক্রিয় অংশগ্রহণে টেনে আনবার 
ব্যবস্থা অন্মসারে আরও নতুন নতুন প্রশাসনিক এবং রাজনীতিক সংস্কার 
চাল? করে জাতীয় নেতৃত্ব প্রাতক্রি়াপন্থীদের কার্যকলাপের পাল্টা জবাব 
দিল। 'আরব সমাজতান্তিক ইউনিয়নের ভিতরে একটা রাজনীতিক সংগঠন 
স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হল, এই সংগঠন পার্টর কাজ করবে -- জনগণের 
রাজনণীতক-সচেতন সমাজতান্তিক অগ্রগামী বাহিনীর গর্বপতর্ণ ভূমিকা 
পালন করবে। 

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, গণতান্বিক-বৈপ্লাবক কর্মসূচিটিকে ধাপে ধাপে 
বাস্তবে রুপাঁয়ত করতে এবং দেশটিকে সমাজতন্তবের দিকে যাবার মতো 
বিকাশের পথে তুলে ধরবার জন্যে মিসরের বৈপ্লাবক শাক্তগ্লির 
সময় লেগোছল এক দশকের একটু বোঁশ। রাষ্ট্রপাত নাসের 
নিজেই বলেছেন, মিসরী আরব প্রজাতন্তে ঘটনাবাল আরম্ভ থেকেই শেষ 
অবাঁধ ছিল [বিভিন্ন বৈপ্লাবক লক্ষ্যের মূর্ত প্রকাশ, এ কথা নিশ্চিতভাবে 
বলা যেতে পারে এমন কোন বিশদ এবং সমদুরপ্রসারী পঁরিকজ্পনা ১৯৫২ 
সালের বিপ্লবের নেতাদের ছিল না। তা তো নয়ই, _. “স্বাধীন আঁফসারেরা' 
এবং সংগ্রামে যাদের তাঁরা সমবেত করেছিলেন তাঁরা প্রথমে লড়াইয়ে 
নেমেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততন্ীদের বিরুদ্ধে এবং দেশীয় 
পঠীঁজপাঁতিদেরও ীবরৃদ্ধে লড়াইয়ে নামার প্রয়োজন তাঁরা দেখতে পেয়োছিলেন 
পরে _ সংঘাতের প্রাক্রিয়াটার মধ্যে। লড়াই চালাতে চালাতে তাঁদের 
রাজনীতিক মনোভাব দানা বেধে উঠোঁছল। িজেদের আভিজ্ঞতার উপর 
নির্ভর ক'রে নিজেদের তুভ্রান্ত এবং সাফলাগ্ালর বিশ্লেষণ করতে করতে 
মসরী আরব প্রজাতন্বের বিপ্রবী-গণতন্তী নেতারা ক্রমেই বোঁশ মাত্রার 
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সমাজতন্বের দিকে এিয়োছিলেন। জাতীয় উন্নয়নের অপ:জতান্টিক পথ 
ধরার জন্যে তাঁদের সিদ্ধান্তটা ছিল বিস্তৃত গণ্তান্বিক কর্মসূচির সংগাঁতপূর্ণ 
রুপায়ণেরই ফল। 

িসরী আরব প্রজাতন্তে যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পাঁরকর্তন ঘটে 
গেছে তার অন্যতম কারণ হল অবাধ বাজারের ব্যাক্তিগত পাীজতন্কে মূর্ত- 
নির্দষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা এবং মিসরায় বু্জোয়াদেরও প্রত্যাখ্যান করা, 
এই বুর্জোয়ারা জাতীয় প্রগতির খাতিরে নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থপরতা 
আতিক্রম করতে পারে নি। 

হাজার হাজার মাইল দূরবতাঁ বর্মায়ও সাম্প্রতিক কয়েক বছরের 
ঘটনাবলিতে অনেকটা মিসরী বিপ্লবের ধাঁচটার পুনরাবাত্ত ঘটেছে। 

১৯৪৮ সালে বর্ম বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন উচ্ছেদ করার পর দেশাট 
স্বদেশে রাজনীতিক সংগ্রামের একটা তালগোল-পাকানো অবস্থায় পড়েছিল । 
দেশটিকে পঃজতল্ত্ে ঠেলে নেবার জন্যে দেশীয় বুজোয়াদের চেষ্টার দরুন 
দেশাঁট আর্থনীতিক বিপর্যয়ের ঠিনারে গিয়ে পড়োছিল। ১৯৬২ সাল 
নাগাত বমর্ণর মোট [শল্পোৎপাদন যদ্ধপর্ব পাঁরমাণ থেকে ১৫ শতাংশ 
নেমে গিয়োছল, তেমাঁন চালের ফলনের বেলায়ও (চাল বর্মীয় খাদোর প্রধান 
উপাদান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তাঁন পণা)। তৈল আর টিন খাঁন 
থেকে তোলার পাঁরমাণ কমে দাঁড়য়োছল পানবৌশক আমলের পাঁরমাণের 
যথাক্রমে অর্ধেকে এবং এক-পণ্তমাংশে। আগে যে ভূমি সংস্কার ঘোষিত 
হয়েছিল সেটাকে রূপায়িত করার জন্যে কিছ; করা হয় নি। দেশীয় এবং 
বৈদেশিক ব্যক্তগত পংজিকে একটার পরে একটা বিশেষস্বধা দেওয়া 
হয়োছিল। মেহনত জনগণের ক্লেশ বেড়ে চলেছিল। সরকারী কর্মকর্তাদের 
চলাঁছল অসাধু উপায়ে । অবস্থাটা সম্বন্ধে জেনারেল নে উইন পরে বলেছিলেন, 
প্রশাসানক বাবস্থা, ফৌজ, ব্যবসা-বাঁণজায আর রাজনীতি, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র 
দেশেই দ:নশীত পারব্যাপ্ত ছিল।"* 

জেনারেল নে উইন তখন দেশের সামারক শান্তর নেতৃত্বে ছিলেন -- 
তান ১৯৬২ সালে মার্চ মাসে একটা কুদেতা ঘটালেন। ক্ষমতা দখল করল 
একা বৈপ্লাবক পাঁরষদ __ তার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন [বিভিন্ন দেশপ্রোমক 
মনোভাবাপন্ন আঁফসারেরা। 
হনে উই, 'বর্মী নতুন পথ ধরল", শীবজ্ঞান' প্রকাশন, মস্কো, ১৯৬৫, পর ৪৮ 
রশ সংস্করণ)। 
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এই কুদেতার পরে বছরখানেক ধরে দেশীয় পুজিপতিদের জঙ্গে 
সহযোগিতা 'ভাত্ততে আর্থনীতিক কানাগাঁল থেকে উদ্ধার পাবার জনো) 
বৈপ্লাবক পাঁরিষদ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, সে পথে যে কোথাও পেছন যাবে 
না সেটা সেই নতুন বৈপ্লবিক-গণতান্ত্িক সরকার শিগগিরই বুঝতে পেরেছিল । 
নে উইন লিখেছিলেন : 'গোড়ায় আমরা মনস্থ করোহুলাম সরকার যেগদালকে 
চালাতে পারে না এইরকমের কতকগল কল-কারখানা ব্যাক্তিগত [িল্পপতিদেরই 
চালিয়ে যেতে দেওয়া হবে। কিন্তু তাতে কী পেলাম আমরা ঃ ?নজেদের 
মুনাফা বাড়াবার জন্যে মালিকেরা সরকারী কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে আরন্ত 
করল। আমরা দেখলাম, নতুন নতুন ব্যাক্তগত শিল্পায়তন স্থাপন করতে দেওয়া 
হলে বৈদোশক নাশকতামৃূলক কার্যকলাপের মধ্যে পড়তে হবে... বাক্তগত 
ক্ষেত আমাদের লক্ষ্যের পাঁরপল্থী: সমাজতা্িক অর্থনীতির মূলনীতি 
হল জাতীয়করণ। ব্যাক্তগত িষ্প যেগাল রয়েছে সেগুলিকে চলতে দেওয়া 
হবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত সেগ্বলকে জাতীয় সম্পত্তিতে পাঁরণত করা হবে।* 

যেখানেই বৃর্জোয়াদের সংকীর্ণ শ্রেণী-স্বার্থের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের 
সংঘাত লাগে সেখানে একটা পথ বেছে নেওয়া আবাশ্যক হয়ে পড়ে। বর্মাও 
তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। প্রাতকারের যেসব সাধারণ লক্ষ্য সাধনের জন্যে 
বৈপ্লাবক-গণতান্বিক সরকার 'কুদেতা' করোঁছল সেগদালকে হয় বর্জন করতে 
হত, নইলে ক্রমাগত বেশি বোঁশ কঠোর ব্যবস্থা বাস্তবে রূপায়িত করে স্গ্বল 
সাধনের জন্যে কাজ করতে হত। কুদেতার ঠিক পরেই সমাজতান্তিক সমাজ 
গড়াকে জাতীয় লক্ষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়োছল। বমর্শ বৈপ্লীবক পাঁরষদ 
যখন দেশীয় প্রাতীক্রিয়াপল্থী শাক্তগুলোর বিরদ্ধে লড়াই চালাতে গেল 
তখন যথোপযুক্ত রাজনশীতিক মতাদর্শের ভী্ততে রাঁচিত দীর্ঘমেয়াদী 
সামাজিক কর্মসূচি তাঁদের হাতে প্রস্তুত ছিল। দেশীয় বুজৌঁয়াদের 
অন্তর্থাত আর নাশকতার সম্মুখীন হবার মুহূর্তেই বৈপ্লাবক নেতৃত্ব শহরে 
এবং গ্রামাঞ্চলে সামাঁজক সম্পর্কের মূলগত পুনঃসংগঠনের কাজ চালাল 
দূঢ়সংকল্প হয়ে। 

বছর দয়েকের মধ্যে সবচেয়ে বড় বড় বৈদোশক কারবারগুলোকে 
জাতীয় সম্পান্ততে পারণত করা হয়োছল। দেশাঁটতে বৈদেশিক পরীজর 
সমস্ত অবস্থানই মূলত নষ্ট হল। রান্টরের নিয়ন্রণাধীন করা হল উৎপাদনের 


"* নে ইউন, বর্ষা নতুন প্থ ধরল", পত্র ৪২-৪৩) 
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সমস্ত প্রধান প্রধান শাখা, দেশীয় “আর বৈদেশিক সমস্ত বাণিজ্য, পাঁরবহন 
এবং ক্রেডিট ব্যবস্থা। ব্যাক্তগত পংঁজপতিদের যেকোন নতুন কারবার 
খোলা নিষিদ্ধ হল। 
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বইখানির এই অংশটার শিরোনামা দেওয়া হয়েছে 'পাঁরিকীজ্পিত অর্থনশীত 
বনাম অবাধ বাজার'। হঠাৎ মনে হতে পারে, তার মানে এটা বুঝ অর্থশাস্ত্ের 
দুটো বিমূর্ত ধারণার আপোক্ষিক গ্ুণাগ্ণ নিয়ে আলোচনা । কিন্তু, পাঠক 
দেখে থাকবেন, প্রকৃতপক্ষে ধারণাদনটোর [পিছনে রয়েছে খুবই বাস্তব এক- 
একটা সামাঁজক-রাজনসীতিক শীল্ত, সেগলি -- ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক-- 
পারস্থিতির কলে এসে পড়ে সামাজিক সংঘাতের ঘূর্ণনবর্তে। এই সংঘাতের 
পাঁরণাঁত মসর িংবা বর্মার মতো একই হবেই এমন কোন কথা নেই। 
সবচেয়ে প্রবলভাবে জোর দিয়ে যে কথাটা আমরা বলতে চাই সেটা হল, 
আর্থনীতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের মধো তৃতীয় দ্যানয়ার দেশগনাল 
যেসব সমস্যার সম্মখীন হয় সেগুলির সমাধান সব সময়ে কোন মীন্দদপ্তরের 
প্রশান্ত আবহাওয়ায় হয় না। জনসংখ্যার মধ্যে বাভন্ন শ্রেণাঁ, স্তর আর গ্রুপের 
চূড়ান্ত গরুত্বসম্পন্ন স্বার্থের সঙ্গে এই রকমের সমস্যাগুলো যে পাঁরমাণে 
সংশ্লিষ্ট তাতে সেগুলো আর শনছক আর্থনীতিক' সমস্যা থাকে না-_ 
সেগুলো হয়ে ওঠে সামাজিক তর্কাবতর্ক আর সংঘাতের বিষয়বন্তু। 

আমরা দেখোছ, জাত"য়-মুক্ত আন্দোলনের যে পর্বে প্রধান লক্ষ্য ছিল 
রাজনগীতিক স্বাধীনতা অর্জন করা সেই পর্ব থেকে আন্দোলনটা চলে যায় 
এক নতুন পর্বে - তখন আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করাই প্রধান লক্ষ্য । 
আর্থনীতিক স্বাধীনতার জন্যে এই সংগ্রাম স্বভাবতই গিয়ে পড়ে জাতীয়- 
মুক্তি বিপ্লবের আরও একটা পর্বে - তখন প্রধান জোরটা ভ্রমেই আরও 
বোঁশ বোঁশ করে পড়ে সামাজিক সংস্কারের উপর । 


ঘন্ঠ পারচ্ছেদ 


পথ বাছা 


তৃতীয় দ্যীনয়ার যেকোন দেশের জটিলতাগদুলো সমেত তার জীবন 
বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার প্রত্যেকটা ?দিকই বকাশের পথ বেছে 
নেবার বাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । এই সমস্যাটা এখন এইসব দেশের পক্ষে 
চড়ান্ত গুরত্বসম্পন্ন। এই সব দেশের ভিতরকার রাজনীতিক কিংবা 
সামাজিক-আর্থনীতিক কিংবা মতাদর্শগত প্রাক্ুয়ার আঁকাবাঁকা গাঁতপথ 
কিংবা শ্রেণী-সংঘর্ষ; কিংবা পঃজতান্তিক কিংবা সমাজতাল্তিক দেশগৃলির 
সঙ্গে তাদের সম্পর্ক. এর যেকোনটাই বিবেচনা করলে দেখা যায়, তারা 
একদিন না একদিন এ কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হয়, আর, প:জিতন্মর এবং 
সমাজতন্ডের মধ্যে যেটাকে তারা শেষপর্যন্ত বেছে নেয় তার উপর তাদের 
নিজেদের কল্যাণ এবং আন্তজ্াতক ক্ষেত্রে শাক্তর অনুপাত এই দই 
বহুলাংশে নিভ'র করে। 


৯। উত্তরণের কালপর্যায় 


এশিয়া এবং আফ্রকার উঠতি দেশগ্যীল এখন চলেছে একটা উত্তরণ- 
কালপর্যায়ের ভিতর দিয়ে। দূরপাল্লার নিরিখে দেখলে, এটাকে বলতে হয় 
পঠঁজতল্ম থেকে সমাজতন্তে উত্তরণের কালপর্যায়। অপেক্ষারুত নিকটপাল্লার 
নারখে দেখলে, অনগ্রসর উপাঁনবোশক গড়ন থেকে আধ্নিক বিকাশত 
সমাজে পেণছবার পথে করেকটা পর্ব নিয়ে এই কালপর্যায়টা। প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগা, পুপানবেশিক সমাজ হলে সেটা যে পুঁজতান্ক সমাজ হবেই 
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এমন কোন কথা নেই। সেটা এমন সমাজ হতে পারে যেখানে প:জিতান্লিক 
সম্পকহি প্রধান, আবার সেখানে মালিকানার বিভিন্ন প্রাকৃপ:জিতান্তক 
রুূপেরও প্রাধান্য থাকতে পারে। 

প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপাঁনবেশগুলিতে পুজতন্বের বিকাশ 
কখনও গোড়ার পর্ব পার হয় নন _- তাই, এই দেশগুলির শ্রেণীগত 
আর সামাজিক গড়ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুবই পৃথক, সেটাই আবার তাদের 
সামাজিক সম্পর্কের অপাঁরণত অবস্থার কারণ। অনেক সময়ে একই দেশের 
মধ্যে পাশাপাশি দেখা খায় গোষ্ঠীগত, সামন্তত্ান্ত্িক, পঃজিতাল্লিক এবং 
আরও নানা রকমের সামাঁজক সম্পর্ক। এশিয়ায় এবং. বিশেষত, আফ্রিকায় 
বেশির ভাগ দেশে শ্রেণীগত পৃথগৃভবনের প্রক্রিয়াটা অসম্পূর্ণ, ফলে দেখা 
দিয়েছে একটা অদ্ভুত অবস্থা -- তাতে কোন একটা সামাজিক শ্রেণী একাই 
দেশের সামাজক-আর্থনীতিক এবং রাজনশীতিক বিকাশ পাঁরচালিত করতে 
সক্ষম নয়: শ্রামক শ্রেণী পারে না, তার কারণ তারা সংখ্যায় দ'্ধল, তাদের 
সংগঠন যথেষ্ট নয়, রাজনীতিগতভাবে তারা অপারণত, আর বুর্জোয়ারা পারে 
না, তার কারণ আলোচ্য দেশগুলির বৌশর ভাগেই তারা হয় এখনও শ্রেণী 
হিসেবে ষোল-আনা সূপারণত নয়, যাদও তাদের কোন কোন অঙ্গ-উপাদান 
(যেমন, বাঁণক, মহাজন) ইতোমধ্যেই রয়েছে, নইলে. তারা গ্রেণী হিসেবে 
বর্তমান থাকলেও, তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগীলর 
আর্থনশীতিক এবং রাজনশীতক সমস্থিতি আসে নি। 

এই রকমের 'বাভন্ন বিষয়গত পাঁরাস্থাতর দরুন আলোচ্য উত্তরণ নিষ্পন্ন 
করতে হয়ত একটা গোটা এীতহাঁসক যুগ লেগে যেতে পারে, কিন্তু, নতুন 
সমাজের উপযোগী অবস্থা সুপারণত হয়ে উঠবার জন্যে দষ্টান্তস্বরূপ 
পঠীজতন্ত বদ্ধমূল হওয়া অবাধ নাক্ষিয় হয়ে অপেক্ষা করাটাকেই 
অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলির অবধারিত অদন্ট [হসেবে ধরে নেবার 
প্রয়োজন নেই। উপপানবেশগুলিতে সমাজতন্তে উত্তরণের আগে পুজিতন্ম 
আসতে হবেই, এই ধারণাটাকে লেনিন দ্‌ঢ়ভাবে বাত্ল করে 'দিয়োছলেন। 

সবাই জানে, সাম্রাজ্যবাদ উপানবেশ এবং অধীনস্থ দেশগলিতে 
পঃজিতল্তের বিকাশ ত্বরান্বিত করেছে __ যদও এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সেটাকে 
বাঁকাচোরা এবং [বিকৃত করে দিয়েছে । পুজিতান্লিক বিকাশের মাত্রার উপর 
জাতীয়-মুক্ত আন্দোলনের পাঁরসর আর গভীরতা 'নর্ভর করে। যেখানে 
নিচু মা্রায় পঃজিতান্কিক বিকাশ ঘটেছে. প্রধানত এমান সব দেশ নিয়েই 
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এখন তৃতাঁয় দ্ানয়া। প্2াঁজতন্ত ফেখানে অপেক্ষাকৃত বিকাঁশত এমন রাষ্ট্র _- 
যেমন, ভারত কিংবা তুরস্ক __ নিয়ন না হয়ে বরং ব্যতিক্রমই। 

এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগ্যলির রাজনীতিক স্বাধীনতার পরে সেসব 
দেশে প:ুঁজিতন্মের বিকাশের ক্ষেত্রে যেসব অবস্থার ক্রিয়া ঘটে সেগুলি 
কিভাবে পারিবার্তত হয়েছে সেটা বের করা যায় কনা দেখা যাক: এইসব 
দেশ স্বাধীন রান্টের মর্ধাদা অর্জন করার পর থেকে জাতীয় পুঁজতল্ল 
বিকাশের সুযোগ বেড়েছে, না, কমেছেঃ এই দেশগুলির সামাজিক- 
আর্থনপীতিক গড়নের 'বাঁভন্ন িশেষক উপাদান এবং তাদের সামাজিক 
বিকাশের উপায়, রূপ এবং হার [বচার-বিবেচনা করতে হলে এ প্রশ্নের 
উত্তরটা গঃরুত্বসম্পন্ন ! 

প্রথমেই বলা দরকার, স্বাধীনতার পরেও এশিয়া এবং আফ্রিকার 
উন্নয়নশীল দেশগ্যাল বিশ্ব প:ঁজতাম্রিক অর্থনীতর ক্ষেত্রের মধ্যে রয়ে 
গেছে। তবে, তাই বলে জাতীয় পঃজিতল্ল গিকাশের অবস্থা অপারবার্ততই 
রয়ে গেছে কিংবা তার প্রকৃতি আর গড়নে বেশাঁকছ7 পারবর্তন ঘটে নি, তা 
নয়। বাভন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হলে তারই ফলে আপনা থেকেই জাতীয় 
পহীজতন্বের [বিকাশ কখনও শেষ হয়ে যায় না: তার ফলে এতে আসতে 
পারে শদ্ধ্য কোন কোন বিশেষ উপাদান। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় 
উপাদান বোধহয় এই যে, ক্ষমতায় বসেছে যে জাতীয় বুর্জোয়ারা তাদের 
আর্থনশীতিক দূবলতার দরুন, তেমান, প:ঁজ রাশিকৃত হবার সুযোগস্বাবধার 
সমাবদ্ধতার দর্ঢন জাতীয় পরাঁজতন্তর প্রায় সর্বত্রই রাষ্ট্রীয় প:জতন্তের রূপ 
ধারণ করেছে। রাষ্টরীয়ন্ত ক্ষেত্র বৈদৌশক একচেটিয়া পুঁজির অবাধ 
অন্যপ্রবেশের পথ রোধ করে _ কাজেই, 'বাভন্ন গুরুত্বসম্পন্ন ব্যান্তগত 
কাজ-কারবারের বাদ্ধও ব্যাহত করে, এইসব কাজ-কারবধারের বিকাশ 
সরাসারই বৈদোশক একচোটয়া কারবারগালর উপর নির্ভর করে। ভারতীয় 
অর্থননীতাঁবদ ক. ম্যাথ কুরিয়ান খুব ঠিকই বলেছেন যে, “স্বাধীনতার 
পরবতর্শ কালপর্ধায়ে একচেটিয়া কারবার এবং মুষ্টিমেয় ব্যাক্তির হাতে 
আর্থনশীতক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার দিকে গতিটাকে সুগম করাই হয়েছে 
ভারতে বৈদেশিক ব্যক্তিগত প্জির ভূমিকা ।* 


+ 1. টিনা টসআা, 120৫ 01 7০লদতস তন ওক যর চ০০8৩- 
7205 বৈওত 00] 1996, 0. গাও 
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উঠতি দেশগ্দালতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিকাশের ক্ষেতটা হরেক রকমের 
বাধাবপাত্ত আর দন্দ-বরোধে ঠাসা হলেও আর্থনীতক ক্রিয়াকলাপের 
এই ক্ষেন্রুটই তার আস্তিত্বের বাস্তবতা দিয়েই সাধারণভাবে জাতীয় প:জিতল্পের 
এবং বিশেষভাবে বৃহৎ পাঁজর বাদ্ধর ক্ষেত্রে রোধকের কাজ করে। আসলে, 
কেবল জাতীয় বুর্জোয়াদের নয়, পেটি বুর্জোয়াদেরও এবং ছু পরিমাণে, 
মেহনতিদের প্রাতনাধস্বরূপ রাজনীতিক শাসক কর্তৃপক্ষ পাঁরস্থিতির চাপে 
জাতীয় স্বাধীনতার স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নাহত সাম্রাজ্যবাদীবরোধী 
এবং পরাঁজতন্মাবরোধী ধারাগুলোকে এগয়ে নিয়ে না চলে পারে না। 
ঠিক এই কারণেই, যেসব দেশে রাজননীতক ক্ষমতা সম্পূর্ণতই জাতীয় 
বৃজোঁয়াদের হাতে সেইসব দেশেও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকাটাকে সামাঁজক 
বিচারে প্রগগাতশশল বলা যায়। অন্যাদকে, কোন কোন দেশে (যেমন ভারতে 
এবং তুরস্কে) শাসক বুর্জোয়ারা কখনও কখনও পরজতন্বের বিকাশ 
ত্বরান্বিত করার জন্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটাকে ব্যবহার করার উপায় বের করে 
ফেলে। তবে, এখানেও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিকাশ রোধ করার জন্যে কিংবা 
তার ক্লিয়াকলাপের পাঁরধি গণ্ডিবদ্ধ করার জন্যে বৃর্জোয়াদের স্পন্ট ঝোঁকই 
দেখা যায়। বুর্জোয়ারা যে রাষ্্ায়ন্ত ক্ষেত্রের সমালোচনা করে, বিশেষত 
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের 'অযোগ্যতার' আভিযোগ তোলে তার একটা কারণ হল এই 
যে, এ ক্ষেব্রটার ভিতরে থাকে নতুন সামাজিক সম্পকের বীজ। 

সমগ্রভাবে তৃতীয় দযানিয়ায় ব্যাক্তগত কারবারের বাদ্ধির হার গড়পড়তার 
চেয়ে নিচে, এটা জাতিরুপস্বরূপ। জাতীয় ব্যাক্তিগত প্রজ 'বানয়োগের 
বোঁশির ভাগই চালানো হয় কাষি, বাণিজ্য (মাঝাঁর এবং ক্ষুদ্র) এবং 
জনপ্রয়োজনীয় কার্ধাঁদর ক্ষেত্রে। এইসব ক্ষেত্রে কৃহৎ পঠুজির প্রসার সাধারণত 
সরকারী রাজস্বসংক্রান্ত কর্মনণীত এবং অন্যান্য আর্থনশীতিক ব্যবস্থা দিয়ে 
সংযত করা হয়। 

যেসব দেশ নিয়ে পঃজিতান্তিক বিশ্বব্যবস্থাটা তার মধ্যে আর্থনীতিক এবং 
সামাজিক দিক 'দিয়ে সবচেয়ে অনগ্রসর এই আলোচ্য দেশগালতে আগেরই 
মতো প্রধান অবলম্বন হল খুদে অর্থনীতি । এই দেশগীলর আর্থনীতিক 
গড়ন রূপধারণ করেছে একটা বিশেষ এতিহাসিক পটভূমিতে _ তখন 
পঠীঁজতাল্লক সম্পর্কের উপর মালিকানার বিভিন্ন প্রাকৃ্সামন্ততাল্দিক এবং 
সামস্ততান্বিক ধরনধারনের প্রবল প্রভাব পড়াঁছল, কাজেই, পঃজিতান্ত্রিক 
সম্পর্ক টিবকাশের সুযোগস্মীবধার অভাব ছিল। আমাদের একালে 
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পাঁজতান্বিক বিকাশ পড়েছে নতুন নতুন বাধাবিঘেনর মধ্যে, তার একটা 
বিশেষ লক্ষণীয় রূপ হল নতুন নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্র, এগুলির রাজনীতিক 
ক্রিয়াকলাপ কিছু পাঁরমাণে (কোথাও বোশ, কোথাও কম) ব্যাক্তগত কাজ- 
কারবারের ক্ষেব্রটাকে গশ্ডিবদ্ধ করে। শিল্পোন্নত পঃরজতান্রিক দেশগৃঁলিতে 
রাষ্ত্রীয়-একচেটিয়া 'নিয়মনব্যবস্থা সাক্রুয় হতে আরন্ত করে প:জিতান্ত্িক 
বিকাশের সর্বোচ্চ পর্বে _ এক্ষেত্রে তেমন নয়. এক্ষেত্রে পুজিতন্ন যথেষ্ট 
শাক্তশালী এবং টেকসই আর্থনীতিক এবং সামাজিক বানিয়াদ আয়ত্ত 
করার আগেই প:জিতন্ত পাঁরণত হয় রাষ্ট্রীয় পংজিতল্দে। এই পাঁরস্থিতির 
প্রগাতশীল এবং প্রতিকুল দুটো দিক আছে। বৈদেশিক এবং গর্ত্বসম্পন্ন 
দেশগয় পাঁরসম্পতের জাতীয়করণ এবং তার ভাত্ততে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের 
সান্টর ফলে, বিদ্যমান প:জিতান্তিক রাজের আমলে বিশেষস্মাবধাভোগণী 
স্তরগুলো সবচেয়ে বেশি লাভবান হলেও, সেটা প্রগাঁতিশীল দক _- কেননা, 
এটা উঠাঁতি দেশগুলির সামাঁজক প্রগাঁতর পথে উত্তরণের জমিন তোর করে। 
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেতরটাকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে ধরে প্রগতিপন্থীরা সেগুলির 
মধ্যে সপ্ত প্রগতিশীল ধারাগযালকে বিকাশত করতে পারে এবং, এইভাবে, 
পংাঁজতান্বিক বিকাশের দীর্ঘ এবং ঘন্বণাকর প্রক্নিয়ার পর পর 'বাভন্ন 
পরের ভিতর দিয়ে চলার হাত থেকে অনগ্রসর জাতিগ্াীলকে বাঁচাতে 
পারে। 

জাতীয় পঃীজতান্তিক বিকাশের নিচু মানার প্রাত্তকূল পাঁরণাতি সম্বন্ধে 
কথা হল এই যে, এইসব দেশে সায্তাজ্যবাদশ শাক্তগুলির প্রাক্সামস্ততান্ত্রিক 
এবং সামস্ততান্বিক সম্পর্ক বজায় রেখে দীর্ঘস্থায়ী করার সুপাঁরকজিপত 
কর্মনীতির দরুন উপানবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলি মধ্যযুগীয় 
অনগ্রসরতা থেকে বের হবার জন্যে পীজতন্ত্ের স্জনীশাক্তগলর পর্যাপ্ত 
সদ্ধবহার করতে পারে না.- এইভাবে প্রকাশ পায় এ প্রাতকুল পাঁরণাঁত। 
লোনিন লিখেছেন: 'সমাজতন্ত্ের সঙ্গে তুলনায় প:ীঁজতন্্র একটা সর্বনাশা 
বন্তু। মধ্যযূগায় ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র পারসরে উৎপাদন এবং খুদে উৎপাদনকারীদের 
বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়া থেকে উদ্ভূত আমলাতন্ভের অশুভ সব পাঁরণাঁতির সঙ্গে 
তুলনায় পধাঁজতন্ত একটা আশীর্বাদ।'” উপানবেশ এবং আধা- 
উপানবেশগীলতে পঃজিতন্বের অপ্রতুল বিকাশ জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের 
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চার্র আর দাবির মধ্যে, কার্মবাহনীর মধ্যে, কমাঁদের শ্রেণী-চেতনার 
মধ্যে, বাভন্ন লক্ষ্যের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল? 

প্রাক্তন উপাঁনবেশ এবং আধা-উপনিবেশগ্টলতে দীর্ঘকাল যাবত 
জাতীয় এবং বৈদেশিক এই দুটো আর্থনীতিক ক্ষেত্রের সহাবস্থান ছিল, 
তাদের মধ্যে পারস্পারক সম্পর্ক ছিল যৎসামান্যই, প্রকৃতপক্ষে, আজও 
এখানে-ওখানে তা টিকে রয়েছে। কৃষি প্রেধানত জাবনধারণের জন্যে 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংক্রান্ত), কারিগরী এবং কুটিরশিল্প নিয়ে জাতীয় 
ক্ষেত্রে প্রাক্প্াজতান্বিক সম্পকে প্রাধান্য ছিল, আর বৈদোশক ক্ষেত্রে 
উৎপাদন সম্পর্ক ছিল উন্নীত প:ঃাঁজতান্বিক রাষ্ট্রগলর ধাঁচের। প্রাক্তন 
উপানবেশ এবং আধা-উপানবেশগালতে স্থাপিত প্রথম প্রথম শি্পায়তন- 
গ্াীলির যোল-আনা মালিক ছিল বৈদেশিক একচেটিয়া পরঁজি। এই সব কল- 
কারখানায় যেসব চ্ছানীয় আধবাসী কাজ নিত তারা অনেক সময়েই হত 
'বাভন্ন পশ্চাদভূমির বাসিন্দা, সেইসব অঞ্চলে ছিল গোম্ঠপাঁতদের শাসন 
আমলের রীতিনীতি -- এরা এসব কল-কারখানায় কাজ [নিলে বলা যায় 
তারা পার হয়ে আসত কয়েকটা এীতিহাসক যুগ। সাম্রাজ্যবাদী শাক্তগলির 
আর্থনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগের ফলে তারা যেসব রাজনীতিক 
এবং মতাদর্শগত ধারণা পেত সেগ্যাল হত তাদের নিজেদের জাতীয় 
বানয়াদ থেকে প্রাতফাঁলত ধারণার চেয়ে চের বো প্রগাঁতশশীল __ এইভাবে 
আলোচা দেশগুলিতে রাজনীতিক উপর-কাঠাম গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটার 
উপর বৈদেশিক ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত প্রভাব পড়ত প্রবলভাবে । এই পারিস্থিত 
থেকে প্রাক্তন উপানিবেশ এবং আধা-উপানিবেশগীলর উপর গুরুতর ক্রিয়া 
ঘটেছিল এবং তাদের রাজনশীতক উপর-কাঠামে এমন কোন কোন ব্যাপারের 
উদ্ভব ঘাঁটয়েছিল যেগুলি পরে তাদের বিভিন্ন রাজনীতিক দাবদাওয়া, 
রাজনশীতিক প্রশাসনব্যবস্থার গড়ন, শাসনপ্রণালী, ইত্যাঁদ নির্ধারণ করেছিল । 

উন্নয়নশীল দেশগলিতে বনিয়াদ আর উপর-কাঠামের মধ্যেকার সম্পর্ক 
বিশ্লেষণ ক'রে কোন কোন বুর্জোয়া লেখক বলেছেন, ইউরোপীয় দেশগীলতে 
সামাঁজক পাঁরবর্তন এসোছিল আর্থনীতিক উন্নয়নের পরে, কিন্তু উন্নয়নশীল 
দেশগুলিতে তা নয়__ এখানে বিভিন্ন সামাজিক দাবিদাওয়া আর্থনীতিক 
উন্নয়নকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যেমন, ফরাসী সমাজততৃবিং আলবার্ধ 
(আর্থনশীতক) উন্নয়নের আগে; উৎপাদনের সুযোগসপ্তাবনা দিয়ে যা 
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মেটানো যেতে পারে তা ছাড়িয়ে যায় চলাতি চিন্তাধারা আর আশা- 
আকাঙ্কা।* এই লেখক স্বীকার করেছেন, এইসব আশা-আকাজ্জা 
পারকপিত নয় _ পরদেশন জীবনযারার সঙ্গে যোগাযোগ থেকে এগ্দাল 
উদ্ভূত। এই লেখক স্পষ্টতই বদ্ধপারকর হয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, 
তাদের শিক্ষা, এমনাকি জনদ্বাস্থ্য খাতে বায় কায়ে সর্বনিম্ন মাত্রায় নামানো 
উচিত, কেননা, তানি বলেন, জনস্বাস্থযব্যবস্থার ফল হল 'লোকসংখ্যা-বাদ্ধি, 
এসব লোক জাতীয় উৎপাদের অপচয়কারণ'।** 

নতুন জাতীয় রষ্ট্রগুি [বিকাশের যে পর্বের ভিতর দিয়ে এখন চলেছে 
সেটাকে পুঁজতান্তিক পশ্চিমে এবং এ রাম্ট্রগুলির কোন কোন মহলে 
প্রায়ই তৃতীয় পন্থা, বলে উল্লেখ করা হয়। নয়া-উপাঁনবেশবাদের কোন 
কোন মতাদর্শওয়ালার মতে এইসব দেশ তাদের যে [নিজস্ব পথের কথা 
ভাবছে সেটা মতাদর্শগত বিচারে পড়ে কমিউনিস্ট তত্ব এবং পশ্চিমী 
শিল্পোনত দ্যানয়ার তত্তের মাঝামাঝি কোথাও ।*** মারিও রোসাঁস নামে 
আর একজন লেখক বলেন, এীশয়া আর আফ্রকার উত্নয়নশশল দেশগাল 
নিয়ে হয়েছে একটা তৃতীয় দুনিয়া, 'তার কারণ শদধ; এই নয় যে, অন্য 
দ্টটো দ্যানয়া এসেছে তার আগে, তারা ইতিহাসের দশ্যপটে ছাপিয়ে 
উঠেছে, তার আরও কারণ হল যে পরিমাণে এই দুনিয়ার একটা নিজস্ব 
বাক্তত্ব আছে _ ঠিক যেমনটি আছে অন্য দুটির। কোন পক্ষে যোগ দেবে 
বলে অপেক্ষমান দনিয়া এটা নয় __ কেননা, স্বয়ং সন্তা হবে বলে সে 
ইতোমধ্যেই স্থির করেছে।'**** 

“তৃতীয় পন্থা' সং্তান্ত ধারণাটা উন্নয়নশীল দেশগ্দীলতে জনপ্রিয়ই 
বটে _. কেননা, এইসব দেশে বিদ্যমান অবস্থা যথার্থই খুবই পৃথক, 
অনন্যসাধারণ, _ এবং সামাজিক বিকাশের ইতোমধ্যে পাঁরচিত 'বাভন্ন 
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পল্থাউপায় এবং ধাঁচের সঙ্গে সেটা প্রায়ই মেলে না। তৃতীর দুনিয়ার 
এই অনন্যতাটাকে অনেক সময়ে বিকাশের একটা পৃথক পন্ধার সঙ্গে এক 
করে দেখা হয়ে থাকে। 

মাকসবাদী-লোননবাদীরা বরাবর এই মত পোষণ করে আসছেন যে, 
প্রত্যেকটি দেশের সমস্ত নার্দষ্ট বোশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখা দরকার, আর, 
এই অকাট্য সত্য মেনে চলা দরকার যে, সমাজতন্ত্র উত্তরণের ব্যাপারে 
গ্রণতন্তের রুপের ক্ষেত্রে এবং সমাজতান্দিক সংস্কারের অবলম্বিত হারের 
ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব পৃথক অবদান থাকবে। এই প্রসঙ্গে লৌনন 
লখোঁছলেন: 'প্রাচোের দেশগযীলতে রয়েছে ঢের বড় বড় জনসংখ্যা এবং 
সামাজিক অবস্থার ঢের বেশি বিপুল বৌঁন্র্য _ এই প্রাচ্যের দেশগদ্লিতে 
পরবতর্খ সব বিপ্লবে যে নিঃসন্দেহেই রুশ বিপ্লবের চেয়েও বৃহত্তর 'বাভন্ন 
বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হবে, এটা আমাদের ইউরোপাঁয় ফিলিস্টাইনেরা স্বপ্নেও 
ভাবে না।* 

অনগ্রসর দেশগুলির অপুজিতান্লিক বিকাশসংক্রান্ত মাকসবাদী তত্বাট 
তৃতীয় দ্যীনয়ার সমস্ত বিশেষ এবং অনন্যসাধারণ উপাদানগুলর বিষয়গত 
বিশ্লেষণ এবং সমস্ত বিচার-বিবেচনারই ভিত্তিতে প্রাতাষ্ঠিত। 


২। অপংজিতান্তিক পল্থা 


অনগ্রসর দেশগুলি যে সমাজতন্তে উত্তরণের পথে পঃাঁজতান্রিক 
পর্বটাকে এাঁড়য়ে চলতেও পারে, এই ধারথাটাকে প্রথমে তুলে ধরেছিলেন 
মার্কস এবং এঙ্গেলস, পরে লেনিনের বিভিন্ন রচনায় ধারণাটিকে আরও 
বিশদ এবং মাঁজতি করে তোলা হয়। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট 
আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের আঁধবেশনে উপনিবেশবাদ এবং 
জাতিসমস্যা সম্বন্ধে বিবরণীতে লেনিন বিষয়াটকে এইভাবে সংন্সবদ্ধ 
করোছলেন : '...অনগ্রসর জাতিগীল এখন মুক্তির পথে, তাদের মধ্যে 
যুদ্ধের পর প্রগতির দিকে কিছনটা অগ্রগাত দেখা যায় _ এই দেশগ্যালর 
পক্ষে আর্থনশীতিক উন্নয়নের পঠাঁজতান্তিক পর্বটা অপাঁরহার্য এই উক্তিটাকে 
কি আমাদের নিরভল বলে ধরতে হবে? আমরা 'না' উত্তর দিয়েছি।'** 


রড. ]. [৩00 0০12৫6৫ 009775 সতা- 38, 0 480. 
** এ, ৩৯শ খন্ড, পর ২৪৪1 
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সোভিয়েত রাশয়া, অগ্রসর পরুজিতান্তিক দেশগুলির শ্রামক শ্রেণী এবং 
নিপীড়ত জাতগুলির জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন, এই তিনটি মূল বৈপ্লাবক 
শাক্তর মৈত্রী হিসেবে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে লেনিনের ধারণার সঙ্গে 
অনগ্রসর দেশগহালর সামাজিক প্রগাতিসংক্রান্ত ততটা যোল-আনাই মেলে। 
বিষয়াটিকে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন জ্ঞান করে এটাকে মাকসীয় দৃষ্টিকোণ 
থেকে পর্যাপ্তভাবে বাস্তবাঁয়ত করতে হবে বলে লোনন বিবেচনা করেছিলেন । 

'অপযীজতান্তিক পল্থা' এই পাঁরিভাঁষক শব্দটা দেখা দিয়েছিল কিছু 
পরে। উপানবৌশক এবং আধা-পাঁনবেশিক দেশগ্লিতে বৈপ্লবিক 
আন্দোলনস-ক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতকের ষ্ঠ 
কংগ্রেসের দলিলে কথাটা প্রথম ব্যবহার করা হয়োছিল। খুবই গদর,ন্বসম্পন্ন 
এই যে তত্তুগত কাজ লেনিন নিশি করে গিয়েছিলেন সেটা নিষ্পন্ন করার 
প্রয়োজনের কথা ও. কুসিনেন এ কংগ্রেসে তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করোছিলেন। 
তিনি বলেছিলেন এ কাজটা হল 'অনগ্রসর দেশগলতে অপঃজিতান্তিক 
বিকাশের সন্তাবনাটার তত্বগত বাস্তবায়ন। গুরত্বসম্পন্ন এই তত্তগত বাস্তবায়ন 
এই খসড়া াঁসসে দেওয়া হয় নি, সেটা নিষ্পন্ন করার চেষ্টাও 
করা হয় নি। বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার 
সুযোগ আমরা পাই নি।* আলোচনায় মতদ্বৈধতা প্রকাশ পেয়োছল, কিন্তু 
বক্তারা মোটের উপর একমত হয়েছিলেন যে, যেসব দেশে স্থানীয় বুয়ার 
আস্তিত্ব নেই এবং যেসব দেশে আমদানি-করা পঃজতন্ আছে 'কন্তু বুর্জোয়া 
রাজ নেই, কেবল সেইসব দেশেই অপ:ঁজিতান্লিক বিকাশ সম্ভব। ভারত 'ীকংবা 
চীনের মতো যেসব দেশ চলাছল তাদের বিপ্লবের বুর্জোয়া-গণতান্তিক 
পর্বের ভিতর 'দিয়ে সেখানে অপরাজতাল্লিক বিকাশের প্রশ্নই একেবারেই 
ওঠে না এমনটা বলা হয়োছল। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন কোন জাতির এবং মঙ্গোলিয়া জনগণের 
প্রজাতল্বের আভিজ্ঞতার ভিত্তর দিয়েও ধারণাটা পরে যথার্থ প্রাতিপন্ন 
হয়োছল। সাম্রাজাবাদশ পনিবোশক ব্যবস্থা এখন চারাদকে দ্রুত ভেঙে 
পড়ছে, বিকাশের পথ বেছে নেওয়াটা উঠাঁত দেশগুলির সামনে চূড়ান্ত 
গুরু্বস্পন্ন হয়ে উঠছে _ এখন বৈজ্ঞানক আর রাজনীতিক উভয় 


* 'কাঁমউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের ৬ষ্ঠ কংগ্রেস, কাীববরণী, ৪ ন্‌ং সংখ্যা, মস্কো- 
লোনিনগ্রাদ, ১৯২৯, পত্র ৬ রেশ সংস্করণ)। 
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দৃক্টিকোণ থেকে সামাজক প্রগাতিসং্রান্ত তত্ব আবার খুব জরুরী হয়ে 
উঠেছে। 

এই জটিল প্রশ্নটার সমস্ত দিক এখনই সম্পূর্ণ স্পন্ট এবং 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাস্তবায়িত করে তুলে বিবেচনা করবার সময় এখনও হয় 
নি। মোটের উপর এখন আলোচিত হচ্ছে তিনটে বিষয় : (ক) 'অপুঁজতান্ত্িক 
বিকাশ" এই কথাটা আলোচ্য প্রক্রিয়াটার অর্থ কতখানি পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ 
করছে? (খ) এই ধারণাটা 'নয়ে একটা বিস্তৃত ভাষ্য দেওয়া উপযোগাঁ, না, 
কোন অনগ্রসর দেশে বিকাশের পজিতান্ত্রক পর্ব এড়িয়ে সমাজতন্ত্র গড়ার 
সন্তাবনা হিসেবে _ সম্পূর্ণত এই হিসেবেই - 'অপঃজিতান্তিক বিকাশকে 
বুঝতে হবে £ গে) উঠাঁত দেশগ্যীলর বিকাশের দুটো পর্বের মধ্যে, অর্থাৎ 
কিনা অপঠাজতান্তিক আর সমাজতান্তিক পর্বের মধ্যে, যথাতথ কোন পার্থক্য 
টানার যথার্থ কোন অর্থ হয়, না, এ দুটো মূলত একই? 

আলাজরিয়ার 'এল-মুজাহিদ' পাত্রকার ৯৯৬৮ সালের ১২ই জদলাই 
আখের সংখ্যায় প্রকাশিত একটা প্রবন্ধে কার্যত “অপঃাীজতান্তিক পল্থা' 
কথাটার ব্যবহার বন্ধ করার আহবান জানিয়ে বলা হয়েছিল, কথাটাকে 
'বযবহার করা হচ্ছে এলোমেলোভাবে : - তাতে অনেক সময়ে এমন বাভন্ন 
ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যেগনাঁল তাদের প্রকাতি এবং ক্রিয়াগ্রণালী 
উভয়তই সম্পূর্ণ অসদ্‌ৃশ'। কথাটা সম্বন্ধে পান্রিকাটির প্রধান আপান্ত ছিল 
এই যে, “'অপঃাঁজতান্বক পন্থা" কথাটা তার শব্দপ্রয়োগেই নৌতবাচক। 
এতে যে ব্যবস্থা ধরে নেওয়া হয়েছে সেটা এমন পথে চলে যা গিয়ে পড়ে 
'অপঃাঁজতল্তে, অর্থনৎ, পঃজিতন্ব ছাড়া অন্য কিছুতে _- যাঁদও সেই 
শকছন্া যে কী তার কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয় ?ন। যাঁদ ধরে নই যে, 
এই একছটা সমাজতন্ও নয় -- কেননা, এতে সমাজতান্ক পন্থার 
কোন উল্লেখ নেই __ তাহলে আলোচ্য কথাটা কোন তৃতীয় পন্থারই [নির্দেশ 
করছে নাকি?" 

যে লেখকের বক্তবা উদ্ধত করা হল [তান অবধারণপ্রাকরিয়ায় 
প্ারভাষাকে গুরুত্বসম্পন্ন বিবেচনা করে খুব ঠিকই করেছেন। পাঁরভাষার 
অযথাতথভা এবং অসামঞ্জস্য মত-বিভ্রান্তি সৃষ্ট করে এবং অনেক সময়ে 
আলোচ্য বিষয়ের মর্ম সম্বন্ধে বিকৃতিও ঘটায়। কাজেই, যথাতথ পাঁরভাষা 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত গুরুহসম্পন্ন। এই অর্থে 'অপ্ঠীজতান্বিক পল্থা' 
বলতে যা বুঝাতে চাওয়া হয় সেই প্রীক্রয়াটার যথেষ্ট ষথাতথ এবং পূর্ণাঙ্গ 
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বর্ণনা হয়ত এঁ ধথাটা "দিয়ে হয় না। কিন্তু, উদ্ধত প্রবন্ধটির লেখক যেটাকে 
জালোচ্য কথাটার একটা ব্রি বলে মনে করেন (তান মনে করেন, 
“'অপযজিতান্বিক পল্থা' কথাটা তার শব্দপ্রয়োগেই নেতিবাচক') ঠিক সেটাকেই 
আমরা কথাটার গুণ বলে মনে কার __ কেননা, উত্তরণ-প্রক্রিয়ার মর্মটাই 
কথাটায় নির্ভুলভাবে প্রাতফলিত হয়েছে, এই উত্তরণকালে নঞর্থক 
লক্ষ্যগ্যালই তো প্রধান। 

অপযাজতান্ক বিকাশের সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে 
নিম্নলাখিত তিনটে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান ?িবেচনায় ধরা দরকার : 

ক) তৃতীয় দ্দানয়ার দেশগুলির আর্থনশীতিক অনগ্রসরতা এবং সেখানে 
সামাজিক সম্পকেরি অপ্রতুল বিকাশ; 

খ) চলতি জাতীয়-মহক্তি বিপ্লব ?বকশিত হয়ে সমাজতান্তিক বিপ্লবে 
পাঁরণত হবার সন্তাবনা, এবং 

গ) সমাজতান্তিক বিশ্বব্যবস্থার আস্তত্ব এবং বিশ্ব ঘটনা বিকাশের উপর 
তর ক্রমবর্ধমান প্রভাব। 

উঠাঁত দেশগ্যালর সামাজক-আর্থনীতিক অনগ্রসরতা থেকেই সাধারণত 
তৃতীয় পন্থার' কথা ওঠে -_ এ অনগ্রসরতা সামাঁজক প্রগতির প্রাতবন্ধক 
হতে পারে না। উপানিবেশগ্লিতে পঃজতন্বের প্রবর্তন এ দেশগ্যালর 
সমাজতন্বে উত্তরণের একটা অপাঁরহার্য পুর্বশর্ত, এই ধারণাটাকে লেনিন 
প্রবলভাবে প্রত্যখ্যান করে গেছেন। আর্থনীতিক বিচারে অগ্রসর পঃজতান্ৰিক 
রাষ্ট্রগ্ীল শিল্পে-অনগ্রসর দেশগুলির চেয়ে সমাজতন্ের কাছাকাছি, এটা 
অনস্বীকার্য _ কেননা, 'রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পঃজিতন্্র হল সমাজতন্ত্র 
জন্যে পূর্ণাঙ্গ বৈষন্সিক প্রস্তীত, সমাজতন্তে প্রবেশস্থল __ হীতহাসের 
সশড়তে যে ধাপটা আর সমাজতন্ম নামে ধাপটার মধ্যে কোন অন্তর্বতঁ 
ধাপ নেই,।* এই অর্থে 'সমাজতন্ নিছক রাষ্ট্রীয়-পজিতান্বিক একচেটিয়া 
যেটাকে দিয়ে সমগ্র জনগণের স্বার্থের সেবা করানো হয় এবং সেই পাঁরসরে 
সেটা আর পঃজিতান্তিক একচোটয়া থাকে না*।** লোনন যে মন্তব্য 
করোছলেন যে, 'একটা স্পম্ট-নার্দন্ট মাত্রার প:ঁজতান্তিক বিকাশ না থাকলে 
আমরা সাফল্য লাভ করতে পারতাম কিনা সন্দেহ ।***, এটাও প্রাসালক। 

পয. ][. [565980,09/12064 0975, ০1. 25 0 859, 

** এ, পতি ৩৪৮7 

+*** গলৌনন রচনা-সংগ্রহ-১১, পৃঃ ৩৯৭৭ 
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আতি-সরলভাবে এবং হড়বাঁড়য়ে কেউ 'সদ্ধান্ত করে বসতে পারে যে, 
নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির সামাঁজক-আর্থনীতক বিকাশ এবং 
সমাজওন্রে উত্তরণ বুঝি সহজেই ঘটালো যেতে পারে যেন প্রচণ্ড প্রচেষ্টা 
ছাড়াই, যে প্রচেজ্টা চালাতে হবে প্রধানত এ রাষ্ট্রগৃলির ?নিজেদেরই _ 
এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি রয়েছে লৌননের বক্তবা থেকে এ 
উদ্ধতিকটিতে। 

অবশ্য তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, সমাজতন্ধের জনে! প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় নৈষায়ক পূবশির্ত সংপাঁরণত হওয়া অবাধ এবং, বিশেষ- 
নাদর্টভাবে, রাম্দট্রীয়-একচেটিয়া পজ্তন্ত কায়েম হওয়া অবাধ 
অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগ্ীলর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকাই যেন 'অদ্‌চ্টের 
বিধান'। এইরকমভাবে দেখাটা সাফলা নিশ্চিত করতে অপারগ বলে মাকসবাদ 
এটাকে প্রত্যাখ্যান করে। এ ব্যাপারে 'িশ্চেন্ট প্রতীক্ষার অর্থ হল 
উপানবেশগনাঁলতে পঁজতন্তকে বদ্ধমূল হবার সুযোগ দেওয়া, _ স্মরণ 
থাকতে পারে, তেমন সুযোগ দেবার মনোভাব যারা অবলম্বন করে তাদের 
সবারই বিরদুদ্ধে দাঁড়য়েছিলেন লেনিন। 

বিশেষত পঃীজতান্বিক [বিকাশের মাত্রার দিক থেকে উঠাঁত দেশগ্ল 
বিভিন্ন রকমের। এর কোন কোন দেশ গড়পড়তা মান্রায় উঠেছে। অন্য কোন 
কোন দেশকে বলা যায় আধা-পাঁজতান্তিক _ এইসব দেশে রয়েছে 
মামন্ততন্নের এবং অনেক সময়ে গোষ্ঠীতল্লের বাঁভন্ন জোরালো অবশেষ । 
আরও কোন কোন দেশ রয়েছে আদিম প:জিতান্তিক পদুঞ্জভবনের একেবারে 
সবার নিচের ধাপে! কখনও কখনও আরও এক রকমের কোন কোন দেশ 
দেখা যায় _ সেগ্াঁলর বিকাশ সামন্ততান্ন্িক !কংবা প্রাক্সামন্ততান্তিক 
পর্েই থেমে রয়েছে। নতুন স্বাধীন দেশগর্দীলর মধ্যে এমন 
একাঁট দেশও নেই যার অর্থনীতি বিশদদ্ধ সামভ্ততান্ক _ যাতে 
পঠুজিতান্ৰিক সম্পকেরে কোন সংমশ্রণ নেই। পরাঁজতান্মিক 
বিকাশের মারার দিক থেকে, পুঁজিতান্রিক সুপাঁরণত অবস্থার 
দিক থেকে এই দেশগুলি পৃথক পৃথক, কিন্তু পুঁজতান্তিক পর্ব এড়িয়ে 
এাগয়ে যায় নি এর কোন দেশই! কাজেই, পথ বেছে নেবার প্রশ্ন কিংবা 
অপঃজিতান্বিক ধারায় বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগদীলর 
শ্ধ্য কোন একটা গ্রপেরই সামনে, এমন কথা বলা সমীচীন হবে না। 
যেসব দেশ অপরজিতান্রিক পথ বেছে নিয়েছে, যারা চলেছে পঃজতান্রিক 


চা ২১১৯ 


পথ ধরে, আর যারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও করে নি _ সমস্ত উন্নয়নশীল 
দেশেই সংঘাতের রশ্মিকেন্দ্রটা হল মূল সমস্যা । 

যেসব দেশে পরীজতন্ত কিছুটা বদ্ধমূলই হয়েছে সেগুলি সমেত তৃতীয় 
দুনিয়ার দেশগুঁলি সামাজিক এবং আর্থনীতিক দক দিয়ে অগ্রসর দেশগাীলর 
থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, এই বাস্তকতাই অপ:জতান্তিক বিকাশের 
সমস্যাটার মোটামুটি ব্যাখ্যা দেবার প্রেরণা ফুগিয়েছে। এই সামাজিক- 
আর্থনীতিক অনগ্রসরতার দরুন এই দেশগযলিতে সাক্রুয় 'বাভন্ন প্রক্রিয়া 
আরও জাঁটল হয়ে ওঠে, তেমাঁন এই দেশগুলির অনগ্রসর ওপানিবৌশক 
ব্যবস্থা থেকে অগ্রসর সমাজে উত্তরণের ক্ষেন্রে প্রায়ই সহজেই রাজনীতিক 
স্দাস্থিতি নষ্ট হয়, আকাস্মিক দিকপাঁরবর্তন ঘটে, ঘটে বিভিন্ন অপ্রত্যাঁশত 
বিপর্যয় আর স্মতীব গ্রেণী-সংঘাত। 

উন্নয়নশীল দেশগযীলর একটা বিশেষক উপাদান হল এই যে, পঃাঁজতন্ত 
যখন একটা সমাজ-ব্যবস্থা িসেবে নিজের সময় ফুরোবার পরও টিকে 
রয়েছে এবং উন্নয়নশশল দেশগুলির আর্থনীতিক বিকাশ আর সামাজিক 
প্রগতি স্ীনাশ্চত করতে অপারগ, এমনই একটা যুগে উন্নয়নশীল দেশগ্লি 
বিকাশের পথে স্বাধীনভাবে যাত্রা শর করছে। 

আলোচ্য দেশগ্‌লিতে আর্থনশতিক ব্যবস্থা হিসেবে প:জিতন্বের কোন 
ভবিষ্যৎ নেই, তেমাঁন রাজনীতিক ক্ষেত্রেও প:জিতন্ত্ আক্রমণস্থল। সমকালীন 
পধাীজতন্বের বিভিন্ন প্রাতানধিও বাধ্য হয়ে স্বীকার করেন যে, “কোন কোন 
লাতিন আমোরকান ছাড়া জাতীয়তাবাদী নেতারা বিকাশের প:জতান্ত্ক 
প্রণালটাকে শ্থ, অকার্যকর এবং তাঁদের অবস্থায় অনুপযোগণ বলে 
প্রত্যাখ্যান করায় একমত ।* 

বুর্জোয়া-গণতান্বিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের প্রাক্তন উপানবেশিক উপান্তে 
পঃজতান্বিক বিকাশের পথই শন্ধু পরিজ্কার করে দেয় _ আমাদের একালের 
জাতীয়-ম্যাক্ত বিপ্রবগ্যালকে সেই বুর্জোয়া-গণতান্ছিক বিপ্লব [হসেবে 
দেখা চলে না, এই জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের প্রকৃতি থেকেই এসেছে 
অপজতান্লক পল্থার ধারণাটা! জাতীয়-মুক্তির আর সমাজতান্বিক, 
এই দই রকমের বিপ্লব আমাদের একালে পরস্পরের আরও 
কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। জাতীয়-মীক্ত বিপ্লব প্রায়ই গোড়ায় পাঁরচালিত 
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হয় সাম্সাজ্যবাদী এবং সামম্ততাল্লিক রাজের বিরুদ্ধেই শুধু নয় _ এটা 
পাঁরচালত হয় কিছ পাঁরমাণে পুজিতন্রেরও বিরুদ্ধে, অর্থাং কনা, 
শ্রীমক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্তিক বিপ্লব যার বিরুদ্ধে পারচালিত হয় 
সেই একই শন্দর বিরুদ্ধে । তবে, এ কারণে জাতীয় মুক্তির বর্তমান পর্বটাকে 
মস্ত বিপ্লবের লক্ষ্যের প্রকৃতি হল সাধারণ গণতান্ব্িক। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সমকালীন জাতীয়-মুক্ত আন্দোলনকে বলা যায় 
উত্তরণকালীন ধরনের বিপ্লব -- এতে বুর্জোয়া এবং বুজয়া-গণতান্ত্িক 
বিপ্রবের কোন কোন উপাদান বজায় থাকলেও এই বিপ্লব ক্রমে সমাজতান্ত্িক 
বিপ্লবের বিভিন্ন বিশেষক উপাদান পায়। লেনিন তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতেন 
যারা 'মাকর্সবাদকে এমন একটা শোচনীয় উদারনীতিক | বকৃত রূপে পারণত 
করে খাতে তাদের দৃণ্টিতে বুর্জোয়া বিপ্লক আর প্রলেত্ারীয় বিপ্লবের 
মধ্যে প্রতীপ-স্থাপনার তআ্যান্টিথাসস্‌) বাইরে কোন কিছুর আস্তত্ব নেই, 
আর এ প্রতা'প-স্থাপনাকেও তারা চূড়ান্ত নিজঁবভাবেই ব্যাখ্যা করে'।* 

তাহলে, জাতীয়-মাক্ত বিপ্লব এবং সমাজতান্দ্িক বিপ্লবের মধ্যে আভন্ন 
অঙ্গ-উপাদান কী, আর এই দুই বিপ্লবের মধো পার্থকাই বা কণ? 
অপ:ুজিতান্বিক বিকাশের অর্থের ক্ষেত্রে এ প্রমন্টার প্রতাক্ষ তাৎপর্য আছে। 

মানবজাতি এখন চলেছে পঠাঁজতন্ত থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের 
কালপর্যায়ের ভতর দিয়ে, বহ: কিভিন্ন ধরন আর রকমের বৈপ্লাবক এবং 
গণতান্ধক আন্দোলন নিয়ে এই কালপর্যায়; এইসব আন্দোলনের চূড়ান্ত 
বিভিন্ন। কাজেই, বািভন্ন বৈপ্লাবক আন্দোলন আর ধারাকে কীত্রমভাবে 
বিভিন্ন বর্গে শ্রেণীবিভক্ত করা এবং সেগুঁলর মধ্যে কোনই পার্থক্য না 
ধরা, এই দুই সমানই িপজ্জনক। 

আলোচ্য দুই ধরনের বিপ্রব চূড়ান্ত লক্ষের দিক দিয়েই শুধু নয়, 
বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতক এবং রাজনীতিক সংস্কার সাধনের কোন 
কোন পদ্ধাত আর কৌশলের দিক থেকেও অনুরপ। 

যেসব করণাঁয় কাজ সাধারণত নিষ্পন্ন হয় সমাজতান্লিক বিপ্লব 'দিয়ে, 
এমন বাভন্ন কাজ সমকালীন জাতীয়-মুঁক্ত বিপ্লব হাতে নেয় এবং অনেক 
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সময়ে সেশাল নিষ্পন্নও করে। এই সম্ভাবনা আগেই লক্ষ্য করে লেনিন 
কমিউনিস্ট আন্তজ্জীতকের তৃতীয় কংগ্রেসে বলেছিলেন, শবশ্ব বিপ্লবের 
ক্ষেত্রে আসন্ন সব চূড়ান্ত লড়াইয়ে পৃথবীর জনসংখ্যার সংখ্যাগ্দরয অংশের 
আন্দোলন গোড়ায় জাতীয় মক্তর আভমুখ পাঁরচালিত হয়ে পঁজতন্্র এবং 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘুরে যাবে ।* 

তব, এই দুই ধরনের বিপ্লবের মধ্য মোটারকমের পার্থকযও আছে। 
যেমন, সমাজতান্বিক বিপ্লব নিষ্পন করার পরে সংশ্লিষ্ট দেশাঁট সঙ্গে সঙ্গেই 
সমাজতান্সক সমাজ গড়ার কাজ হাতে নেয়! সেটা পারে তার কারণ বিদ্যমান 
বাভন্ন আবাঁশ্যক সামাঁজক-আর্থনীতক উপাদানের অনৃপ্রক হয় 
সমাজতান্বিক গঠনকাজের জন্যে অত্যাবশ্যক বিভিন্ন রাজনীতিক উপাদানের 
উপস্থিত _ সেগ্যীলর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বৈপ্লাবক প্রাকিয়ায় 
শ্রামক শ্রেণী এবং তার পার্টির পাঁরচালনা। 

বাভন্ন সমাজতান্তিক সংস্কার জাতীয়-মনুক্ত বিপ্রবের আশ. লক্ষ্য নয়। 
প্রয়োজনীয় বাঁভন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক উপাদান 
সপাঁরণত হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট সময় কেটে গেলে একমাত্র তবেই এসব 
সংস্কার হাতে নেওয়া হয়। কাজেই, জাতীয়-মবক্ত বিপ্লব নিষ্পন্ন হওয়া 
এবং সংশ্লিষ্ট মুক্ত দেশাটতে সমাজতা্রিক গঠনকাজ বাস্তবে আরম্ভ হবার 
সময়ের মধ্যে থাকে একটা এরীতিহাসিক কালপর্যায় _ সেটার দৈর্ঘ্য এবং 
বিভিন্ন বিশেষক উপাদান সম্ভবত বিভিন্ন দেশে 'বাভন্ন হবে। 

অন্যাদকে, এই সবেতে একটা অভিন্ন উপাদান আছে: মুক্ত দেশগ্লিতে 
সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক প্রক্রিয়া, এ রকমের কালপর্যায়ে 
সেগাীলর ভার থাকে বাভন্ন অপ্রলেতারায় প্তরের উপর। প্রলেতারয়েত 
যখন রূপ ধারণ করে, এই প্রলেতারিয়েত যখন শ্রেণী হসেবে নিজ সন্তা 
সম্বন্ধে সচেতন, এই প্রলেতারিয়েত যখন মেহনত এবং শোষিত জনগণের 
বৈপ্লাবক আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবার ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনশীতিক শাক্ত 
হয়, আর এই প্রলেতারিয়েতের যখন থাকে রাজনীতিক পার্টি যে-পার্টি 
সংগ্রামের লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণত অবহিত, যে-পার্টর থাকে সমাজতাল্্ক 
নির্মাণকাজের বিজ্ঞানসম্মত কর্মসৃচি, তখন সমাজতান্িক বিপ্লব নি্পন্ন 
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হয়। যেসব দেশে জাতীয়-মক্ত বিপ্লব নিম্পন্ন হয়েছে সেগ্লতে 
এইসব গ্যর্যত্বসম্পন্ন রাজনীতিক উপাদানের কোনটাই এখন অবাঁধ 
নেই। এসব দেশে মুক্ত-আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল যেসব পার্ট, 
যেসব পার্ট ছিল জাতীয় কুর্জোয়াদের এবং কিছু পাঁরমাণে 
অপ্রলেতারায় পেট বুর্জোয়া স্তরগলর প্রাতানাধ, সমাজের পুনঃসংগঠনের 
কোন স্স্পন্ট এবং নিশ্চিত কর্মসূচি তাদের ছিল না! সাম্রাজ্যবাদী 
ওপাঁনবোশক শাসনের অবসান ঘটানোই ছিল এসব পার্টির মূল লক্ষ্য। 
এর কোন দেশই এখনও অবাঁধ যথার্থই সমাজতন্ম গড়তে আরস্ত করে নি। 
সমাজতান্রক বিকাশ, যা আরম্ভ হবে পরে, ক্রমে তার জন্যে প্রয়োজনীয় 
অবস্থাগ্‌ূলি জড়ো করে তোলার পরেই তারা এখন রয়েছে৷ 

কাজেই, বোশর ভাগ মুক্ত দেশে জাতীয়-মনুক্ত বিপ্লবের পরে যে 
উত্তরণ-কালপর্যায় আসে তার সঙ্গে সমাজতান্বিক বিপ্লবের পরে 
আরন্ধ প:ঁজিতন্ব থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্যায়কে এক 
এবং আভন্ন করে দেখা ভুল। জাতীয়-মক্তি 'িপ্রবের পরবতরখঁ 
কালপর্যায়ের দুটো পর্ব থাকে। ম্ক্ত দেশগৃলি এখন চলেছে 
তার প্রথম পর্বের ভিতর দিয়ে _ এটা হল সামাঁজক-শ্রেণীগত এবং 
রাজনগতিক শীক্তগর্ধালর ক্রমবৃদ্ধি, গঠন আর সংগঠনের কাল, অর্থাৎ কিনা, 
আর্থনশীতক এবং রাজনীতিক উপাদানগনলির সমাবেশের কাল। তীয় 
পর্বে আসে যথার্থ সমাজতান্তিক গঠনকাজ। কাজেই, এই দুটি পর্বকে, 
কিংবা, 'অপরাঁজতান্তিক পল্থা' আর “সমাজতান্রিক বিকাশ' এই দুটি 
ধারণাকে কখনও তালগোল পাঁকয়ে দেখা চলে না। সদ্য-স্বাধীন দেশগবলিতে 
সমাজতন্ত্র উপাদানগুিলকে খাটো করে দেখা, আর সমাজতন্দ্বের অবস্থানকে 
বাড়িয়ে দেখা, এই দুইই সমান বিপজ্জনক; এ দেশগৃলি কোন্‌ পথে চলবে 
সে সম্বন্ধে তারা চড্ডান্ত সিদ্ধান্তে পেশছে গেছে, এই রকমের ভুয়া ধারণা 
উভয় ক্ষেত্রেই সৃষ্ট হতে পারে। এই গুরুত্বসম্পন্ন সমস্যাটার ব্যাপারে 
যেকোন হঠকারী কিংবা একপেশে সিদ্ধান্তের বিরদ্ধে ঘানা এবং আরও 
কোন কোন দেশের ঘটনাবাঁল হবাঁশয়ার হয়ে এসেছে। 

যেসব দেশে একাধিক রকমের আর্থনীতিক উপাদান আর অপাঁরণত 
সামাজক সম্পর্ক রয়েছে সেইসব দেশে একটা আবাশ্যক পর্ব হিসেবে 
দেখলে অপ:জিতান্তিক বিকাশের অর্থ হল, সবোপারি, 'বাভন্ন সাম্যাজক 
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আর গ্রেণীগত শক্তির বিকাশ এবং আরও সংস্পত্ট পৃথগভবন, এসব 
শান্তর এমন ক্রমবিন্াস যাতে যেসব শ্রেণী আর রাজনীতিক শাক্ত 
সমাজতন্বের উত্তরণ এবং সমাজতান্তিক সমাজের সার্থক রূপায়ণ 
নিশ্চিত করতে পারে তাদেরই হাতে 'বাঁভল্ন সামাঁজক-আর্থনীতিক আর 
রাজনীতিক প্রাক্লয়ার পাঁরচালন আসে। শ্রামক শ্রেণী এবং শ্রামক-কৃষক 
মৈত্রীর অবস্থানকে মজবৃত করে তোলাই আসল গুর্ত্বসম্পন্ন ব্যাপার। 
প্রগতিশীল অপ্রলেতারয়ানদের রাজনীতিক এবং মতাদর্শগত চিন্তাধারা 
ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্মের 
দিকে ঝোঁকে -- যাঁদও, নিঃসন্দেহেই, এই প্রাক্রিয়াটার জন্যে সময় 
লাগে, হয়ত কয়েক দশকই। এই প্রক্রিয়াটায় সময় যত কম লাগবে ততই 
ছোট হবে অপ:জিতান্তিক [বিকাশের কালপর্যায় _ সেটা অবশ্য বাহস্থ 
উপাদানের চেয়ে বাঁভ্ন আত্যন্তারক উপাদানের উপরই বোশ নির্ভর 
করবে। 

জাতীয়-ম্টাক্ত বিপ্লবের বিকাশের ক্ষেত্রে আভ্যন্তারক এবং বাহস্থ 
উপাদানগালর বিকাশের মধ্যেকার যে সম্পর্ক তার একটা গুরস্বসম্পন্ন 
তাৎপর্য রয়েছে অপঃাজতান্রিক বিকাশ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপলক্ধির 
ক্ষে্রে। এটা তো সবারই জানা কথা যে. বিভিন্ন বাহিচ্ছ উপাদান, সর্বোপার 
সমাজতান্বিক বিশ্বধাবস্থার প্রসার আর শাক্তিবাদ্ধ এবং সাধারণ গণতান্ন্রক 
আন্দোলনের জোয়ারের মতো উপাদানগুঁল জাতীয়-মীক্ত আন্দোলনের 
বিকাশের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে আসছে। পাঁখবশতে শাক্তর 
অনুপাত শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্হের অনুকূলে পাঁরবার্তত হয়ে 
চলবার ফলে সমাজতান্রিক রাষ্ট্রগীলর সমর্থনপুষ্ট কোন ক্ষুদ্র দেশও 
সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজ স্বার্থ অনুযায়ী [বিকাশের 
পথ বেছে নিতে পারে? 

তবে, অনদকূল আন্তজর্ণীতক পরিবেশ থাকলে তারই ফলে জাতণয়- 
মহীক্তি আন্দোলনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান আপনা থেকে নাশ্চত হয়ে 
যায় না, ধাভন্ন আভ্যন্তারক কর্মনীতক্ষেত্রে তো নয়ই। সদ্য-স্বাধীন 
দেশগযীলর বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশু আর সবচেয়ে প্রবল প্রভাব পড়ে 
বিভিন্ন আভ্যন্তরিক উপাদানের -_ যেমন, বিভিন্ন সামাঁজ্ক, শ্রেণীগত 
আর রাজনীতিক শাক্তর অনুপাত, জনগণের সক্রি়তার মাত্রা, জাতীয় 
বিপ্লবের কাজে প্রাপ্তসাধ্য সমস্ত বৈষায়ক সম্পদ আর লোকবলের সফল 
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সমাবেশ এবং জাতায় বিপ্লবের সেবায় সেগাল লাগানোর ক্ষমতা সামাজক 
প্রাতির আভান্তীরক এবং বাহস্থ উপাদানগুলির যুক্তসম্মত পারস্পারক 
কিয়া নিশ্চিত করার মতো সুফলপ্রস্‌ রাজনীতিক আর আর্থনীতিক 
কাঠামের মজবুত বনিয়াদ সংশ্লম্ট দেশে থাকলে একমান্র তবেই সেখানে 
বাইরের সাহায্য কার্যকর হতে পারে। 

শিজ্পে অগ্রসর দেশগযলির দেওয়া বাইরের সাহায্য ছাড়া তৃতীয় দুনিয়ার 
দেশগ্াীলর চলে না, এটা অনস্বাকার্য। কিন্তু, এ কথাও মানতে হয় যে, 
বাইরের সাহায্য যতই বিস্তৃত হোক না কেন, সাহাষ্য-গ্রহীতা দেশের 
গুরযন্বপূর্ণ প্রচেষ্টার সমর্থন ছাড়া সেটা কার্যকর হতে পারে না। সর্বাত্মক 
সৃজনশগল প্রচেন্টায় সমগ্র জাতির সমবেত হওয়াই যথেম্ট নয় _- যাঁদও, 
সেটা ছাড়া কোন নতুন সমাজ কখনও গড়া যায় না। বিপ্লবের ফল সম্বন্ধে 
সমগ্র মেহনত জনগণকে অবাহত করা দরকার _ এটা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। 
আত সাফলাগযলকে সন্্িয়ভাবে রক্ষা করতে সেটা সহায়ক হবে। 

এই প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার যে, রাশিয়ায় সমাজতান্তিক বিপ্লব 
বাভন্ন পশ্চিমী সমাজতাল্তিক বিপ্রবের জয়যাত্রা সূচিত করে দেবে, আর 
এইভাবে অনগ্রসর দেশগ্ীলর পক্ষে গিকাশের যল্তণাকর পঃজিতান্ধিক পর্ব 
এড়িয়ে এগিয়ে চলা সম্ভব করে তুলবে, এমন মনে করেই মার্কসবাদণ- 
লোননবাদরা অপরঁজতান্বিক পল্থার তত্বাটিকে রচিত এবং 1বকাঁশত করে 
তুলৌছলেন। প্রধান প্রধান শিজ্পসমদ্ধ রাষ্ট্রে সমাজতন্ জয়যুক্ত হলে 
অনগ্রসর দেশগদালর 'বাভন্ন অগ্রসর দেশের নাগাল ধরে ফেলা ঢের বেশি 
সহজ হত নিশ্চয়ই। তবে, একমান্র অগ্রসর পীজতাল্নিক রাষ্ট্রগীলতে 
সমাজতন্বের জয়ের উপরই সমাজতান্ন্রক বিশ্বব্যবস্থার প্রসার নির্ভর করে 
না __ এই প্রসারের ক্ষেত্রে অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগৃিরও অবদান 
আছে। দৃষ্টিগোচর ভবিষ্যতেই আর্থনীতিক এবং সামাজিক বিচারে অনগ্রসর 
দেশগ্লি পঠীজতান্বিক বিশ্বব্যবস্থা থেকে বোরয়ে আসবার ফলে সমাজতান্ত্িক 
বিশ্বব্যবস্থার প্রসার ঘটা সম্ভব। এই সন্তাবনার বিষয়ে সমস্যাটার আরও ধার- 
স্থির বিচার-বিশ্লেষণ দরকার। 

কখনও কখনও বলা হয়ে থাকে, পঃাঁজতন্দ্ের বিরদ্ধে সমাজতান্মিক 
বিশ্বব্যবস্থার চূড়ান্ত নিম্পাত্তমূলক বিজয় না হওয়া অবাধ নতুন স্বাধীন 
দেশগযলর প্রগাঁতশীল মহল পারিস্থিতি ফোল-আনা আয়ন্ত করে তাদের 
দেশগালকে সমাজতন্বের দিকে পাঁরগালত করতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে 
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সাধারণত বলা হয়ে থাকে, কোন দেশকে বিকাশের অপ:ুঁজিতান্তিক পন্থায় 
তুলে ধরবার উপযোগী বিভিন্ন মুলগত সংস্কার চালু করবার জন্যে সধাশ্লষ্ট 
দেশে বৈপ্লাবক-মনোভাবাপন্ন জাতীর-গণতান্তিক শক্তিগ্ঁলি যখনই চেষ্টা 
করেছে তখনই জাতীয় বিপ্লব হোঁচট খেয়েছে, স্থানীয় প্রাতিকিয়াপল্থীরা 
জয়লাভ করেছে। ঘানার ব্যাপারে এই য্যাক্তিটা প্রতিপন্ন হয়েছে বলে মনে 
হতে পারে। তার থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়, যেহেতু মুক্ত দেশগুলির 
অপধজিতান্লিক ধারায় বিকাশকে সমাজতান্লিক দেশগাল প্যরোপাঁর 
নিশ্চিত করতে পারে না, তাই কার্যক্ষেত্রে সমস্যাটার কোন বাস্তব সমাধান 
নেই __ কাজেই, ওটা নিছক তত্বগত কথা হয়েই থাকবে। কেউ কেউ এমন 
কথাও তোলে যে, এমন পাঁরস্থিতিতে প্রগাঁতিপল্থীরা ছু ঘটাবার চেত্টা 
না করে শুধ; অপেক্ষা করে দেখতে থাকুক কবে সমাজতান্তিক বিশ্বব্যবস্থার 
বিকাশের মারা এমন হবে যাতে রাজনশীতক কিংবা আর্থনীতক কোন 
রকমের আভান্তারক জাঁটলতা স্যান্ট নয করেই প্রায় আপনা থেকেই মুক্ত 
দেশগ্াীলর অপজিতান্তিক পল্থায় উত্তরণ ঘটে যাবে। ইতোমধো, কার্যক্ষেত্রে 
কম-বৌশ যেকোন লক্ষণীয় প্রচেষ্টা থেকে বিরত থেকে অপুজিতান্ত্িক 
পল্থা সম্বন্ধে কেবল প্রচার চালানোই যথেষ্ট। 

অল্প কিছুকাল আগে অবাঁধও অপংজিতান্িক বিকাশসংক্রান্ত আলোচনার 
প্রায় সবটা জোরই দেওয়া হত বাইরের উপাদানের উপর -- এই সমস্যার 
সমাধানটাকে সহজ-সরলই বলা হয়েছেন আর আজকাল, [বিশেষত ঘানা 
আর ইন্দোনেশিয়ার ঘটনাবলির পর থেকে মতামত একেবারে উল্টো প্রান্তে 
গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনও প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে যে, উন্নয়নশশল 


* সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন কোন জাতি পহাঁজতাল্িক পর্ব এাঁড়য়ে [বিকাশের 
সমাজতান্বিক পর্বে প্রবেশ করোঁছিল, তাদের আভজ্ঞতাটাকে এশয়া আর আফ্রিকার 
মুক্ত দেশগ্ীলর ক্ষেত্রে খাটাবার জন্যে কখনও কখনও চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এই চেষ্টার 
মধ্যে ভুলে যাওয়া হয়েছে যে, এসব জাতির ক্ষেত্রে সামাজিক [বিকাশ ঘটেছে একই রাষ্ট্র 
আর একই আর্থনীতিক ব্যবস্থার কাঠামের মধ্যে আর সেখানে সরকারের পাঁরচালক 
হল একই মাক সবাদী-লেনিনবাদী পার্টি। একই রাষ্ট্রের ভিতর কোন অনগ্রসর জাতিকে 
অগ্রসর জাতির স্তরে তোলা এক-জানিস, আর সমাজতাল্রিক ব্যবস্থার বাষ্ট্রগাীল থেকে 
হাজার হাজার মাইল দুরে এবং সম্পূর্ণ ভিল্ল স্মমাজিক ব্যবস্থার মধ্যে অবাস্থিত 'বাভত্ন 
দেশের অপ:জিতান্তিক পন্থার উত্তরণ ঘটানো একেবারে অন্য গজনিস। দুঃখের কথা, 
এই সব মৌলিক পার্থক/ সব সময়ে বিবেচনায় ধরা হয় নি। 
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দেশগুলির অপরঁজতান্নক পথ ধরা অসন্তব _ দৃষ্টিগোচর ভবিষ্যতে 
তো নয়ই। যেমন, বলা হয়, অপহজতান্বিক পথ ধরার চেয়ে পাণতাল্তিক' 
পঃজিতল্লের জন্যে চেষ্টা করাই হবে এ দেশগনীলর পক্ষে বেশি বাস্তবতা- 
সম্মত এবং তাদের এখনকার সামাজক-আর্থনীতিক বিকাশের মান্রার 
অনদযায়ী। 

নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগলর অপতাঁজতান্বিক [বিকাশে উত্তরণের সঙ্গে 
অনেক সময়ে যেসব বাধাবিঘ্য আর জটিলতা আসে ভাতে এই ধারণাটাই 
সম্ঠু নয় বলে প্রমাণিত হয় না। অনেক সময়েই বরং দেখা যায়, বাভন্ন 
বহিস্থ এবং আভ্যন্তারক উপাদান ষথোপযুক্তভাবে বিবেচিত হয় নি এবং 
সেগরীলর উপযুক্ত সদ্ধাবহার হয় নি বলে, কালসংক্রান্ত বিষয়টা উপেক্ষা 
করা হয়েছে ব'লে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেকোন প্রগাঁতশগল সংস্কারকে 
সমাজতান্মিক ব'লে যারা ধরে নেয় তাদের অধৈর্যপনার দরুূনই এসব 
বাধাবঘ? ঘটে। 

অপঠাজতান্নক বিকাশের কালপর্যায়ে যেসব কাজ 'নষ্পন্ন করতে হয় 
তার বোঁশর ভাগেরই প্রকীত খণ্ডনমূলক, _ পুরন, বেশির ভাগ ক্ষেত্র 
প্রাক্পংাজতান্মিক আর্থনীতিক আর সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা এবং 
পঠীজতান্লিক মালিকানার উপর অল্প-বিস্তর বাধানিষেধ চাপানোর সঙ্গে 
সেগ্যলি সংশ্লিষ্ট। পরবতাঁ পর্ব _ বিকাশের সমাজতান্তিক পর্বাট প্রধানত 
সৃষ্ট আর নির্মাণের সমস্যাবালরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট -_ সেই পর্বে এাগয়ে 
যাবার আগে কোন কোন অগ্রসর উঠাঁত দেশের ক্ষেত্রে যেসব বাধাবিঘন 
আসে, যেগদাল প্রধানত আর্থনীতিক, সেগবালর উৎস সম্ভবত ওটাই। এই 
দ্বিতীয় পর্বটা সম্ভবত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর হবে _ কেননা, চূড়ান্ত 
আর্থনীতিক আর সামাজিক অনগ্রসরতার অবস্থায়ই চালাতে হবে 
সমাজতান্বিক গড়ার কাজ! স্বাধীনতা আঁ্জত হবার আগে কোন দেশ যত 
বোশ অনগ্রসর, উপানবেশবাদীদের রেখে-যাওয়া জেরগুলো যত বোঁশ 
গরূভার, সাংশ্লন্ট দেশ সামাজিক প্রগাঁতির কর্মসূচি অনুসারে কাজ আরম্ত 
করলে সে দেশের মানৃষের সামনে সমস্যাবালও হবে ততই বোঁশ জাঁটল, 
নতুন সমাজ গড়ার জন্যে প্রচেস্টাও দরকার হবে ততই বোশি। 

এখন বলা চলে, উন্নয়নশঈল দেশগৃলিতে শ্রেণী-সংগ্রাম এবং সমাজতান্দিক 
আর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগীলর সঙ্গে এইসব দেশের সম্পক্টা 
বিকাশের পথ বেছে নেবার এই সমস্যার উপর নির্ভর করছে। 
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উন্নয়নশীল দেশগুলি শেষপর্যন্ত কোন্‌ পথ বেছে নেয় সেটা 
দিয়ে বহুলাংশে নির্ধারত হয় যেমন এসব দেশের ভাগ্য, তেমনি, 
শনুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাভিন্ন শ্রেণীর আপেক্ষিক শাক্তও। 


৩। রাষ্ট্রের ভূমিকা 


উত্তরণকালে রাস্ট্রের ভূমিকা অসাধারণ গুরুত্ব ধারণ করে; জাতীয়-মক্তি 
বিপ্লব এবং সামজিক প্রগতির লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী সমস্ত শাক্তকে 
এঁক্যবদ্ধ করাই তখন রাস্ট্রের কাজ। সংশ্লিষ্ট উঠাঁতি দেশটিতে বিদ্যমান 
অনন্যসাধারণ সামাঁজক অবস্থা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অনুসারেই রাষ্ট্রের 
ক্রিয়াকলাপ পাঁরচালিত হওয়া চাই। এইসব অবস্থা ক সেটা আরও খুঁটিয়ে 
দেখা যাক। 

এক, জনসংখ্যায় কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগারষ্ঠতা; রাষ্ট্রীয় কর্মনীতি 
নিধারণের উপর কৃষকের প্রভাব কখনও কখনও চূড়ান্ত নিষ্পাত্তমূলক হয়। 
দুই, জাতীয় বুজেোয়া এবং সা্রাজ্যবাদের মধ্যে দন্ৰ-বিরোধ যেকোন 
সময়েরই মতো তাঁর থাকে, তার ফলে জাতীয় বুর্জোয়ারা সামমালত 
সা্মাজাবাদীবরোধী জাতীয় সমাবেশে এসে গড়ে _ সেটা রাজনীতিক 
স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের কালপর্যায়েই কেবল নয়, বিভিন্ন সামাঁজক- 
আর্থনগীতিক সংস্কারসাধনের সময়েও। 

তিন, প্রলেতারিয়েত গড়ে ওঠে জাতীয় বুর্জোয়াদের বিকাশের চেয়ে 
দ্রুত; উঠতি দেশগ্যালর জাতীয় সম্পদ হস্তগত করে বৈদেশক একচোঁটয়া 
কারবারগযলি _ প্রধানত সেগ্ীলরই বিরূদ্ধে প্রলেতারয়েতের সংগ্রাম 
পাঁরচালিত হয়। 

চার, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করার জন্যে উপানবৌশক জাতির 
সংগ্রাম চালাবার সময়ে জাগ্রত হয় জাতীয়তার মনোভাব, সেটা সমস্ত 
দেশপ্রোমককে সমবেত করে। এই জাতীয় মনোভাব আর জাতীয় এীতিহ্য 
দীর্ঘকাল যাকত উপানিবেশবাদীদের পদদলিত হয়ে এসেছে -- 
উপানবেশবাদাীরা বাজত জাতিগ্ীলর উপর [বজাতীয় জীবনযাত্রা আর 
ভাব-ধারণা চাঁপয়ে ব্যাক্তত্ব বার্জত করে তুলতে চেষ্টা করেছে। কাজেই, 
স্বাধীনতার জন্যে যারা সংগ্রাম চালিয়েছে এমন অনেক দেশেই জাতীয়তাবাদ 
হয়ে উঠেছে একটা চালিকাশাক্ত এটা আশ্চর্য হবার কিছু নয়। 
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িভিন জাতীয় এবং সামাজিক লক্ষ্যের মধ্য উপযুক্ত সমন্বয়সাধন করা 
উত্তরণকালের রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্রসম্পন্ন কাজগুলিরই একটা। এই পর্বে 
রাষ্ট্র কোন একটা শ্রেণীর একনায়কত্ব নয়। বহু ক্ষেত্রেই, সমস্ত জাতীয়তাবাদী 
এবং দেশপ্রোমক শাক্তর সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্যে রাল্ট্র সচেন্ট হয়, 
এইসব শক্তি _- কৃষককুল, শ্রমিক শ্রেণী, জাতীয় বুর্জোয়া, মধ্যাবত্তরা এবং 
বাদ্ধজনীবিসম্প্রদায় __ জোটবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন হয়। কিন্তু, তাই, 
বলে, 'বাভন্ন শ্রেণী কিংবা তাদের বৈরতার সমন্ধয়সাধনের জন্যে রাষ্ট্র 
চেষ্টা করে, এমন নয়। এশিয়ায় এবং, বিশেষত, আফ্রিকায় দেখা গেছে, 
কোন কোন রাম্্র দেখা দেয় যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীগত ছন্ৰ-বিরোধ 
বিষয়গতভাবে সমন্বয়সাধনের অতাত, কেবল এমন ক্ষেত্রেই নয়, আরও এমন 
ক্ষেত্রেও যেখানে এইসব দ্বন্ব-বিরোধ সুপাঁরণত হয়ে তীব্র বোরতা রূপে 
দেখা দেয় ?ন -- সেক্ষেত্রে শ্রেণীগত পৃথগৃভবন ঘটে জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত 
হবার পরে। এর থেকে আলোচ্য দেশগনলিতে রাল্ট্রসংক্রান্ত প্রশ্নে এবং 
শ্রেণী-সংগ্রামের প্রকৃতিতে একটা নতুন দিক দেখা দেয়। বহু ক্ষেত্রে বাভন্ন 
শ্রেণগত বৌরতা প্রকোঁপিত হবার আগেই জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। 

চীনের নেতাদের একটা পূরন এবং এখনও চালু তত্ব আছে যে, সমাজতন্ত্র 
যত্র কাছে ঘাঁনয়ে আসে শ্রেণী-সংঘাতও ততই বেশি তীব্র হয় _ কখনও 
কখনও প্রশন ওঠে উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে, নার্দন্টভাবে এবং বিশেষত 
যেসব দেশ বিকাশের অপহাঁজতাল্তিক পল্থা বেছে নিয়েছে সেগালর ক্ষেত্রে 
এ তত্ব কী পাঁরমাণে প্রয়োজ্য হতে পারে। সমাজভাল্নিক দেশগদালর 
আভিজ্ঞতায় তো এ তত্ব ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। নির্ভুল কর্মনীতি থাকলে, 
কোন সমাজতান্রিক বিপ্লবে বান আকাঁস্মক-অপ্রত্যাশত পাঁরবর্তন 
ঘটলেও তার ফলে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রকোপবৃদ্ধি অবশ্যন্তাবী নয়। 

উন্নয়নশীল দেশগ্ীলর ক্ষেত্রে তো দেখা যায় এ তত্তের প্রয়োজযতা 
আরও বোঁশ সংশয়জনক। যেসব দেশে স্বাধীনতা অজনি করার আগেই 
পঠঁজতান্বিক বিকাশের পথে গলা শুরু হয়েছে, স্বাধীনতার পরে প:জিতন্ত্ 
আরও বৌশ দ্‌ঢমূল হয়েছে, সেইসব দেশ একটা পৃথক শ্রেণীতে পড়ছে 
কেননা, পরঁজিতন্ব বিকাঁশত হবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব দেশে বাভন্ন শ্রেণীগত 
দবন্ব-বরোধ এবং শ্রেণী-সংঘাত সত্যসত্যই তীরতর হয়েছে। কিন্তু, যেসব 
দেশ পরাঁজতল্য প্রত্যাথ্যান করেছে কিংবা কোন্‌ পথ ধরবে সেটা এখনও 
সাঠকভাবে নির্ধারণ করে নি সেসব দেশে বাভনন সামাজিক এবং রাজনীতিক 
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শাক্তর পৃথগ্‌্ভবন যা রাজনীতিক স্বাধীনতার পরে ঘটেই তার সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রেণী-সংগ্রামের প্রকোপবৃদ্ধি অবশ্যন্তাবীই, এমন নয়। 

তন্ত্গতভাবে, অগ্রসর মুক্ত দেশগুলিতে ক্ষমতাসীন প্রগ্ণাতশীল জাতীয় 
মহলগুলি জাতীয় স্বাধীনতার স্বার্থে সমস্ত কিংবা প্রায় সমস্ত শ্রেণীর মূর্ত 
নাদ্ট অবদান ব্যবহার করবে, শ্রেণী-সংগ্রাম প্রকোপিত হবে না, এমনটা 
সন্তব। এই রকমের দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রকোপবাদ্ধ ঘটে যখন কোন 
একটি শ্রেণী নিজ আঁধকারের গণ্ডি পার হয়ে অন্যান্য শাক্তর উপর কর্তৃত্ব 
চালায় এবং জাতির সম্মালত প্রচেষ্টায় আর্জত জাতীয় স্বাধীনতাকে নিজ 
স্বার্থপর সবিধার জন্যে ব্যবহার করতে চায়। তবে, সমন্ত প্রগ্নাতশীল 
শাক্তর মৈরী দিয়ে এটা রোধ করা যায়। এরই থেকে এসেছে সাম্মীলিত 
জাতীয়-গণতান্ত্রক ফ্রশ্টের ধারণাটা _ এটাকে সামগ্রিক দীর্ঘমেয়াদী 
পরিকল্পনার সঙ্গে বিসদৃশ নিছক সাময়িক কৌশল হিসেবে দেখা চলে না। 
কোন কোন দেশ যুক্তভাবে নতুন সমাজ গড়ার জন্যে সমস্ত প্রগতিশীল 
জাতীয় শীক্তর রাজনীতিক সম্মলনের গ্রহণযোগ্য ছাঁদ বের করতে পারে। 
স্মরণ থাকতে পারে, লৌনন এমন সম্ভাবনাও বাদ দিয়ে রাখেন নন যাতে 
পঠুজপাঁতিদের বাধ্য করা যেতে পারে "শান্তিপূর্ণভাবে সব মেনে নিতে এবং 
মাজিতি আর সংগঠিত কায়দায় সমাজতন্রের পক্ষে চলে আসতে -- খাঁদ 
তদের বেশ ভালরকম খেসারত দেওয়া হয়।'* রাশিয়ার বুজেয়ারা যে 
সমাজতন্দ্রে উত্তরণের কালপর্যায়ে শ্রামক শ্রেণীর সঙ্গে গঠনমূলক 
সহযোগিতার ধারণাটাকে প্রত্যাখ্যান করোছল তার অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য 
দেশে ভিন্ন পারস্িতিতে বুর্জোয়ারা আনুগত্য দেখাতে পারে না। অন্যাদকে, 
এমনও অবশ্য হতে পারে যে, দেশীয় ব্ুর্জোয়ারা অর্থনশীতগতভাবে দাঁড়য়ে 
উঠে রাষ্ট্রের সাহায্যে অন্যান্য শ্রেণী আর সামাজিক গ্রুপের উপর নিজেদের 
আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা করল এবং দেশাটকে প:ঁজিতান্তিক বিকাশের 
পথে তুলে নিল। এই কারণেই, যা অপরাঁজতান্তিক ধারায় বিকাশের পথে 
এাগয়ে নিয়ে যাবে এমন জাতীয়-গণতান্লিক রাষ্ট্রের জন্যে সংগ্রাম, য্য 
পাঁরচালিত হয় সরকারা যন্তের ভিতরেও এবং বাইরেও, তাতে কোন 'নার্দন্ট 
সময়ে "বাভিন্ন গ্রেণীগত শীক্তর অন্পাত আর শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা 
প্রতিফালত হয়। 
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সামাজিক এবং আর্থনশীতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর দেশগ্ীলতে নতুন 
সম্পর্ক স্থাপন করার কাজে আর্থনীঙক  বিচার-ববেচনা মুখ্য 
গদ্রুত্বসম্পনন -- এই কারণেও রাম্ট্ের ভূমিকা আরও বেশি। সংখ্যা আর 
অর্থনীতি দ্শদক থেকেই জাতীয় বুজোরারা দুর্বল __ তাই, আর্থনীতিক 
অগ্রগাঁতির উচ্চতর হার নিশ্চিত করা এবং আধ্দনক বিজ্ঞান আর 
প্রয্ীক্তাবদ্যার সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন সংগঠিত করার কাজ পড়ে রাষ্ট্রের 
ভিপর। 

সামাজিক, রাজনীতিক এবং আর্থনশীতিক ক্রিয়াকলাপের কার্যত সমস্ত 
ক্ষেত্রেই জাতীর-গণতাল্তিক রান্ট্র ক্রমেই বোঁশ বেশি মাত্রায় জাড়িরে পড়ে 
তাই, নতুন স্বাধীন দেশগদলিতে এই রাষ্ট্রে স্থান আর 'বাভন্ন কাজ সংস্পজ্ট 
করে তোলাটা ?বশেষভাবে গুরব্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে। অর্থনীতি এবং রাজনশীত 
ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত এখং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। তা 
যে হয়েছে সেটা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের দ্রুত বাঁদ্ধ থেকে দেখা যায়; জাতীয় 
অর্থনীতিক্ষেত্রে এবং রাজনীতিক, মতাদর্শগত, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, ইত্যাদ 
ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত বাভল সংস্থা স্থাপনের ব্যাপারেও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ্রুমেই 
বোঁশ বোঁশি মান্রায় গুরদত্বসম্পন্ন হয়ে উঠছে। 

তৃতীয় দ্যানয়ার দেশগনীলতে রাজনীতিক স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রের 
আঁধকতর স্বায়ত্তক্ষমতার ফলে পুরন সরকার) মন্ত্রটাকে গুটিয়ে ফেলা হয় 
না, তা না করে, সাধারণত ভ্রুমে এবং রাস্টরের প্রকৃতি আর বিভিন্ন শ্রেণীগত 
এবং রাজনীতিক শক্তির মধ্যে ক্ষমতার অনুপাত অননসারে রাষ্ট্রের পনরন 
কাজ আর করণগুলোকে বাদ দিয়ে দরে সেগ্যালর জায়গায় নতুন নতুন 
কাজ আর করণ আনা হয়। ওপনিবৌশক আমলে রম্ট্র যত কম গণতান্তিক 
দিকে, উপাঁনবেশিক আমলে সেটা যত বেশি গণতান্বিক থাকে তার 'বাঁভন্ন 
কাজ আর করণ ততই বোশ সংখ্যায় নতুন অবস্থায় ব্যবহার করা যায়। 

পুরন সরকারী যন্ত্র আর তার 'বাভন্ন করণ বাতিল করার এবং 
রাষ্ট্রষন্তের নতুন বন্দোবস্ত স্থাপন করার প্রাক্রিয়াটা বিভিন্ন দেশে বাভন্ন, _ 
বহু বিভিন্ন প্রীতহাঁসক আর সামাঁজক উপাদান এবং সধাশ্লষ্ট দেশের 
শবাভন্ন জাতীয় আর গণতান্তিক রীতহোর উপর সেটা নির্ভর করে। তবে, 
বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন হল রাস্ট্রের উপর প্রগতিশীল শাক্তগৃলির 
ক্রমবর্ধমান প্রভাব __ এই প্রভাব রাল্ট্রের শ্রেণপীগত বন্য়াদ বদলে, গণতন্্ 
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বিকীশত কাঁরয়ে এবং সরকারী যন্তের ভিতরে বৈপ্লাবক-গণত্যান্তিক 
শক্তিগূলির জন্যে বিভিন্ন মূল অবস্থান আয়ত্ত করিয়ে ক্রমে রাষ্ট্রের প্রকৃতিতে 
পরিবর্তন ঘটায়। বাভন্ন বিশেষ বিশেষ অবস্থা থাকলে এসব শাক্ত অগ্রসর 
জাতীয়-গণতান্তিক রাষ্ট্রের বিকাশকে সবলে এগিরে নিয়ে সমাজতান্তিক 
ধরনের রাষ্ট্রে পারণত করতে পারে। জাতীয়-গণতান্ত্িক রাষ্ট্রকে সন্দ্‌রপ্রসারগ 
'বাভন্ন সামাজ্ক-আর্থনীতিক সংস্কারের সমর্থক বৈপ্লাবক শাক্তগহালর 
হাতয়ারে রূপান্তারত করার সংগ্রামের ভিতর 'দিয়ে জাতীয়-মক্ত বিপ্লবের 
শান্তপূর্ণভাবে সমাজতন্দ্ে উত্তরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। 
'বাভন্ন মূলগত সামাঁজক সংস্কারসাধন যা বাস্তবে নিশ্চিত করতে 
পারে এমন রাষ্ট্র হ্থাপনের প্রয়োজনটাকে উন্নয়নশঈল দেশগুলিতে প্রগতিশীল 
শাক্তগন্ল ভ্রুমেই বেশি বেশি করে উপলান্ধ করছে। তাদের িবেচনায়, 
অর্থনীতিক্ষেত্রে জাতীর-গণতান্বিক রান্ট্রের বিভিন্ন মূল লক্ষ্য হল: (ক) 
ওপাঁনবোশক এবং সামস্ততাল্িক আমলের জেরগুলো বিল:প্ত করা; (খ) 
কৃষকের অনুকূলে ভঁমিসমস্যার সমাধান; (গ) জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্র থেকে 
বৈদেশিক একচেটিয়া প:জি উচ্ছেদ করা; (ঘ) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ 
এবং শাক্তবাদ্ধি; এবং (উ) জীবনযাত্রার মানের বেশাকছটা উন্নাতসাধন। 
জাতীয়-গণতান্দ্িক রাষ্ট্রের রাজনীতিক বানিয়াদ হল বিভিন্ন গণতান্রিক 
শক্তির মৈত্রী, তেমনি তার আর্থনীতিক বনিয়াদ হল রাম্ট্রায়ন্ত ক্ষেত্র 
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মালিকানার বনিয়াদ ব্যাক্তগত মালিকানার চেয়ে উন্নততর 
এবং বোঁশ প্রগতিশীল -- একমান্র এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রই বৈদোশক পঠাজর 
বিরুদ্ধে নিজের কোট বজায় রাখতে পারে, জাতীয় অর্থনীতি গড়ে চলতে 
পারে এবং দেশে শিল্পক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনার কাজে শ্রামক শ্রেণী থেকে 
লোকের অংশগ্রহণ সংগঠিত করতে পারে। উপযুক্ত অবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেত্রের আস্তত্ব বেশ ভালভাবেই হতে পারে মুক্ত দেশের বিকাশের 
অপঃজতাল্লিক পথে উত্তরণের জন্যে প্রয়োজনীয় বৈষাঁয়ক উপাদান, আর 
বিকাশের এ অপহাীজতাল্রিক পথ ধরে যাওয়া যায় সমাজতন্বে। 
রাজনীতিক্ষেত্রে জাতীয় গণতন্বের রাষ্ট্রের 'বাঁভন্ন মূল লক্ষ্য হল 
শাসনব্যবস্থা আর সমাজব্যবস্থার ব্যাপক গণতন্ত্রীকরণ এবং স্বাধীন শান্তিপূর্ণ 
পররাস্ট্রনীতির বাস্তবায়ন। 
নতুন স্বাধীন রাষ্্রগীলর স্বরাস্ট্রীয় এবং পররাষ্ট্রনীতিতে বিভিন্ন 
সামাঁজক-আর্থনীতিক এবং রাজনশীতক উপাদানের ছাপ থাকে _ এইসব 
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উপাদান হল, খেমন, 'শি্পোন্নয়নের মান্রা; বৈদোশক প:জর উপর অর্থনশীতর 
নিভ'রশঈলতা; সামশুতান্লিক সম্পর্কের অবশেষের আস্তত্ব; মেহনতী 
জনগ্ণণের রাজনীতিক পাঁরপরুতা এবং চেতনা; জাতীয়-মুক্ত সংগ্রামের 
পাঁরসর এবং প্রাবল্য, ইত্যাদি। কোন কোন দেশ স্বাধীন স্বরাম্ট্রীয় এবং 
পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে পারে, আবার কোন কোন দেশ বাস্তবে 
সাম্রাজ্যবাদী রাম্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়েই থাকতে পারে এবং সামাজ্যবাদী 
আক্রমণাত্মক কমনীতির দোসর হয়, যাঁদও তাদের হয়ত আনুজ্ঠানকভাবে 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। এই রকমের বিভিন্ন দেশের সরকার 
চরম প্রাতীক্রয়াশীল উপরতলার বুর্জোয়াদের এবং ছু পাঁরমাণে সামন্ত- 
জমিদারদের স্বার্থের পাহারাদারি করে, জনগণের প্রাথীমক আধিকারগুলোও 
কেড়ে নেয় এবং এই জনগণের জাতীয় আশা-আকাঙ্ষার পরিপন্থী 
সাম্রাজাবাদঘে'ষা কর্মনীতি নিয়ে চলে। উপরে উল্লেখিত আগের ধরনের 
দেশগ্ীল স্বভাবতই প্রগতিশীল জাতীয়-গণতান্তিক রাষ্ট্র স্থাপনের পক্ষে 
আরও ভাল অবস্থায় থাকে। 

যেসব নতুন জাতীয় রাল্টরে প্রগতিশীল বুর্জোয়া আর পেটি বুর্জোয়ারা 
ক্ষমতায় থাকে সেখানে জনসাধারণের বিস্তৃত অংশ 'বাভন্ন রাজনীতিক 
আঁধিকার পায়, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার? প্রশাসনে মেহনাতদের অংশগ্রহণ 
করানো হয়। 

কিন্তু, বৃহৎ বুর্জোয়া আর জামদারেরা ক্ষমতায় থাকলে জাতীয় এক্যের 
পারপন্থী গণতন্নবিরোধন কর্মনীত অনুসরণ করা হয়। জাতীয় উন্নয়নের 
কাজ থেকে প্রগাঁতশীল ব্যাক্তদের সাঁরয়ে দেবার জন্যে জাতীয় বুর্জোয়াদের 
মধ্যে প্রাতিক্রিয়াপন্থীরা দমন-পাঁড়ন চালায়। যেকোন চলতি ক্লেশ-অসুবিধা 
থেকে জনগণের দ্‌ষ্টি সারয়ে দেবার মতলবে এবং সরকারের বাভন্ন 
একনায়কত্বমূলক পদ্ধাত আর একের শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধ 
আর ঘৃণা দমন করবার জন্যে এরকমের কর্মনীতি তোর করে। একনায়কত্ব 
এবং সাগ্রাজ্যবাদীদের সামারক সমর্থনপস্ট 'বাভল্ন স্বৈরাচারী পদ্ধতি 
বার্জোয়াদের শাক্তর পাঁরচায়ক না হয়ে বরং তাদের দুর্বলতারই প্রকাশ। 

জনগণের ব্যাপক অংশ যেখানে কর্মনীতি রচনায় অংশ নেয় সেই রাল্টর 
শাক্তশালী। জতায় গণতন্ত্রে শাসনের একনায়কত্বসুলভ এবং স্বেচ্ছাচারণী 
পদ্ধাতগযাল প্রত্যাখ্যান করা হয় -- এই রাম্ট্র এরকমের অংশগ্রহণের সুযোগ 
সৃষ্ট করে। 
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এমন রাষ্ট্র শা্তিপূর্ণ ছাড়া কোন পররাষ্ট্রনীত নিয়ে চলতে পারে না? 
এমন রাষ্ট্র শান্তির একটা শক্ত, সেটা স্বাভাবিক _- কেননা, যেকোন রূপের 
কিংবা যেকোন ছদ্মবেশধারী উপনিবেশ্বাদের বিরদ্ধে সংগ্রাম চালায় যে 
দেশ সে দেশ ওপাঁনবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে গু পেতে থাকা যুদ্ধের বিপদের 
বিরুদ্ধে দাঁড়াবেই। 

একটা িংবা কয়েকটা বিশ্ষেক উপাদান দেখা গেলেই কোন রাষ্ট্রকে 
সমাজতান্ত্িক ধরনের রাষ্ট্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ার মধ্যকার প্রগতিশীল জাতীয় 
গণতন্ত্র বলে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। তেমান, এই রকমের রাল্ট্রের সমস্ত 
িশেষক উপাদানই অবশ্য একই সঙ্গে দেখা দেয় না। সেগ্দল একটা 
কালপর্যায় ধরে একটা একটা করে দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে এখনও বলা যেতে 
পারে, কোন কোন দেশ এই রকমের রাষ্ট্র হয়ে উঠবার 'দিকে অন্যান্য কোন 
কোন দেশের চেয়ে বেশি এগিয়েছে। 

স্পষ্টতই, কোন জাতায়-গণতান্তিক রাষ্ট্রকে বিকাশের কয়েকটা অন্তর্বতাঁ 
পর্বের ভিতর দিয়ে চলতে হবে; সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বিভিন্ন লক্ষ্য কিংবা 
ক্রিয়াকলাপের প্রকাতি এবং গুরুত্বের দিক দিয়ে সেটা পৃথক পৃথক হবে। 
প্রথম পর্বে বোধহয় প্রধান হবে বহিস্থ ক্রিয়াকলাপ, অর্থাৎ কিনা, উপাঁনবৌশক 
ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের লক্ষ্য অন্যসারে পাঁরচালিত সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের 
বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা । জাতীয় গণতন্ত্র সায্নাজযবাদবিরোধী সংগ্রাম সম্প্রসারিত 
আর প্রবলতর করা এবং রাজনশীতিক স্বাধীনতা দৃঢ়তর করা আর আর্থনশীতিক 
স্বাধীনতা অর্জন করার মতো কাজগ্দাল অগ্রাধিকার পাবে। 

বিপ্লব এবং ক্রমাবকাশের ভিতর দিয়ে জাতীয় গণতন্ত্র বিকশিত হবার 
সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ভ্রমে সমাজ গড়ে তুলবে _ যে সমাজে সমাজতান্তিক 
উৎপাদন-সম্পর্কই হবে প্রধান সেই সমাজে ধাপে ধাপে উত্তরণের জন্যে 
প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করবে। জাতায় গণতল্তে রাষ্ট্রের প্রধান 
লক্ষ্য এবং এীতহাঁপিক করণীয় সেটাই। 

সংগ্রামের সংসদীয় এবং অন্যান্য রূপ আর পদ্ধাত, আর তার সঙ্গে সঙ্গে 
গণ-সংগ্রাম ব্যবহার ক'রে মেহনতী জনগণের পক্ষে চরম প্রাঁতক্রিয়াপন্থীদের 
'বাচ্ছন্ন করা সন্তব, রাষ্ট্রের উপর চাপ দেওয়া সম্ভব _ এইভাবে, জাতীয়- 
ম্থীক্ত বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষাগযীল যারা সাধন করতে সক্ষম সেইসব সবচেয়ে 
প্রগাতশীল মহলের প্রাতনাধদের হাতে রাষ্ুক্ষমতা আসতে পারে ভ্রমে, 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে। 
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[বিকাশের প্রীক্রয়ার মধ্যে জাতীয়-গণতান্দক রাষ্ট্রগুল ক্রমেই বোশ 
বোঁশ মাত্রায় নির্ভর করে সমাজতান্তিক রাষ্ট্রগ্মলর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার 
উপর এবং সমাজের বৈপ্লীবক পুনঃসংগঠনের কাঞ্জে তাদের প্রচুর অভিজ্ঞতার 
উপর। 

এখন যা অবস্থা ভাতে যেকোন দেশ ওপাঁনবেশক জোয়াল ছুড়ে ফেলে 
দিলে, তার সামাঁজক-আর্থনশীতক আর রাজনী1তক িকাশের মান্রা খাই 
হোক, সে দেশের পক্ষে জাতীয়-গণতান্নিক রাম গড়া এবং সামাজিক প্রগাঁত 
ঘটানোর কাজ হাতে নেওয়া সন্তব। রাজনগীওর অনুপ।৩, সংশ্লিষ্ট দেশে 
শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতার মান্না এবং পুজিতন্ত আর সমাজতন্হ এই দই 
বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে প্রাতযোগতার গতি আর পাঁরিণাতির উপরই শেষপর্যন্ত 
সবাকিছ; নির্ভর করে। 


৪) সশদ্ত্র শক্তি এবং রাজনীতি 


এশিয়া এবং আফ্রকার অনেকগ্াল নতুন রাস্ট্রে মালটারি সম্প্রত 
রাজনীতিক ঘটনাবালর সামনে এসে পড়েছে। বিষয়গত বিকাশের ফলে 
কতকগৃলি সমস্যা দেখা দিয়েছে, _ দেশে সাম্রাজ্যবাদী আর আভ্যন্তারক 
প্রতীক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে এবং জাতাঁয় আর সামাজিক প্রগতির জন্যে 
সংগ্রামে প্রগাতশীল শাক্তগুলিকে এক্যবদ্ধ করার উপায়াদি নির্ধারণের 
জন্যে এঁসব সমস্যার তত্গত বিশ্লেষণ কার্যক্ষেত্ে বিপুল তাৎপর্য সম্পন্ন । 
এইসব সমস্যা যার সঙ্গে সংগ্লিষ্ট তার মধ্যে আছে, যেমন জাতীয়-মুক্তি 
আন্দোলনে ফৌজের ভূমিকা এবং উন্নয়নশীল দেশগ্লির রাজনশীতক 
ক্রিয়াকলাপের উপর ফৌজের প্রভাব, আর জনগণ এবং তাদের 'বাঁভন 
সংগঠনের পাঁরচালত সংগ্রামের তাংপর্য। 

জাতীয়-মনৃক্তি আন্দোলনে মালটারির ভূমিকা সম্বন্ধে বাভিন্ন মত আছে। 
কোন কোন লেখক তাদের কোন প্রগাঁতশীল ভূমিকার অস্তিত্ব স্বীকার করেন 
না, সামারক চোটের জোরে কায়েম করা যেকোন সরকারকে তাঁরা 
প্রাতীক্রিয়াপল্খী এবং সমরবাদী বলে দেন। কেউ কেউ আবার দেখাতে চান 
যে, মিলিটারিই যেন জাতীয়-মক্তি বিপ্লবে নেতৃত্ব করতে জমর্থ হবার মতো 
প্রায় একমান্্র জাতীয় শাক্ত। কখনও কখনও কাউকে বলতে শোনা যায়, 
অনগ্রণের সমর্থন ছাড়াই এবং কোন প্রগতিশীল রাজনীতিক পার্ট না 
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থাকলেও মলিটার কোন মুক্ত দেশে রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক 
উন্নয়নের সমগ্র দায়ত্ব নিতে সক্ষম । 

এর কোন মতেরই উপয্দক্ত বানিয়াদ নেই -_ তার কারণ এইসব মতের 
প্রবস্তারা ঘটনাবালির ভাসাভাসা উপলান্ধর বেশি 1কছুর প্রয়োজন বোধ 
করেন না, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগ্বীলর গভীরে সব্রিয় সামাজক-আর্থনীতিক 
এবং রাজনশীতিক প্রক্রিয়াগুলোর দিকে তাঁরা নজর দেন না, তাছাড়া, কোন 
সামাজিক আন্দোলনের প্রকৃতি কেবল তার ভারপ্রাপ্তদের পাঁরচয় 'দিয়েই 
নির্ধারিত হয় না -- যাতে তার বাস্তব সাধন এবং বাস্তব উদ্দেশ্যগলির 
আনুকুল্য হয় সেটা দিয়েও নির্ধারিত হয়, এই কথাটা তাঁরা স্পম্টতই ভুলে 
যান। 

জাতীয়-মনাক্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্যান্য যেকোন সামাজিক ব্যাপারের 
মত্বো মিলিটারর ভূমিকার মূল্যায়নেও শ্রেণীগত দৃষ্টিভাঙ্গ চাই। সংা্নন্ট 
সমাজের প্রকৃতি, বিভিন্ন শ্রেণীগত আর রাজনীতিক শাক্তর মধ্যে সম্বন্ধ 
এবং বৈপ্লাবক আন্দোলনের পাঁরাধ আর প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে সমাজে 
'মালটারর স্থান। যেকোন শ্রেণীবভক্ত সমাজে মেহনতা জনগণের বৈপ্লাবক 
সংগ্রাম মালটারকে টেনে আনে রাজনীতিক জলাবর্তের মাঝে _ এটা 
অবশ্যন্তাবী। লোনন লিখেছেন, 'সৌনিকেরা নিরপেক্ষ হতে পারে না, তা 
কখনও হয় নি, কখনও হবে না।'* 

এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় জাতীয়-মান্ত আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে, ফৌজ নিরপেক্ষ হয়ে থাকা তো দূরের কথা, বরং তাদের 
দেশে দেশে রাজনশীতিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে এবং 
ঘটনাবলির [বকাশের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে একটা নিষ্পান্তমূলক ভূমিকায় 
এসেছে। এমন ঘটবার কারণ আছে কয়েকটা । 

এক, যখনই কোন বুর্জোয়া সমাজে মূল শ্রেণীগুলির পর্যাপ্ত বিকাশ 
ঘটে না সেক্ষেত্রে বাস্তবে বিভিন্ন অন্তর্বতাঁ স্তরের ক্রমবাদ্ধি ঘটে, এইসব 
স্তরের মধ্যে অসামারক আর সামারক ব্াদ্ধজীবসমাজ, _ যেসব দেশে 
শ্রেণীগত গড়ন আরও বোৌশ বিকশিত সেখানকার অনুরূপ স্তরগযুলির চেয়ে 
অমন ক্ষেত্রে এসব বুদ্ধিজীবা স্তর বিভিন্ন শ্রেণী থেকে অপেক্ষাকৃত বোঁশ 
স্বাধীন হয়। 

আলোচ্য দেশগুলিতে অফিসারেরা সাধারণত জাঁমদার শ্রেণী আর বৃহৎ 
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বুর্জোয়াদের সঙ্গে তেমন সন্বন্ধষুক্ত নয়। আঁফসারেরা আসে প্রধানত শহরে 
আর গ্রামাঞ্চলের পেটি বুর্জোয়া পারবারগালি থেকে, অর্থাৎ কিনা, এমনসব 
সামাজিক স্তর থেকে যেগুলির সামাজিক অবস্থান অর্থননীতগতভাবে 
অনগ্রসর দেশগুলিতে উপরতলার বুর্জোয়াদের চেয়ে মেহনাতিদেরই ঢের 
বোঁশ কাছাকাছি। এই কারণেই দেশপ্রোমক মনোভাধাপল্ন আঁফসারেরা যেমন 
সাম্রাজ্যবাদ আর উপানিবেশবাদের তেমান পঃজিতন্বেরও বিরোধী । 

দুই, অগ্রসর সমাজে িলিটারই অন্যান্য অংশের চেয়ে বৌঁশ জড় আর 
'নিক্ষিয়, কিস ?শজেপ কম-অগ্রসর দেশগুিতে তেমন নয় -- এই দেশগুলিতে 
মিলিটারই সবচেয়ে ওয়াকিবহাল এবং কর্মশক্তিস্পন্ন শ্বীক্তী। তার কারণ, 
এইসব দেশের মিলিটারিকে যদদ্ধাবগ্রহের আধ্বানক উপকরণাদি নিয়ে কাজ 
করতে হয় -- এসব উপকরণ আয়ন্ত করবার জন্যে তাদের প্রায়ই বিদেশে 
গিয়ে বিভিন্ন অগ্রসর দেশে অফিসারদের সঙ্গে সাম্ষাত করতে হয়। তারাই 
বোধহয় দেশের অন্য যেকোন স্তরের আগে নিজেদের দেশগ্যালর আর্থনীতক 
এবং প্রযাক্তগত অগ্রসরতার অসুবিধাগুলোর কথা উপলান্ধ করতে আরন্ত 
করে। বূটেনে সমাজতর্তের অধ্যাপক কেইথ্‌ হপৃকিন্স বেশ লাগসই 
কথাটাই বলেছেন যে, 'এরই থেকে আসে িলিটারির আধদানিকীকরণের 
উৎসাহ এবং এই রকমের পারপ্রোক্ষিত যাদের নেই কিংবা সেটাকে যারা 
অবহেলা করে সেইসব রাজনীতিকের কাছ থেকে ক্ষমতা হাতে নেবার জন্যে 
হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা।'* 

বিভিন্ন আধুনিক উৎপাদন-প্রণালীর সঙ্গে অফিসারদের যোগাযোগের 
অর্থ হল প্রগাঁতশীল চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ । দেশে ফিরে 
তারা রাজনীতিক এবং সামাজক-আর্থনীতিক পাঁরবর্তনের জরুরী প্রয়োজন 
সম্বন্ধে বিশেষ প্রথরভাবে অবাহত হয়ে ওঠে _ যাঁদও, নতুন সমাজ গড়ার 
সমস্পন্ট কর্মসূচি তাদের হাতে কখনও কখনও প্রস্তুত না-থাকতেও পারে। 

তিন, জাতীয় মনুক্তর জন্যে জনগণের সংগ্রাম থেকে মিলিটারি কখনও 
0555৮ 
176 87775 1977%51 9 554০1০8), [-০0৫০৮, 5966, 18৮0, ৮০) ২২৮1, 
ব৩. 27 ৮” 170. তবে, এই লেখকের নিম্নালাখত বক্তব্যের সঙ্গে একমত 
হওয়া শক্ত; “তাহলে, জাতির রক্ষক [হিসেবে ভাঁসকায় ফৌজ নিজেকে রাজনীতিক 
তর্কীবতর্কের স্বার্থপর খেয়ালখুঁশির উর্ধে বলে মনে করতে পারে, আর অন্যান্যেরাওড 
ভাকে সেইভাবে দেখতে পারে; আর তার এই ভাবমূতিহি 'জাতীয় স্ধার্থে” তার 
রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের বৈধতার সপক্ষে কাজ করতে পারে / ধৌঁ, প্র ১৭১)। 
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দূরে দূরে থাকে নি -- গোড়ার দিককার পবেইি স্বাধীনতার ভাবধারা 
তাদের অন:প্রাণত করেছে। এশিয়া আর আঁফ্রকার বহু দেশেই জাতীয়- 
মক্তি আন্দোলনের বিকাশের পাশাপাশিই জাতীয় সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা 
হয়েছিল __ এইভাবে এইসব সৈনাবাহনদ একেবারে গোড়া থেকেই একটা 
প্রগাতশীল সায়াজ্যবাদবিরোধী শক্ত: এমনই হয়োছল আলাজরিয়ায় --. 
সেখানে দেশের কৃষক, শ্রামক এবং পেঁটি বুর্জোয়াদের নিয়ে গড়া জাতীয় 
মুক্তিফৌজ ওপনিবোশকতাবিরোধী যুদ্ধে লড়েছে এবং আলাজারয়ার 
সমগ্র জনগণের স্বার্থ আর আশা-আকাক্্ষা প্রাতিফলিত করেছে। বর্মা থেকে 
জাপান? আক্রমণকারীদের এবং বৃটিশ উপানিবেশবাদীদের ঝেশটয়ে দেবার 
কাজে গ্যর্ত্বসম্পন্ন অংশগ্রহণ করোছিল বম স্বাধীনতা-ফৌজের বেন্দ্রী 
অংশটা -_ এই ফৌজও কৃষক, শ্রামক এবং শহরের 'নিচতলার স্তরগলোর 
মান, নিয়ে গড়া। 

চার, বহন মুক্ত দেশে জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধের সময়েও, আবার রাজনশীতিক 
স্বাধীনতা অজিত হবার পরে বরং আরও বেশি পাঁরমাণে রাজনীতিক 
পার্টিগুলির গড়ন যা অস্পম্ট ছিল তাতে সেগুলি নিজ নিজ দেশের 
উন্নয়নের ভার নিতে পারবার মতো অবস্থায় ছিল না। মুক্ত দেশগলর 
কার্যত কোনাঁটতেই শাসন চালাবার উপযোগী শাক্তিসম্পন্ন কোন বুর্জোয়া 
পার্টি ছিল না - তাতে বাতিক্রম বোধহয় শংধু ভারত। আলোচ্য দেশগালর 
বেশির ভাগে কাঁমউনিস্ট পার্ট হয় ছিল না, নইলে সেগাীলর উপর চলত 
হিংস্র দমন-পীঁড়ন, সেগুলি গৃপ্ত অবস্থায় থাকতে বাধ্য হত -- কাজেই, 
ঘটনাস্রোতের উপর যথেস্ট সক্রিয় প্রভাব খাটাতে পারত না। 

বোশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেসব পার্টি ক্ষমতায় এল সেগ্দালকে জাতীয় 
ফ্লন্ট ধরনের সংগঠন হিসেবেই গণ্য করা চলে -- সেগ্যীলতে সাম্মালত 
হয়োছিল সামাজিক, রাজনীতিক এবং আদর্শগতভাবে অসদ্‌শ বাভন্ন 
শান্ত; যেসব জাতি সার্বভৌমত্ব অর্জন করল তাদের সামনে ছিল 
অতুলনীয়ভাবে জটিল যেসব কাজ সেগীল নিয়ে এ*্টে ওঠার মতো যথেষ্ট 
প্রস্তুতি তাদের ছিল না। 
সবচেয়ে উচ্চ-মান্তায় সংগঠিত শক্ত হিসেবে মালটার কেন সামনে এসে 
গেল তার কিছ, পাঁরমাণ ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে উল্লোখত উপাদানগদলি থেকে 


২৩০ 


আর্থনশীতিক সমস্যাগুলো অগ্রাধিকার পাওয়া এবং নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির 
পক্ষে অর্থনীতি ক্রমাগত আরও বেশি গুর্ত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজে ফৌজের কাজ আর অবস্থান অনেকটা বদলে যায়, এটাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য 
করা তন্বক্ষেত্রে এবং কার্যক্ষেত্রেণড ভুল। ফৌজের সাহায্যে যেসব সামরিক 
নেতা ক্ষমতাসীন হন তাঁরা বুঝতে আরন্ত করেন যে, ফৌর্জে সমস্ত 
ক্রিয়াকলাপের মূলে থাকে আদেশ-নিদেশ, কিন্তু সেটা কোন সমাজের 'বাভন্ন 
গণতন্ত্সম্মত প্রতিষ্ঠানাদির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না __ এসব প্রাতিষ্ঠানাদ 
না থাকলে জাতীয় বিপ্লবের সুষ্ঠু অগ্রগতি ঘটতে পারে না। 

সরাসাঁর বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে এইসব সামারক নেতাদের অনেকেই 
ক্রমেই আরও বোশ বোশ করে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যে, ফৌজে 
কোন মুর্তনর্দষ্ট রাজনগীতিক এবং মতাদর্শগত কর্মপন্থা নেই, জনগণের 
রাজনীতিক সংগঠন এবং আর্থনশীতিক উল্নয়নের ব্যাপারে ফৌঁজ অনাভিজ্ঞ _. 
পারে না; তার উপর, জীবনযান্ধার নতুন প্রণালী গড়ে তুলবার জন্যে এবং 
সাম্রাজ্যবাদ আর নয়া-উপানিবেশবাদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত সংগ্রাম চালাবার 
জন্যে মেহনত জনগণ আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রগাঁতিশীল অংশের সক্রিয় 
অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার। 

কোন প্রগাঁতশীল পার্টি না থাকলেও বৈপ্লাবক আন্দোলন গড়ে উঠতে 
আর নিশ্চিত হতে পারে -- এমনও সন্ভব। 'কিস্তু, বিপ্রবের জয় 'নাশ্চত 
করতে হলে এবং নতুন সমাজ গড়তে হলে এমন পার্ট চাইই যাতে প্রাতফলিত 
হয় মেহনত শ্রেণীগালর মতাদর্শ, আর সামাজিক বিকাশের বিষয়গত 
নিয়মাবলি সম্বন্ধে জ্ঞান হয় যার ক্রিয়াকলাপের বনিয়াদ। ফৌজ এই রকমের 
পার্টর বদাঁল হতে পারে না, কেননা, ফৌজের থাকে শেষ করণীয় 
কাজ, _- সর্বোপাঁর, বৈদেশিক সাগ্রাজ্যবাদের শাক্তগুলো এবং দেশীয় 
প্রাতিক্রিয়াপন্থীদের হস্তক্ষেপ থেকে বৈপ্লবিক সাফল্য নিরাপদ করার সঙ্গেই 
সেই কাজ সধাশ্ষ্ট। তার উপর, ফৌজে সামাজিক আর মতাদর্শগত এঁক্য 
না থাকলে, জাতির বিকাশের পথ বেছে নেবার প্রশ্ন এলেই ফৌজ 
পরস্পরাবরোধন দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায় -- কেননা, রাজনীতিক 
স্বাধীনতার পরে প্রকোঁপিত শ্রেণগত পৃথগৃভবনের প্রক্রিয়াটা তো ফৌজের 
পাশ কাটিয়ে এঁগয়ে যায় না। 

এই পারাস্থাতিতে, দেশভক্ত আঁফিসারেরা, যারা জনগণের মেজাজ 
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প্রীতফাঁলত করে, জন-সমর্থনিপৃজ্ট হয়, তারা বিনা দ্বিধায় জাতীয়-মুক্তি 
বিপ্লব চালায় এবং তাদের নিজ নিজ দেশ যাতে পরে সামাজিক প্রগাঁতর 
পথে এগোতে পারে তার পথ প্রশস্ত করার উপযোগী 'বাভন্ন মূলগত 
সামাজক-আর্থনীতিক সংস্কার সাধন করে। তবে, অন্যান্য আফসার যারা 
সাম্রাজ্যবাদী আর দেশীয় প্রাতিক্রিয়াশীলতার প্রভাবাধীন তারা হয় দেখা- 
যাক-কি-হয় মনোভাব নেয়, নইলে প্রকাশ্যে বিপ্লবের বিরদ্ধে লড়াইয়ে 
দাঁড়য়ে যায়। এশিয়া এবং আঁফ্রকার কয়েকটা দেশে সামারক চোটে 
ক্ষমতাদখলের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, জাতীয়-মাঁক্ত আন্দোলনের ক্ষেত্র 
ফৌজ যেমন প্রগতিশীল ভূমিকায় আসতে পারে, তেমান, গণতন্্রসম্মত 
ভাবধারণার প্রভাব সংকুচিত হয়ে গেলে ফৌজ সহজেই প্রাতিক্রিয়াপল্থী 
শাক্তগুলোর হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। 

কোন কোন ক্ষেত্রে ফৌজ সদা-স্বাধীন রাম্ট্রের প্রগাতিশশল বিকাশ 
অমন বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কোন সমাজের কাঠামের 
মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠান হল ফৌজ -_ সাংশ্লন্ট সমাজে গণতান্লিক 
ভাবধারণা আর প্রাতিক্রিয়াপল্থী মতামত মোটামটি শান্তপর্ণভাবে 
পাশাপাঁশ থাকতে পারে : প্রাতীক্রিয়াশীল মতের কোন কোন সমর্থক ফৌজকে 
কিংবা তার একটা অংশকে বিপ্লবের বিরদ্ধে বাবহার করবার চেস্টা করবে 
এমন বিপদ সৃষ্টি হয় তার দরূন। কোন 'নার্দণ্ট এীতিহাঁসক পর্বে ফৌঁজের 
ভিতরকার এই গণতান্িক এবং প্রাতীক্রিয়াশশল ধারার ঠিক কোনটা প্রাধান্য 
পাবে সেটা বহন উপাদানের উপর নর্ভর করে, কিন্তু, সর্বোপারি, সংশ্লিষ্ট 
দেশে বৈপ্লাবক আন্দোলনের পাঁরসর এবং মান্রার উপর, যা ফৌজের ভিতরে 
মানসিক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতে পারে এবং গোটা ফৌজকে কিংবা তার 
বেশ একটা অংশকে বিপ্লবের পক্ষে আনতে পারে। 

কখনও কখনও সামারক 'কুদেতা'র নেতারা রাজনীতিক বিচার-ীববেচনার 
চেয়ে নিছক বাঁক্তগত ভাগান্বেধী স্বার্থ অনুসার পারচালত হয়েই 
ক্ষমতা দখল করে। কাজেই, ালিটারির মধ্যে এই রকমের যেকোন ঝোঁক 
গড়ে উঠবার জন্যে সাগ্রাজ্যবাদীরা অতি লোলুপ দষ্টতে চেয়ে থাকে, 
সেটাকে নরা-উপাঁনবেশবাদণ স্বার্থে বাবহার করবার জন্যে তারা সদাপ্্রস্তুত 
থাকে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। 

আফ্রকায় সাম্রাজ্যবাদী শাক্তগৃলির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ মালট্যারর 
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উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে - আফ্রিকার কোন কোন দেশে 'সামারক 
চোটে ক্ষমতাদখলের বিভিন্ন ঘটনা এবং আঁফ্রকায় সাগ্রাজ্যবাদী শাক্তগ্লর 
এ ধবংসাত্মক কার্ষকলাপের মধ্যে সম্পকর্টী নজরে না পড়া অসম্ভব আফ্রিকার 
অনেক দেশে সশস্ত্র শক্তির প্রকাতি এবং গড়ন উপানবেশবাদীরা চলে 
যাবার পর পারবার্তত হয়েছে সামান্যই, -- উপাঁনবেশবাদীরা সনিপুণভাবে 
এই অবস্থাটার সুযোগ নিচ্ছে। এইসব সামরিক শাক্তর বোঁশর ভাগই এখনও 
পশ্চিমীদের হাতে দ্রোনং পাওয়া ভাড়াটে ফৌজ হয়েই রয়েছে। এখানে- 
ওখানে দাঁক্ষিণপল্ধী লিটার সক্রি হয়ে উঠবার স্পম্ট লক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে, _. এ দক্ষিণপল্খী মালটার বেশাকছুকাল হল তলে তলে কাজ 
চালিয়ে আসছে. কিন্তু এখন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগাঁলতে 
গণতান্বিক শীক্তগ্যালর উপর আঘাত হেনেছে॥ যেমন, ইন্দোনোশয়ায় 
রাষ্রক্ষমতা রয়েছে প্রকৃতপক্ষে ফৌজের হাতে _ এই ফৌজের মধ্যে 
দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী এই দুটো ধারার মধ্যে সর্বক্ষণ সংগ্রাম চলেছে _ 
মাঁদও সেটা সব সময়ে স্পম্ট দেখা যায় না। প্রসঙ্গত, এটা খুবই িবশেষভাবে 
লক্ষণীয় যে, এ দুটো ধারার মধো মিলজুল করিয়ে ফৌজের অন্তত একটা 
সামায়ক এঁকাসাধনের জন্যে সামারক নেতাদের চেক্টা চলেছে _ সেটা 
আগের মতো সায়াজাবাদবিরোধী কিংবা উপানবোশিকতাবিরোধণ স্লোগানে 
নয়, সেটা হচ্ছে কমউনিজমাবরোধ স্লোগান তুলে। 

ফৌজের মধ্যে রাজনীতিক প্রচারের মূল্যটাকে খাটো করে দেখা এবং 
ফৌজকে আগের মতো রাজনীতির পক্ষে বিজাতীয় বলে গণ্য করা হলে 
জাতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে তার শোচনীয় পাঁরণতি ঘটতে পারে _- এ কথা 
জাতীয়-মক্ত আন্দোলনের বিভিন্ন নেতা ভ্রমেই বেশি বেশি গুরুত্ব দিয়ে 
অন্যায় কর্গসৃি বাস্তবায়ত করতে অপারগ হয়েছিল _ এই কর্তৃপক্ষের 
অস্থিত অবস্থার ফলে ঘটেছিল ফৌজের রাজনশীতক তৎপরতা । এমন 
পাঁরিস্থিতিতেই দেশপ্রেমিক আঁফসারেরা সবচেয়ে সুদক্ষভাবে সংগঠিত শক্ত 
হিসেবে ফৌজকে ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
নেমেছিলেন। এইসব ঘটনা ছিল মূলত বৈপ্লাবক -_ কেননা, এইসব ঘটনার 
মধ্যে দিয়ে দেশটি জনগণের স্বার্থের অনুযায় সামাজিক প্রগাঁতর পথে 
উঠে দাঁড়য়োছল। এই অন্কূল অবস্থা থাকা সত্তেও সায়ার নেতারা 
কিন্তু ফৌজের সমর্থনটাকে সাক্রিয়ভাবে ব্যবহার করেও কেবল ফোৌজের 
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মধ্যেই গাঁণ্ডবদ্ধ থাকেন নন, _ মেহনত জনগণকে তাঁরা সরকারী এবং 
রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপে টেনে আনার চেস্টা করলেন, এমনাঁক, বিপ্লবের 
ভাগ্য যখন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গিয়োছল তখন তাঁরা বাভন্ন 
স্বেচ্ছাসৈনাদল অবাঁধ সংগঠিত করে সেগুলিকে অস্্রসা্জত করোছলেন। 
আরও কয়েকটি আরব দেশের মতো িরিয়ায়ও রাজনীতিক পাঁরাস্থিতিটাকে 
বদলে দেবার ব্যাপারে ফৌজ গুরুত্বসম্পনন ভূমিকায় থাকলেও, কেউ কেউ 
যে বলে যে, ফৌজই বাস্‌ পার্টিকে বাঁয়ে ঠেলে নিল, বাস্‌ পার্টির ভিতরে 
'বাভন্ন শ্রেণীর পৃথগৃভবন প্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করল, দেশটিকে তুলে 
ধরল রাজনীতিক বিকাশের নতুন পথে, আর বাস্‌ পার্টর ভিতরে মূলগত 
পাঁরবর্তন ঘটাল যেন এ বামপন্থী ঝোঁকটাই, এমন কথা মনে করা শক্তু। 
প্রগতিশীল আরব দেশগ্দীলতে ফৌজের অবস্থান 'বাভন্ন শ্রেণী এবং 
রাজনশীতিক পার্টির উধ্র্ব, এমন ধারণা কেবল অসতর্ক পর্যবেক্ষকদেরই 
হতে পারে? 

আসলে পারিস্থিতিটা আরও জটিল। শ্রেণগত প্রকৃতির দিক দিয়ে 
দেখলে, আলোচা দেশগ্লিতে রাষ্ট্ক্ষমতা রয়েছে পেট বুর্জোয়াদের 
হাতে। রান্ট প্রতিফলিত হচ্ছে ব্যাপক পোঁট বুর্জোয়া স্তরের এবং সবাগ্নে 
কৃষকের স্বার্থ -- যাঁদও, বহুলাংশে ফৌজকে এবং বিশেষত দেশপ্রোমক 
আঁফসারদেরই প্রধান অবলম্বন বলে এ রাষ্ট্র মনে করে। বুর্জোয়া লেখকেরা 
মাঝে মাঝে বলেন, এশিয়া আর আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগদলিতে ফৌজ 
যেন একটা তথাকথিত অন্তর্বতঁ শ্রেণী, আর এসব দেশে ফৌজের ভুমকাটা 
যেন আসছে বহুলাংশে তারই ফলে, আর অগ্রসর প:জিতাল্তিক দেশগ্যীলতে 
ফৌজ নাক সেই শ্রেণীরই সঙ্গে সমসন্ত হতে চাইছে। দষ্টান্তস্বরূপ, 
আমেরিকার উইনিয়ম আর. পল্‌ক্‌ নামে একজন লেখকের মত তাইই। তান 
লিখেছেন, 'যেখানে নতুন নতৃন রাষ্ট্রীয় সংস্থা স্থাঁপত হয়েছে সেখানে 
সেগদলিতে যারা কম প্রায়ই তারা সম্প্রতি ছিল ফৌজী আফিসার। যেমন, 
মিসরে সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ এবং তৈল কর্তৃপক্ষে বহ্‌ ফৌজী আফসার 
রয়েছে। তেমান, সুদান, তুরস্ক এবং ইরাকে বাভন্ন অফিসার 'বাভন্ন 
অসামারক কাজ নিয়েছেন।* এর থেকে এ লেখক দিদ্ধান্ত করেছেন যে. 
ফৌজ একটা তথাকথিত বিশেষ অন্তর্বতাঁ শ্রেণী। অন্যান্য রচনায় ফৌজের 


তা) তি. ৮০০ 26 0%00থ ৫৫5 ৫৪৫05815216 64০ ৈতঠ 
10০১190450৮ খা. 


২৩৪ 


স্বাধীন ভূমিকার উপর আতি মাত্রায় জোর দিতে দেখা যায়। এই রকমের 
একটা ডীক্ত নিচে দেওয়া হল -_ এর সঙ্গে একমত হওয়া শক্ত: 'উঠাত 
দেশগ্াীলতে আধুনিক অর্থের শ্রেণীগুলি রয়েছে প্রার্থীমক, অসংগাঠত 
অবস্থায়, শ্রেণীগত সংগঠনগদীলও দূর্বল, তাই, বাস্তবে সবচেয়ে গরুত্বসম্পন্ন 
সুস্িত, বিস্তৃত এবং স্বাধীন সংগঠন [হিসেবে কাজ চালাতে পারে ফৌজ।'* 

ফৌজ আপনাতে আপানি একটা বিশেষ শ্রেণীও নয়, শ্রেণীর উধের্ধ 
স্থাঁপত কোন শক্তি নয়: ফৌজ বরং কোন একটা শ্রেণীর হাতিয়ার! লেনিন 
লিখেছেন, প্রত্যেকটি শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে উৎপণীড়ক শ্রেণী সবসময়েই সশস্্ 
থাকে ক 

জনগণের রাজনীতিক সংগঠনের যেসব রূপ সংাশ্লষ্ট দেশের পক্ষে 
সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সেই দেশের সামাঁজক আর জাতীয় অবস্থার সঙ্গে 
সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগনাল বের করার জন্যে এঁশয়া এবং আঁফিকার 
কোন কোন প্রধান দেশে ইদানীং বিপ্তর নজর দেওয়া হয়েছে। যেমন, 'বাঁভন্ন 
গণ-পার্টকে এমনভাবে পৃনঃসংগঠিত করাবার চেষ্টা হচ্ছে যাতে বিপ্লবের 
প্রতি অনুগত সবচেয়ে প্রগতশশল শাক্ত এসব পার্টিতে এক্যবদ্ধ হতে 
পারে। এই কাজ এখনও অবাধ এগোচ্ছে ধরেই, তা মানতে হবে, এই 
্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টাও হচ্ছে খ্মবই পরাক্ষামূলকভাবে -_ 
বিশেষত সামাজিক-আর্থনশীতিক ক্ষেত্রে সংস্কারের ব্যাপারে। বর্মার বৈপ্লাবক 
পাঁরষদের সভাপাঁতি জেনারেল নে উইন বর্মার সমাজতাম্িক কর্মসচির 
পার্টাটকে মজবুত করে তোলার প্রয়োজন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একবার 
বলেছিলেন, পার্টির হওয়া চাই জনগণের রাজনীতিক নেতা -- কিন্তু, 
স্থাপিত হবার পরে চার বছর কাটল তবু পার্ট এখনও সেই নেতৃত্ব দিতে 
অপারগ । 

রাজনীতিক গণ-সংগঠনের প্রাক্রিয়া বিভন্ন দেশে বাভন্ন। কোন কোন 
সদ্া-স্বাধীন দেশে রয়েছে এক-পার্টি শাসনব্যবস্থা, অন্য কোন কোন দেশে 
বাভন্ন প্রগতিশীল পার্টর পারমেলই বোশ পছন্দসই -- এইসব পার্ট 
মালিত হয় একই জাতীয়-গণতান্ত্িক ফ্রুণ্টে। কোন একটি কিংবা কয়েকটি 
দেশের আঁভজ্ঞতাকে সাধারণ-সংজ্ঞাবদ্ধ করে সেটাকে যাল্তিকভাবে অন্যান্য 


» “আজকের এশিয়া এবং আফ্রিকা”, ৯ নং, মস্কো, ১৯৬৬, পর & রেশ সংস্করণ)। 
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দেশের ক্ষেত্রে খাটানো ভুল। কোন্‌ বা অন্য কোন দেশে জনগণের রাজনীতিক 
সংগঠন যেকোন রূপই ধারণ করূক না কেন, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া 
নতুন সমাজ গড়া যায় না, এটাই আসল কথা। 

মিসর, বর্মা, আলাজরিয়া, [সিরিয়া এবং আরও কোন কোন দেশের 
আভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, জাতীয়-মক্ত আন্দোলনের একটা সংগ্রামী 
অঙ্গ হিসেবে ফৌজের গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকাই আছে। তবে, ফোঁজ 
যাঁদ জন-্বার্থের আনুক্ল্য করে, ফৌজ যাঁদ সমাজে নিজের উপযুক্ত 
স্থানটা বেছে নিতে পারে, এবং সংশ্লিষ্ট সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রের আর্থনীতিক, 
নিজ যোগ্যতা-সম্তাবনা যাঁদ ধার-স্িরভাবে নির্ধারণ করতে পারে, একমাত্র 
তবেই ফৌজ নিজ নিা্স্ট কর্ম সম্পাদন করতে পারে। 


&। সমাজ-জশবনের গণতন্্রকরপ 


সমাজ-জীবনের গণতন্ত্রীকরণ তৃতীয় দুনিয়ার সবচেয়ে জরুরী একটা 
সমস্যা। উঠাঁত রাষ্ট্রগীলতেও এবং অন্যপ্ও সমস্যাটা নিযে ব্যাপক আলোচনা 
চলেছে, কিস্ত, দুঃখের কথা, এর সমাধানটাকে প্রায়ই শাসনে এক-পার্ট কিংবা 
বহদ-পার্টি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা হিসেবে দেখা হয়, _ সমস্যাটার সমস্ত দিক 
বিবেচনা করার ভিত্তিতে এটাকে সমগ্রভাবে দাঁড় করানোর কাজটা এইভাবে 
ঝাপসা হয়ে যায়। 

পশ্চিম-ইউরোপাঁয় ধারার সংসদীয় গণতন্ছের প্রবক্তারা যেসব উন্নয়নশীল 
দেশে এক-পার্ট শাসনব্যবস্থা গৃহীত্র হয়েছে যেসব দেশের নেতাদের 
সমালোচনা করে বলেন, সেখানে নাকি গণতন্তসম্মত স্বাধীনতাগাঁলকে 
পদদলিত করা হচ্ছে। বর্মায় বহুলাংশে দক্ষিণপন্থী সমাজতান্বিক সংগঠন 
'ফাশিস্তাবরোধী জন-মহাক্ত লীগ' এবং প্রাক্তন শাসক "ইউনিয়ন পার্টির" 
প্রতীক্রিয়াশশল অংশ উভয়েই বৈপ্লাবক সরকারের বিরুদ্ধে এই রকমের 
আঁভযোগ তুলেছিল। বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষার জন্যে উদগ্রীব এই দুটো 
সংগঠন “সংসদীয় গণতন্ত' পুনঃস্থাপনের জন্যে আহবান জানিয়ে বলেছিল, 
সম্ভবত, 'গণতন্মই কেবল নয়, এক-পার্টি কাঁমউনিস্ট একনায়কত্বের ব্যবস্থায় 
ধর্ম আর ন্যায়পরতাও বিল;প্ত হবে।* 
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বর্মার যা অবস্থা তাতে কোন প্রকারে 'সংসদীয় গণতন্দে' ফিরে যাওয়া হলে 
সেটা হবে পশ্চাদ্গতি। 'ফাশিস্তবরোধী লীগ' এবং ইউনিয়ন পার্টির দার্ঘ 
শাসনের আমলে অনেকেরই (তাঁদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিষদের কোন কোন 
নেতা যাঁরাও মনে করোছিলেন 'সংসদীয় গণতন্দবের' পর পর বিভিন্ন পর্বের 
ভিতর দিয়ে ধাপে ধাপে সমাজতন্হ্ে পেছন যেতে পারে) কাছে স্পন্ট হয়ে 
গিয়োছিল যে, তথাকাঁথত 'সংসদীয গণতন্ত্র বর্মায় জনসাধারণের সংখ্যাগারষ্ঠ 
অংশের স্বার্থ রক্ষা না করে জাতীয় বুজেোয়াদের সংকীর্ণ শ্রেণ-স্বার্থ 
রক্ষা করেছিল। বৈপ্লবিক পারদ মনে করে, গড়ে তুলতে হবে 'কেবল এমন 
ধরনের গণতন্ত্র যা সমাজতান্ত্িক বিকাশ অগ্রসর করায় এবং স্মরাক্ষিত 
করে'।* 

'শ্রেণীহীন' কিংবা 'শ্রেণীর-উধের্ব কোন গণতন্্ কখনও হয় নি। গণতন্ত 
বরাবরই কোন না কোন ননার্দন্ট শ্রেণীর স্বার্থ প্রতিফলিত করে আসছে। 
কাজেই, এক-পার্টি ?িংবা বহ:-পার্টি শাসনবাবস্থা গ্রহণ করা না-করা কোন 
দেশে গণতান্লিক বিকাশের মাপকাঠি নয়: শাসক পার্টির প্রকৃতি এবং তারা 
কাদের স্বার্থ প্রাতফলিত করে তাইই মাপকাঠি। সেকু তুরে ঠিকই বলোছিলেন 
যে, সমগ্রভাবে জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত করার ভিত্তিতে থাকলে একমান্ন 
তবেই গণতন্ব খাঁটি এবং পূর্ণাঙ্গ হয়। তিনি বলেছিলেন, একমাত্র এই 
রকমের গণতল্ল এবং গণতন্ত্রে একমাত এই ব্যাখ্যাই গিনী মানে ।** 

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকার দেশগালতে শ্রেশীগত পৃথগৃভবনের ধাঁচটা 
তত স্পন্ট নয় _ এইসব দেশে সাধারণত গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে 
বিভিন্ন জাতীয় রাজনীতিক পার্ট গড়ে ওঠে এবং একই আভন্ন 
সাম্াজাবাদাবরোধী এবং উপানিবেশবাদাবরোধ? লক্ষ্য দিয়ে মীলত হয়, এটা 
আশা করাই স্বাভাবিক তাঞ্জানিয়ার রাষ্ট্রপাত জালয়াস নিয়েরেরে এ 
বিষয়ে লিখেছেন : 

'আফ্রকা মহাদেশে নতুন নতুন রাষ্ট্র দেখা দিচ্ছে তাদের স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের ফলে। বৈদোশক আ'ধপত্য থেকে মাক্তর জন্যে এই সংগ্রাম 
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দেশপ্রোমক সংগ্রাম _ এতে মতভেদের কোন স্থানই থাকতে পারে না। 
এতে সম্মিলিত হয় দেশের সমস্ত মানুষ __ তাই, আফ্রকায়ই কেবল নর, 
পথবীর যেকোন অংশ অনুরূপ সংগ্রামী কর্তব্যের সম্মুখীন হলে 
সেখানকার দেশগুলি কোন এক বা একাধক পার্টির দ্বারা পারচালিত না 
আন্দোলনই জনগণকে এক্যবদ্ধ করে এবং স্বাধীনতায় পারচালিত করে 
নতুন রাষ্ট্রের প্রথম সরকার গড়বে, এটা অবশ্যন্তাবী; কোন এক্যবদ্ধ দেশ 
মাঝ-পথে থেমে স্বাধীনতা আসার মুহূর্তে আমি যাকে বলেছি “আ্যাংলো- 
স্যাক্সন্‌ রুপের গণতন্ত্র তদনূষায়ী হবার জন্যেই পরস্পরাবরোধী 'বাভন্ন 
রাজনীতিক গ্রুপে স্বেচ্ছায় ?বভক্ত হয়ে পড়বে এমনটা মনে করা শক্ত। 
বাস্তবিকই তো, তেমনটা হবে কেনঃ এটা তো নিশ্চিত যে, জনসাধারণ অবাধে 
কোন সরকার নির্বাচিত করলে, জনসাধারণের শুৃধ্‌ একটা অংশ না হয়ে 
প্রায় সমগ্র জনসাধারণই ভোট দিয়ে সেই সরকারকে ক্ষমতায় বাঁসয়েছে বলেই 
এতে অগণতান্তিক কিছ; থাকতে পারে না।* 

এক-পার্টি ব্যবস্থার সমালোচনার একটা সামাজিক পটভূমি আছে৷ 
সাম্রাজ্যবাদী শাক্তগদ্লির উপর নির্ভরশশীলতার অবসান ঘাঁটয়ে সামাঁজক 
প্রগাঁতির পথ ধরার জন্যে কোন নতুন জাতীয় রাষ্ট্র দ্‌ঢসংকজ্প হলে সেটা 
দেখে বুয়া জবনযান্সাপ্রণালীর সমর্থকেরা ডীদ্গ্ন হয়ে ওঠে । এই কারণেই 
বু্জেয়া গণতন্ত্র প্রবক্তারা প্রগতিপল্থণ উন্নয়নশীল দেশগুলির বিরদ্ধে 
সমালোচনা-আক্ুমণ কেন্দ্রীভূত করে __ যাঁদও, স্মরণ থাকতে পারে, পশ্চিম? 
ঝোঁকের কোন কোন উন্নয়নশীল দেশেও এক-পার্ট শাসন রয়েছে । 

নিপীড়ত জাতিগদালর এক্য রোধ করার উদগ্ন চেণ্টায় উপানবেশবাদীরা 
হরেক রকমের উপায় ধরে -- তার মধ্যে আছে বহ রাজনশীতিক পার্ট সৃষ্ট 
করা এবং সেগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগয়ে দেওয়া। যেমন, কঙ্গোয় 
(ঁকনূশাসা) তারা যেকোন জাতঈয় রাজনীতিক সংগঠন স্থাপন করা [নিষিদ্ধ 
ক'রে কেবল 'বাভন্ন উপজাতীয় সাঁমাতি স্থাপন করোছিল। এই কর্মনীতির 
দরুন দেখা দিয়োছল বহুতর ছোট ছোট পার্টি _ কেননা, এই দেশটিতে 
মর্তিনা্ট জাতিগত গ্রুপ ছিল প্রায় ৭০টা। ৯১৫৯--১৯৬০ সালের 
নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল ১০০টার বোঁশ রাজনীতিক পার্ট। আর 


ও পলকে 91০4, [পে ও? 1961, ৮, 33. 
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ধকন্শাসায় ১৯৬৫ সালে মার্চ মাসের নর্বাচনে ৭টা আসনের জন্যে ৬৫টা 
পার্ট প্রার্থী মনোনীত ফরোছিল ৩০৫ জন।* 

নাইজিরিয়ায় এবং আরও কোন কোন দেশেও মোটামুটি একই রকমের 
পরিস্থিতি ছিল। 7০ .4178097 €:০%2/১4% পান্রকা ঠিকই বলেছিল, 
সাসন্ততান্রিক সম্পর্কের প্রভৃত্বের অধীন উত্তর নাইজিরিয়ায় বহ্-পার্ট 
ব্যবস্থা আছে বলে সেটা যে সমাজতান্বিক ঝোকের এক-পা্টি বাবস্থার 
গিনীর চেয়ে বেশি 'গণতান্তিক, এটা ঘোর সংশয়ের কথা ।* 

নির্বিচারে পশ্চিম-ইউরোপাঁয় আর উত্তর-আমোরিকান বুয়া গণতন্দের 
নমুনা এনে দেশের মাটিতে পুতে দেওয়ায় এশিয়া আর আফ্রকার জাতিগ্াল 
আপাঁত্ত করে। সাম্মাজাবাদের মতাদর্শওয়ালারা মস্ত জাতিগলির গায়ে 
জীবনযাত্রা আর চিন্তার বিজাতীয় ধারা জুড়ে দিতে না পেরে প্রমাণ করার 
চেপ্টা করে আলেচ্য দেশগুলিতে গণতন্ত কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করবে না। এই 
রকমের একজন লিখেছেন: “এ কথাও ভোলা চলে না যে, গণতন্ত্র প্রাচুর্য 
থেকে উপজাত, -_ যেস্ব সমাজ সমাদ্ধিশালনী এবং সমসত্ত সেখানেই গণতন্তের 
স্ফুরণ ঘটে সবচেয়ে ভালভাবে। স্বাধীনতার শত; হল আস্ছিত অবস্থা, 
সাম্প্রদায়িকতা, দারিদ্রা, জাতীয় এক্য আর শৃঙ্খলার অভাব _ যদিও 
আফ্রকার রাষ্ট্রগদীলর বিপুল সংখ্যগারষ্ঠ অংশ এইসব অবস্থাই পেয়েছে। 
আফ্রিকায় অনেকেই স্বাধীনতা এবং গণতন্মে বিশ্বাসী হলেও এসব অবস্থার 
দরুন নিজেদের মূলনীতির প্রাত অন:গত থাকা তাদের পক্ষে কঠিন হয়, 
এতে তেমন আশ্চর্য হবার কিছ? নেই।*** বৃটেনের ফেনার ব্ক্‌ওয়ে নামে 
লেবর-পার্টিপল্থী অনেকটা একই মত অবলম্বন করে বলেন, আফ্রিকায় 
অবস্থা উদারনীঁতিক সমাজ স্থাপনের অনুকূল নয় _- আর, ব্যাক্তর বিভিন্ন 
আঁধকার এবং আর্থনীতিক যৌথকরণ নীতির প্রাত সমানই আগ্রহশীল 
গণতান্মিক সমাজতন্ম নাক এ কারণে আফ্রকায় দঢ়মূল হবে খুবই 
সীমাবদ্ধ পরিসরে ।৯*** আলোচ্য দেশগদ্িতে কিছুটা গণতল্তের সম্ভাবনা 
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বুর্জোয়া লেখকেরা কখনও কখনও ববেচনায় ধরেন বটে, কিন্তু তাতে শর্ত 
আছে: 'যে-সসাজ প্রকাতিগতভাবেই সেদিকে (গণতন্তের দিকে -- অনুবাদক) 
ঝোঁকে না সেখানে যাঁদ সেরা অংশ গণতন্দের গুরু এবং জনক হতে ইচ্ছুক 
হয়, একমাত্র তবেই, আর তার উপর যাঁদ তারা বাইরে থেকে সঠিক ধরনের 
সহায়তা পায়।'* 

'বাঁভন্ন বাস্তব উপাদানের প্রভাবে এবং জাতীয় আর গণতাল্বিক এত 
অনুসারে কোন কোন দেশে 'বাঁভল্ন রাজনীতিক বাবস্থা গড়ে ওঠে। কোন 
কোন জিনিস কোন কোন দেশের পক্ষে প্রগতিশীল এবং তাদের বাস্তব 
পারাস্থাতর অন্যষায়ী হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য দেশের পক্ষে সেগ্যীলর 
কোন দাম নেই এমন হতে পারে। বিভিন্ন নাদ্ট পটভূমিতে একই ব্যাপ্ারের 
বান পারণাত ঘটতে পারে জাতীয়-মস্ত সংগ্রামের ক্ষেত্রে। 
যেমন, এক-পার্ট ব্যবস্থার ভাত্ত যখন একই আঁভল্ল জাতীয় আন্দোলন, 
যাতে সাম্মালত হয় সংশ্লিষ্ট সমস্ত বৈপ্লাবক এবং গণতান্িক শক্ত, সে 
এক জানিস; কিন্তু সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং বৈপ্লাবক শ্তিগনীলর 
রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার জন্যে ব্যবহৃত হলে এ একই ব্যবস্থা 
একেবারে অন্য জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। 

দুঃখের কথা, কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে এই সমস্যাটাকে কছনটা 
আঁত-সরল করে দেখার ঝোঁক আছে -_ তাতে মনে করা হয়, এক-পার্ট' 
বাবস্থাটা যেন সবব্যাধিহর। প্রগতিশীল শাক্তগ্লির জাতীয় ফ্রণ্টে ভাঙন 
ধরাবার জন্যে দেশী-ীবদেশণ প্রাতিক্রিয়াপল্থীদের যে অপচেম্টা সেটাকে একই 
আঁভন্ন কার্যকর রাজনীতিক শাসনযন্ত দিয়ে বিরোধিতা করার জন্যে বাঁভন্ন 
জাতাঁয় নেতাদের আগ্রহ হবার একটা যুক্ত আছে বটে। আঁধকল্তু, 
বিশেষভাবে মলগত হলে এবং তার ফলে বিশেষসূবিধাভোগী শ্রেণী 
আর গ্রুপগ্যীলর প্রীতরোধ বিশেষভাবে প্রবল আর হিংস্র হলে একই 
আঁভন্ন রাজনীতিক পার্টির স্বাঁন্ট ত্বরান্বিত করার চেষ্টা চালানো হয় 
আরও বোঁশ প্রবলভাবে । 

তবে, বুক্তভাবে রচিত একই আভন্ন প্রগাঁতশীল মতাদর্শগত কর্মপন্থার 
বনিয়াদে বিদামান প্রগাতিশঈল পার্টিগদীলকে এক্যবদ্ধ করার ব্যাপার হিসেবে 
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না দেখে কেউ কেউ এক-পা্ট সরকার স্থাপনের সমস্যাটাকে দেখে অন্য 
দৃষ্টিতে ; অন্যান্য বৈপ্লাবক পার্টি এবং সংগঠনগৃলিকে ভেঙে ?দয়ে তারা 
এক-প্ার্টর একচেটিয়া ক্ষমতা কায়েম করতে চায় __ কেননা, এমন ক্ষেত্রে 
যে পার্ট তাতে উদ্যোগ হয় সেই পার্টি তখন ক্ষমতাসীন। সমস্যাটাকে 
এভাবে দেখলে সেটা সংশ্লন্ট সমস্ত দেশপ্রেমিক, বৈপ্লাবক এবং গণতাল্রিক 
শান্তর পক্ষে মহা হানিকর হতে পারে এবং দেশের রাজনশীতক জীবনে 
অংশগ্রহণের ব্যাপারে জনগণকে নিরুৎসাহিত করতে পারে । অথচ, কর্মনীতি 
নির্ধারণে জনগণের মতামতের স্থান না থাকলে কর্মনশীত রুপায়ণের ব্যাপারে 
তাদের আগ্রহ থাকে না, এটা তো সবারই জানা কথা। সাম্রাজ্যবাদের চাপের 
মুখে কোট বজায় রেখে জাতীয় এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগাঁত 
ঘটাতে হলে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলর জনগণকেই প্রধান অবলম্বন করা 
চাই এবং কমিউনিস্টদের সমেত সমস্ত জাতীয়-গণতান্ত্িক শীক্তুর শাক্তশালী 
পারমেল গড়ে তোলা চাই। 

জাতীয়-ম্বীক্ত আন্দোলনের চলাত পর্বে 'বাভন্ন আভ্যন্তারক দন্দ- 
বিরোধের তীব্র প্রকোপন এাঁড়য়ে চলতে হলে, এবং সাম্রাজ্যবাদী আর 
দেশীয় প্রাতিক্রিয়াপন্থীদের মোকাবিলা করার জন্যে সম্মিলিত ফ্রুণ্ট গড়তে 
হলে, বিভিন্ন শ্রেণীগত, পার্টিগত কিংবা রাজনীতিক ধারার প্রাতি আনুগত্য 
নির্বিশেষে সমস্ত দেশপ্রেমিক, বৈপ্লাবক এবং প্রগতিশীল শাক্তর বাস্তব 
অবদানের উপয্যক্ত সদ্ধযবহার হওয়া অবশ্যপ্রয়োজনীয়। 

গণতন্প সম্প্রসারত এবং আরও মজবূত করার জন্যে কয়েকটি নতুন 
জাতীয় রাষ্ট্রে বিভিন্ন গরুত্বসম্পন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন, 
আলজিরিয়ায় স্থাপিত হয়েছে শ্রামক আর কৃষকদের বিভিন্ন স্বশাসন কাঁমটি; 
মিসরী আরব প্রজাতন্রে 'জন-শাক্তগলির জাতীয় কংগ্রেস 'আরব 
সমাজতাঁন্দছিক ইউনিয়ন সংগঠন স্থাপিত হবার ঘোষণা করেছে এবং ভবিষ্যতে 
পালামেন্ট সমেত সমস্ত রাজনীতিক সংস্থায় সমস্ত আমনের ৫০ শতাংশ 
শ্রামক এবং ফেল্লাদের জন্যে সংরক্ষিত থাকবে বলে নিয়ম বেধে দিয়েছে; 
বর্মায় 'বাভল্ন কল-কারখানায় শ্রমক পাঁরষদ স্থাপন করা হচ্ছে। সামাজক 
ক্ষেত্রে কার্যকর অগ্রগাঁতর জন্যে মেহনতাঁ শ্রেণীগ্যাীলর উপর 'নর্ভর করা 
এবং নতুন জাবন গড়ার কাজে তাদের অংশগ্রহণ অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলেই 
স্বীকৃত _ কোন কোন জাতীয়-গণতান্রিক পার্টর কর্মসূচিতে সেটা দেখা 
যায়। 


[61045 ২৪১ 


তবে, উন্নয়নশীল দেশগ্াঁলতে গণতন্দ্রীকরণ প্রধানত অর্থনীতক্ষেত্রেই 
সীমাবদ্ধ, এ কথাও জোর দিয়ে বলা দরকার। জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের চলতি 
পর্বে প্রার্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপানবেশগুলির আর্থনীতিক স্বাধীনতার 
[বিষয়টা চূড়ান্ত জরুরী এবং অতীব গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে নিশ্চয়ই । কাজেই 
আর্থনীতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম এবং রাজনীতিক সংগ্রামের মধ্যে 
কোন কৃত্রিম সীমারেখা টানা ভুল ।তবু সমাজ-জাবনের গণতন্তরীকরণপ্রানরিয়াটা 
যতই জটিল হোক না কেন, সেটাকে কৃত্রিমভাবে গাণ্ডবদ্ধ করা হলে জাতীয় 
মণক্ত বিপ্লবের সাধারণ গণতান্তিক লক্ষাগ্ীল সাধনের ক্ষেত্রে সেটা বাধা 
সৃন্টি করতে পারে। জনগণ যখন সামাজিক আর রাজনীতিক জীবনে সক্রিয় 
অংশগ্রহণ করে না তখন চক্রান্ত আর সামারক চোটে বিভন্ন প্রগাঁতশীল 
রাজের সঙ্গে মোকাবিলা করা প্রাতিক্রিয়াপন্থীদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ 
হয়। বাস্তাবকই, জনগণ কার্যত নিক্কিয় হয়ে থাকলে প্রাতিক্রিয়াপন্থীরা যে 
এখানে-ওখানে প্রাতীবপ্রবী চক্রান্ত অপেক্ষাকৃত সহজে চালাতে সফল হয় 
তার কারণ সামাঁজক গণতন্ীকরণের অপ্রতুলতা ছাড়া আর কী! সমাজের 
বৈপ্লাবক পদনঃসংগঠনের কাজে জনসাধারণকে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ 
দেওয়া হলে, জনসাধারণ যাঁদ স্বগৃহে নিজেদের মালিক হিসেবে বোধ করে, 
তাহলে দেশী-বিদেশন প্রাতীন্রিয়াপল্থীদের আঁবরাম চক্রান্ত আর ফাঁন্দি- 
ফিকিরের মুখে উঠতি দেশগুলির কোট বজায় রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। 
শুধু তাই নয়: মেহনত জনগণ বিপ্লবের সাক্রুয় অংশগ্রহণ না করলে এবং 
বালষ্ঠ উদ্যোগ না দেখালে, এশিয়া আর আফ্রিকার কোন কোন অগ্রসর 
উন্নয়নশীল দেশে যেসব প্রগাঁতশীল সামাজিক-আর্থনীতক সংস্কার হাতে 
নেওয়া হয়েছে সেগদলিকে শেষ অবাঁধ নিয়ে যাওয়া এবং সমাজতন্ত্র উত্তরণের 
উপযোগণী অবস্থা সৃষ্টি করা অসস্ভবই হবে। 

আলোচা দেশগযুলিতে সামাজিক উন্নয়ন এগোবার সঙ্গে সঙ্গে গণতল্্র 
সম্প্রসারত এবং আরও মজবুত করার এইসব সমসার আপোঁক্ষিক গুরুত্ব 
ক্রমাগত বেড়েই চলবে -_ কেননা, সমগ্র জনগণের ব্যাপক, সন্তিয় এবং 
সচেতন অংশগ্রহণ ছাড়া নতুন সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যের অন্দযায়ী কোন 
জতোয় কর্মসূচি বাস্তবে রূপারিত করা যায় না। লোনন লিখেছেন, 
ব্যা্কগন্লো হাতে না নিয়ে, উৎপাদনের উপকরণে ব্যাক্তিগত মালিকানা 
বাতিল না করে পজিতন্তকে পরাস্ত করা যায় না। তবে, বুর্জোয়াদের কাছ 
থেকে আঁধকার করে নেওয়া উৎপাদনের উপকরণগুলোর গণতান্তিক 
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দা 


পাঁরচালনার জন্যে সমগ্র জনগণকে সংগঠিত না করে, মেহনতী জনগণ, 
প্রলেতারিয়ান, আধা-প্রলেতারয়ান আর ছোট কৃষকদের মধ্যে তাদের 
শাক্তগ্ীলর গণতান্তিক সংগঠনের জন্যে, রাষ্ট্রীয় বিষয়াবালতে তাদের 
অংশগ্রহণের জন্যে তাদের সমগ্র অধিকাংশকে সমবেত না করে এইসব 
বৈপ্লাঁবক ব্যবস্থা রূপায়িত করা যায় না।* 
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সপ্তম পারচ্ছেদ 
জাতীয়-ম্যাক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন মতাদরশশগত সমস্যা 


এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশে দেশে মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছে 
অননাসাধারণ এবং কঠিন অবস্থার মধ্যে। এই দুই [শাল মহাদেশে 
ওপাঁনবোশক দাসত্ব থেকে সবেমাত্র মদীক্ত পাওয়া জাতিগদলি 'বাভন্ন 
মতাদশগিত ধারার উৎপাক্ততেই আনুকূল্য করছে _- এই প্রক্রিয়া শেষ হতে 
ঢের বাঁক আছে। 'বাভন্ন প্রাতশীল তত্বের প্রভাবে এখানে যে বিশ্ববীক্ষা 
গড়ে উঠছে তার উপর অন্যান্য ভাব-ধারণার প্রভাবও অনুভূত হচ্ছে। কেউ 
কেউ বুঝাতে চান যে, অন্যত্র রচিত বাভন্ন তত্ব এবং ভাব-ধারণা এশিয়া 
এবং আফ্রিকার পক্ষে উপযোগী নয় _ এশিয়া আর আফ্রিকার জনো চাই 
নাকি শবশনদ্ধ এশীয়” কংবা শবশৃদ্ধ আফ্রকান' তত, সেটা হবে অন্যান 
সমস্ত তত্ব থেকে পৃথক। বহু জাতীয়তাবাদী জোর 'দিয়ে উন্নয়নের কোন 
বিশেষ, পৃথক পল্থা আবৎ্কার করার প্রয়োজনের কথা বলেন, আর 
সামাজ্যবাদী প্রচারে এ মতটাকে প্রবলভাবে সমর্থন করা হয়। নয়া- 
উপাঁনবেশবাদের মতাদর্শওয়ালারা নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে 'তৃতীয় 
পল্ধার' মতাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করছে _ যাতে এই “তৃতীয় 
পল্থার' আড়ালে প:জিতান্তিক সম্পর্ক সম্প্রসারত এবং আরও মজবুত 
হতে পারে। 

একাঁদকে গণ-নিরক্ষরতা, দূর্বল সংগঠন এবং প্রায়ই প্রলেতারিয়েতের 
মধ্যে অপ্রতুল রাজনশীতক 'শক্ষা, আর অন্যাদকে সাগ্রাজ্যবাদ প্রচারের প্রবল 
প্রভাব _- এই জাঁটল পটভূমির দরুন প্রগতিশীল বৈপ্লাবক তত্রের প্রসার 
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ব্যাহত হয় এবং তৃতীয় দুনিয়ার দেশগাীলতে মতাদর্শগত অবস্থা জাটল হয়ে 
ওঠে। তারই সঙ্গে সঙ্গে, এখনও পাঁরবর্তনশীল এই আবহাওয়ায় রয়েছে 
ঘণ্য ওপনিবেশিক অতীত বর্জনের প্রচন্ড মনোভাব, চলেছে নতুন নতুন 
ভাব-ধারণার জন্যে সন্ধান _ তাতে আসে প্রগাঁতশীল বৈপ্রাবক বিশ্ববীক্ষার 
প্রাতষ্চার বড় বড় সপ্তাবনা। 


১। উন্নয়নশীল দেশগ্যলিতে 'বাভন্ন সমাজতান্ত্রিক ধারা 


এশিয়া আর আফ্রিকার যেসব দেশ ওপাঁনবেশিক জোয়াল ছয়ে ফেলে 
দিয়েছে সেইসব দেশের মানুষ এখন সমাজতন্বের বিপূল আকর্ষণশাক্তি 
অন[ভব করছে। বিজ্ঞানসম্মত সমাজতল্বের বিভিন্ন তত্বের ব্যাপক প্রসার, এর 
কোন কোন দেশে বিভিন্ন প্রকৃত সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কার এবং বিভিন্ন 
সমাজতান্বিক ধারার উদ্ভবের মধ্যে সেটা প্রাতফলিত হচ্ছে। 

উন্নয়নশশল দেশগুলিতে এইসব সমাজতান্তিক ঝোঁক রূপ আর মর্মবন্তু 
দুই দিক থেকেই খুবই 'বাভন্ন। এইসব দেশে সমাজতান্দ্িক ভাব-ধারণার 
প্রতি তিন রকমের মনোভাব এখন বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে -- অবশ্য অন্যান্য 
ধরনের মনোভাব থাকলেও সেগ্যালকে শ্রেণীবদ্ধ করা কঠিন। 

গোড়ায়ই বলা যেতে পারে, 'বাভিম্ন বিস্তৃত সামাজিক-আর্থনশীতক 
সংস্কারের সাহায্যে সমাজের বৈপ্লাবক পুনঃসংগঠনের জন্যে বদ্ধপারকর 
জাতীয়-গণতান্বিক শাক্তগুলির ধ্যান-ধারণা রয়েছে; সমাজতন্বের দিকে 
বিকাশের বনিয়াদ স্থাপিত হবে এসব সংস্কারের ফলে। মিসর, বর্মা, 
আলাঁজরিয়া, মাল, নী, কঙ্গো (ব্রাজাভিল), 'সাঁরয়া এবং তাঞ্জানিয়ার 
মতো দেশগালিতে শাসক রাজনীতিক পাটিগ্দালর 'বাভন্ন কংগ্রেসে এবং 
নেতাদের [বিভিন্ন সরকার" ডীক্ততে এমনসব বিষয়ে গ;রুত্ব দিয়ে আলোচনা 
মূলনশীতির অর্থ, উন্নয়নশীল দেশগ্যীলতে বিদ্যমান বাস্তব সামাজিক এবং 
জাতীয় অবস্থায় সেইসব মূলনশীতির প্রয়োগ, 'বাভন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক 
সংস্কারের প্রকৃতি, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্বের মধো পারস্পাঁরক সম্পর্ক, 
ইত্যাদ। 

দ্বিতীয়ত, কতকগুলি দেশে এমনসব মুলত ব্যর্জোয়া ধ্যান-ধারণা দেখা 
"দিচ্ছে যেগলতে 'সমাজতান্ত্িক লক্ষ্যের কথাটা প্রধানত ঘোষণামূলক ছাড়া 
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কিছু নয়। এশিয়া এবং আফ্রিকার কয়েকটা রাষ্ট্র চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে 
সমাজভাল্বিক সমাজ স্থাপনের ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু এই লক্ষ্য কিভাবে সাধিত 
হবে সেটা বাঁঝয়ে বলা হয় ন্ম। এটা একটা যুগের লক্ষণ: সাংশ্লষ্ট 
রাজন্শীতিক পাটিগিলি এবং জাতীয় নেতারা এইভাবে সমাজতল্্কে এবং 
পঠীজতান্তিক বিকাশের অবস্থার মধ্যে সাঁধত 'বাভন্ন কম-বোঁশ গণতান্রিক 
সামাজিক সংসকারকে এক করে দেখান। যেমন, ভারতীয় 'গণতান্তিক 
সমাজতন্ত্র, সেনিগাল আর কেনিয়ার “আফ্রিকান সমাজতন্ব', তিউীনাঁসয়ার 
'দেস্তুর সমাজতন্ত্র, ইত্যাদ সম্বন্ধে এ কথা খাটে। 

তৃতীয়ত, এঁশয়া আর আফ্রিকার কয়েকাঁট দেশে দেখা দিয়েছে কোন 
কোন ভূয়া-সমাজতান্রিক ভাব-ধারণা -- তাতে প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ফের 
প্রাত বোরভাবাপন্ন বিভিন্ন শক্তির প্রাতিক্রিয়াশশল মর্মটাকে গোপন করার 
জনোই 'সমাজতন্ত' শব্দটার কুশলী অপব্যবহার করা হয়। এটা হল 
প্রতীক্রিয়াপন্থীদের স্বার্থ সংরাক্ষত করার জন্যে এবং তাদের সাম্্রাজাবাদ- 
ঘেষা মনোভাব গোপন কিংবা ন্যাধ্য প্রাতপন্ন করার চেম্টায় সমাজতান্বের 
জনাপ্রয়তাটাকে কোন কোন রাজনীতিক পার্ট কিংবা গ্রুপের ব্যবহারের 
ব্যাপার। এর মধ্যে পড়ে “ইসলামী সমাজতন্তের' প্রচারক বাভন্ন 
প্রাতক্রয়াপল্থী চক্ষু, ভারত, ইন্দোনোশিয়া আর বর্মার দক্ষিণপল্থণ সমাজতন্তরী 
নেতারা এবং তাদের সমগোরীয় অন্যান্েরা। 

এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় এই নতুন এবং জটিল সামাজিক প্রানরিয়াটাকে 
ঠিকমতো বুঝতে হলে, এসব অসংখ্য এবং আতি বাভন্ন সমাজতান্তিক 
কর্মসাচি আর সেগ্যালকে বাস্তবে রূপায়িত করার বাস্তব বাবস্থা বা অবলম্বন 
করা হয়েছে সেগ্‌লিকে যথোপয্বক্ত এীতহাসিক প্রাক্রুয়ার মধ্যে ধরে িষ্লেষণ 
করে দেখা দরকার। কোন ধারার সমাজতন্মের মূল্যায়ন করতে হলে প্রশ্ন 
তোলা দরকার _- এঁ ধারার অনুগামীদের গরজ কোন্‌ শ্রেণী-স্বার্থ নিয়ে, 
ক রকমের অবস্থায় তারা সব্িয় রয়েছে, কোন্‌ কোন্‌ সামাজিক-আর্থনতিক 
কর্মনশীত তারা তুলে ধরছে, আর কোন্‌ রকমের রাষ্টক্ষমতা তারা গড়ে 
তুলছে। 

এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগ্ীলতে বোঁশর ভাগ সমাজতান্ব্িক ভাবধারার 
মধ্যে একটা অভিন্ন উপাদান হল পঁজতন্্ প্রত্যাখ্যান করা -.- যাঁদও তার 
পিছনে সামাজিক এবং শ্রেণীগত প্রেরণা বিভিন্ন । মিসরের জাতীয় সনদাঁট 
এই দেশের রাজনীতিক কর্মসৃচ, এতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে: 
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“জর স্বাধীনতাকে প্রগাতর পথ বলে মনে করে যারা সেজন্যে আহবান 
জানায় তারা গুরুতরভাবে ভ্রান্ত । যেসব দেশকে কম-অগ্রসর থাকতে বাধ্য 
করা হয়েছে সেসব দেশে পরাঁজ তার স্বাভাবিক বিকাশ দিয়ে আর্থনীতিক 
অগ্রগতি ঘটাতে আর সক্ষম নয়।”* বর্মার বৈধাবক পাঁরষদের বিভিন্ন 
কর্মসূচি দূলিলেও ভিত্তি হল দেশের পক্ষে অগ্রহণীয় ব'লে পুজিতান্তিক 
পল্থা প্রত্যাখ্যান। এসব দলিলের একাংশে আছে : “পঃঁজতন্তের আমলে নিছক 
বুর্জোয়া আইন-ব্যস্থার আধিকারবলেই উৎপাদনের উপকরণগ্ীল 
পঃজিপাতিদের হাতে, আর যে-শ্রেণীর কোন পুঁজ নেই সেই শ্রেণী, অর্থাৎ, 
শ্রামক শ্রেণী শোঁষত' 'যে সামাজিক এবং রাজনীতির বাবস্থা আর সমাজের 
সেবা করতে পারে না এবং মান্দুষের উপর মানুষের শোষণ চলতে দেয় তার 
উপরও আমাদের নির্ভর করা উচিত নয়, তেমানি, এসব ব্যবস্থাকে যারা 
রক্ষা করে সেইসব শ্রেণী আর স্তরের উপরও আমাদের নির্ভর করা উঁচত 
ন্য়।'** 

উন্নয়নশশীল দেশগদুলিতে শহর এবং গ্রামাঞ্চলের জনগণ তাদের সাম্প্রাতক 
ওপাঁনবৌশক অতাঁতের অভিজ্ঞতা দিয়েই পঠাঁজতল্ত সম্বন্ধে রায় দেয়। 
তাদের পক্ষে ওপানবোৌশক উৎপীড়ন এবং পঃুজিতন্ত একই, আভন্ন। 
উপানবেশবাদ পাছে আবার ফিরে আসে এই ভয়ে ব্যান্তগত পুঁজ "দিয়ে 
আর্থনশীতিক উন্নয়নে তাদের কোন আস্থা নেই। এর থেকে বোঝা যায় 
যেসব দেশ প:জিতন্তের পথ ধরেছে সেসব দেশেও শাসক পার্টগ্যীল কেন 
প:জিতন্বের প্রকাশ্য সমালোচনা করতে এবং জনগণের আস্থা পাবার চেষ্টায় 
বিভিন্ন সমাজতান্তিক স্লোগান আওড়াতে বাধ্য হয়। 

বর্তমানে ক্ষমতাসীন ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেস পার্টির বার্ষিক 
আঁধিবেশনগমাঁলতে ভারতীয় একচোঁটয়া কারবারগুলোর ত্রমবর্ধমান ক্ষমতা 
এবং রুমবর্ধমান রাজনশীতিক প্রভাবের প্রকাশ্য নিন্দার কখনও কোন ঘাটাতি 
দেখা যায় না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটা সভায় প্রয়াত জওহরলাল 
নেহরু একচেঁটয়াগুলোকে সমাজতন্বের শত্রু বলে আভাঁহত করে বলেছিলেন, 
গত কয়েক বছরে একচোঁটয়াগুলো ষে পাঁরমাণে বেড়েছে সেই পাঁরমাণেই 
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দেশ সমাজতন্্র থেকে বিচ্যুত হয়েছে * তবে, এই রকমের সমালোচনার 
ফল হিসেবে দেশাঁটর পুজিতান্তিক ধারায় বিকাশ রোধ করার কোন কার্যকর 
ব্যবস্থা সাধারণভাবে নেওয়া হয় ি। আঁভজ্ঞতায় বরং দেখা যায় উল্টোটা: 
ভারতে পরাঁজতাল্লিক সম্পর্ক দ্ুত স্থাঁপত এবং সম্প্রসারত হচ্ছে এবং 
একদল ছোট কিন্তু পরাক্রমশালী একচেঁটয়া গোষ্ঠীর হাতে পঃজি পুজশভূত 
হচ্ছে। 

ভারতীয় 'গণতান্তিক সমাজতন্বের' মতাদর্শবাদীরা প:ঁজতন্বের 
সমালোচনা ক'রে বাাক্তগত পরীজর কারবারগ্ল কিছুটা সাঁমাবদ্ধ করার 
কথাই শুধু বলেন। ওপনিবৌশক শাসনের জেরের দরূন প:জতান্তিক 
উন্নয়নের সামাজিক-আর্থনশীতিক দ্বন্বগুলো প্রকোঁপত হয়ে উঠেছে, সেগুলোর 
তীরুতা কোনক্রমে একটু কমাতে চেয়ে তাঁরা চেল্টা করছেন যাতে বৃহৎ 
শপ ক্ষুদ্র শিজ্পকে একেবারে গলা টিপে না মারে; ক্ষবদ্র শিল্পগুলোতে 
এখন নিষুক্ত লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটি, আর বৃহৎ শিল্পে ৪০ লক্ষ। 
আজকের ভারতে জনসংখ্যার চাপ রয়েছে প্রচণ্ড, ক্ষুদ্র শিল্প ধ্বংস হলে 
তার ফলে হয়ত বিপুলসংখ্যক শ্রামক নিঃস্ব হয়ে যাবে, হয়ত ঘটবে 
সামাঁজক বিস্ফোরণ _ এসব ভালভাবেই বুঝে এসব মতাদর্শবাদীরা 
হস্তাশলপসমেত ছোটখাটো বহু কারবার গড়ে ওঠার ভিতর দিয়ে উৎপাদনের 
উপকরণগনলোর কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে আহবান জানান। মূলত 
প:জতান্িক বিকাশটাকে ঢাকবার জন্যে তাঁরা বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক স্লোগান 
ব্যবহার করতে চান; ভারতের 'বাশম্ট এীতহাঁসক এবং জাতীয় 
উপাদানগুলির সঙ্গে মানিয়ে-বনিয়ে নিয়ে তাঁরা বিদ্যমান বুর্জোয়া উৎপাদন 
সম্পর্ক বজায় রাখতে চান। 
হয়েছে বর্জোয়া-জীমদার জোট সেসব দেশে প্রধানত সামন্ততান্তবিক এবং 
আধা-সামন্ততান্দ্িক সম্পর্ক স্থায়ী করে তোলার ইচ্ছাটাই পঃজিতন্বের 
সমালোচনা করার উদ্দেশ্য । এইসব দেশের জাতীয় বুজৌঁয়ারা সামন্ততান্ত্রক 
সম্পকে ভাঙনে আগ্রহশঈল হতে পারে, কিন্তু জাঁমদারণ সম্পাত্তর আধিকার 
কোনক্রমে ক্ষুপ্ন করতে তারা 'দিধা করে। সাধারণভাবে, বড় বড় জামদারকে 
জমিদারদের হাতে ছেডে রেখেই তারা সেগুলোকে বথাসন্তব প্ধীজতান্দিক 


* 'গ্রাভদা, ২০শে জুন, ১১১৪। 
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ধরনের আর্থনীতিক প্রাতষ্ঠানে পাঁরণত করতে সহযোগতা করার উদ্দেশ্য 
অন্মসারে চলে । গাঁদকে, সামন্ততান্বিক জাঁমদারেরা বোঝে প:ঁজতন্্ সেখানেও 
কম-বোঁশ পাঁরমাণে দাঁড়িয়ে গেছে, শবশহদ্ধ' রুপের সামজ্ততান্বিক সম্পর্ক 
বজায় রাখা অসন্তব, কাজেই, জাতীয় অর্থনীতিতেই শুধু নর, রাজনীতিক 
জীবন, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন আর মতাদর্শক্ষেত্রেও তারা আগামী দীর্ঘকাল 
যাবত আধা-সামন্ততান্নিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়ক রূপের [বিকাশের 
পক্ষপাতী হয়। 

পজিতন্্র আয়ু ফরয়েও টিকে আছে, সারা পৃথবীতে 'বরাট পাঁরসরে 
পঃজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্দে উত্তরণ চলেছে -_ এমনই ফ্ুুগে উঠাঁত দেশগাল 
ধরছে স্বাধীন উন্নয়নের পথ। জীবনযান্তার মৌলক উন্নয়ন ঘটাতে পারে 
এবং দ্রুত আর্থনীতিক আর সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে 
একমান্র সমাজতল্লই __ এই প্রতয়ের প্রসার ঘটছে, এই প্রত্যয় আজকাল 
আরও দূ হয়ে উঠছে, তার কারণ হল সমাজতান্নিক বিশ্ববাবদ্থার 
সাফলাগীলই শদধ নয়, তার আরও কারণ হল জাতীয়-ম:ক্তি বিপ্লবের 
বিস্তৃত গণতান্রিক কর্মসাচি রূপাঁয়িত করবার মধো সংশ্ল্ট জাতিগুলর 
নিজেদেরই অভিজ্ঞতা! 

যারা পঠুঁজতন্বের ওকালাতি করে তারাও বাধ্য হয়ে স্বীকার করে, 
পঠাজতল্লের প্রতি তৃতীয় দ্ীনয়ার রাষ্টরগ্নীলর বিশেষ আকর্ষণ নেই। একজন 
মাঁক্নি অধ্যাপক হ্যান্স মর্গেন্থো লিখেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাইই 
সাধন করেছে যা “চায় অপেক্ষাকৃত আলোকপ্রাপ্ত কম-অগ্রসর দেশগ্াল : 
দ্রুত শিল্পযোজনার ভিতর 'দিয়ে জাতীয় উৎপাদনের প্রচণ্ড বাদ্ধ... এ 
একই ফল পেতে চেয়ে কম-অগ্রসর দেশগ্যাল সেইসব পদ্ধতির প্রাত আকৃষ্ট 
না হয়ে পারে না যা অন্য এই ফল ফাঁলয়েছে। তার সঙ্গে তুলনায় বিসদ্‌শ 
হল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিস্তৃত মঞ্থর প্রক্রিয়া, যার ভিতর দিয়ে 
শিজ্পযোজনা মারফত পশ্চিমের দেশগহীল জীবনযান্নার উত্চু মান গেয়েছে, 
সেটা তাদের মনে ঢের কম সাড়া জাগাবে।* 

সমাজতন্্ গড়ার কাজে বাস্তব এবং ক্পিত বিভিন্ন অসবধা দেখিয়ে 
বুর্জোয়া অর্থনগীতাবদ আর রাজনশীতকেরা সেগণীল ব্যবহার করবার চেষ্টায় 


৭ চাঝাজ পিতাপ্রতাগারগ। পচ না 100৭9 পে বস 507 276 
711567থ £218701 $00506 নিচেই, ০]. [৮], ৩, 2, 07০ 1962, [৮ আগা, 
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উাঁত দেশগুটলিকে পরামর্শ দেয় যে, ব্যাক্তগত কারবার গাঁণ্ডবদ্ধ কিংবা 
লগত করার যেকোন ব্যবস্থা করা থেকে তারা বেন পুরোপ্দীরই বিরত 
থাকে ।* এই প্রসঙ্গে তারা পরাঁজতান্তক দেশগুলির এতিহাসিক অভিজ্ঞতার 
কথা বলে। কিন্তু আমরা তো জ্যান, উৎপাদন-শাক্তগলিকে বিকাশত করে 
এখনকার মাত্রায় তুলতে পশ্চিম ইউরোপের লেগোঁছল কয়েক শতাব্দী । 
পশ্চিমের পঠীজতান্তরিক রাষ্ট্রগুলির উন্নয়ন ঘটাতে তাদের বিভিন্ন উপানিবেশে 
ল্‌উতরাজের ভূমিকা বড়-কম ছিল না, একথাটাও মনে রাখতে হবে। লাঁতন 
আমোরিকার আঁভজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, পঃজিতান্বিক পথে চললে প্রাক্তন 
উপানবেশগ্দাল সাম্সাজাবাদী শাক্তগুলর উপর আর্থনীতিক নিভরশীল 
হয়ে পড়ে। উঠতি দেশগনিতে প্রগাতশীলেরা বাভিল্ন সমাজতান্তিক রাম্ট্রকে 
লক্ষ্য করছেন, - এক-পুরুষের জীবৎকালেই এই রাষ্ট্রগ্যীল উৎপাদন-শীক্তর 
বিকাশের ক্ষেত্রে বপূল অগ্রগাঁত ঘাঁটয়েছে। ইতিহাসের শক্ষা মনে রেখে 
জাতীয়-মৃক্তি আন্দোলনের অনেক নেতাই দেখতে আরন্ত করেছেন যে, 
ব্যান্তগ্রত কারবার অর্থনীতিগতভাবে অনুপযোগ, আর অর্থনীতির 
সমাজতান্ত্িক ব্যবস্থাই দ্ুত আর্থনীতিক উন্নয়নের বাস্তব এবং কার্যত একমা্র 
আশা। 

বিকাশের পঃীজতান্তিক পন্থা এইভাবে প্রত্যাখ্যান করাটা আপনাতেই 
প্রগাতশীল _ কেননা, এটা উন্নয়নশীল দেশগীলতে বিজ্ঞানসম্মত 
সমাজতন্যের প্রসারের এবং দেশীয় আর বৈদেশিক পুজির রাজনীতিক 
অবস্থানগদলিকে দু্বলি করে ফেলার সহায়ক। 

মেহনত জনগণের জীবনযার্রার মান উন্নীত করা, শোষণের অবসান 


* 'আরনিশীতিক বাদ্ধর বিভিল পর্ব” সংক্রান্ত ব্যাপকভাবে প্রশংসিত তত্বের রচয়িতা 
ওয়াজ্ট্‌ রম্তভ দ্‌ঢোক্ত করেছেন, "উন্নয়নশীল সমাজগৃির অবশান্তাবী না হলেও 
স্বাভাবিক কুমাবকাশে প্রাক্রয়াটার বৃহৎ অংশকে প্রাতযোগগতামূলক বাক্তিগত সংস্থানের 
ভিতর দিয়ে এাগয়ে যেতে দিতে হয়... আমাদের নিজেদের এবং অন্যান্যের আভিজ্ঞতা 
থেকে আমরা নিশ্চিত যে, মোটারকমের ব্যাক্তগত কারবারের ক্ষেত্রের আঁস্তত্ব জাত"য় 
উন্নয়ন কর্মসূচির বড় বড় লক্ষ্যগ্দীলর সঙ্গে সামঞ্জসাপূর্ণ এবং বহু পরিমাণে সেগহীলর 
শাক্তি বাড়াতে পারে।” সা৭16 1২০২০৮, 01310য010 19৩৮0197000, ]এসিগাও 06 ৭ 
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ঘটানো এবং সমাজতান্রিক সমাজ গড়ার আন্তারক কামনাই এশিয়া আর 
আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রগুলিতে বহু সমাজতান্তিক ভাবধারার একটা আভন্ন 
উপাদান। তবে, সংখ্যালপ এবং অসংগঠিত শ্রীমক শ্রেণী, রাজনপীতিক 
সংগ্রামের সীমাবদ্ধ আভিজ্ঞতা, না-ওয়াঁকবহাল জনগণ, মার্কসবাদী- 
লোননবাদী পার্ট না-থাকা, গুপাঁনবেশিকতার জেরের অন্যান্য 
দিক _- এইসব বিদামান সামাজিক এবং আর্থনীতিক অবস্থার দরুন 
এখনও অবাধ কোন পূর্ণাঙ্গ এবং যথার্থ বিজ্ধানসম্মত বিশ্ববীক্ষা গড়ে 
ওঠে নি। 

যেসব দেশে শ্রেণীগত পৃথগৃভবন যথেষ্ট স্পম্ট হয়ে ওঠে নি সেইসব 
দেশে জাতীয়-মাক্ত বিপ্লবের একটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই সব বিপ্লবের 
নেতৃত্বে প্রায়ই এমনসব্‌ ব্যাক্তি থাকেন যাঁদের মার্কসবাদের সঙ্গে তেমন কোন 
পরিচয় নেই, কাজেই, তাঁদের মতাদর্শগত প:ঃটাঁলটা নানা অসমসত্ত এবং 
পরস্পরাবিরোধী ধমাঁয় আকাশকুসুম, সংস্কারবাদী, ইত্যাদি মতামতের 
একটা তালগোলপাকানো ব্যাপার হবার সম্ভাবনাই বোঁশ। এরই সঙ্গে সঙ্গে, 
সমাজতন্ের বাভন্ন উপস্থাপনাও ব্যবহার করতে বাধ্য হন, -- বিজ্ঞানসম্মত 
সমাজতন্্ তো আজকাল তত্ব মাত্র নয়, এটা একটা চাঁলিতকর্মও বট, 'তার 
উদ্বাহরণ-ব্যাখ্যা হল সমাজতান্ত্িক বিশ্ববাবস্থা। 

লোনন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন জীবনযাত্রার পারবর্তনশশল আবস্থা, 
শিল্পযোজনা, শ্রামক শ্রেণীর ক্রমবাদ্ধ আর সংহতি এবং জনগণের বিস্তৃত 
অংশের ক্রমবর্ধমান রাজনীতিক চেতনার মতো ঘটনাবালর ফলে ববাঁভন্ন 
সমাজতান্বিক ভাবধারার এমনসব প্রবক্তা দেখা দিতে পারেন, যাঁরা বুর্জোয়া 
গণতান্ত্িক বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে সম্পকরছেদ না করেও বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র 
গ্রহণ করতে পারেন। লেনিন বলখেছেন, “বৃহদায়তন শিল্প যেখানে সবচেয়ে 
বৌশ বিকশিত সেখানে শ্রামক শ্রেণী আর তার মতাদর্শবাদণরা সবচেয়ে 
সহজে, দ্রুত, পূর্ণাঙ্গ রূপে এবং স্থায়িভাবে মার্কসবাদ আত্তীকৃত করে। যেসব 
আর্থনশীতিক সম্পর্ক অনগ্রসর কংবা যথেষ্ট বিকশিত নয় সেগ্যালর দরুন 
নিরন্তর শ্রীমক আন্দোলনের এমনসব সমর্থক দেখা দেয় যারা সাধারণভাবে 
বুয়া বিশ্ববীক্ষার এবং [ীবশেষভাবে বুর্জেয়া-গণতান্ত্িক 'বশ্ববীক্ষার 
যাবতীয় এ্রীতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে ভেঙে ফেলতে অপারগ হয়ে 
আন্তীকৃত করে কেবল মার্সবাদের কোন কোন দিক, এই নতুন বিশ্ববীক্ষার 
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কেবল কোন কোন অংশ কিংবা পৃথক পৃথক স্লোগান আর দাব।* কাজেই, 
মার্কসবাদী-লোনিনবাদ পাঁটগুলি নিজেদের বিশ্ববীক্ষা মূলত বজায় রেখে, 
তারই সঙ্গে সঙ্গে, যেসব ধারা আর গ্রুপ 'বাভন্ন প্রগতিশীল সংস্কার সাধন 
করছে তাদের সঙ্গে মৈত্রী মজবৃত করে তুলবে এটা খুবই স্বাভাবক। 

কতকগন্ীল উন্নয়নশীল দেশে জাতীয়-গণতান্তিক পার্টিগদুল নতুন 
সমাজ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার মধ্যে নির্ধারত নিজ নিজ মতামত এবং 
ধারণা ছাড়াও পথপ্রদর্শক হিসেবে সমাজতান্তিক রাষ্ট্রগুলির আঁভজ্ঞতা 
অনুসারে বাস্তবায়িত করছে 'বাভন্ন বিস্তৃত গণতান্বিক, প:াজতন্রীবরোধী 
সংস্কার _- যেমন, বিভিন্ন বৈদোশক পজিতান্দিক সম্পান্তর জাতীয়করণ, 
ভূমি সংস্কার, পাঁরকল্পনা, দেশীয় পরাঁজর উপর বাধানিষেধ এবং তার 
আংশিক জাতীরকরণ, ইত্যাদি। এইরকমের অনেক মৃত্ীনা্স্ট ব্যবস্থার 
প্রকৃতি প্রগতিশীল, এগ্াল দিয়ে পরে সমাজতান্বিক নির্মাণকাজের বৈযাঁয়ক 
আর সামাজিক বনিয়াদ কায়েম হয় _ যাঁদও, সংশ্লিষ্ট কয়েকাট দেশে 
কতকগ্যাল গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে তত্বগত চিন্তাধারা হয়ত এখনও বিজ্ঞানসম্মত 
সমাজতন্ মেনে নেবার থেকে বহ দূরবতাঁ, কখনও কখনও কাঁমউানিজম- 
বিরোধী বদ্ধধারণাও থাকতে পারে। 

মিসরী আরব প্রজাতন্দে ব্যাঙ্ক, বিমা কোম্পানি এবং বিভিন্ন বড় আর 
মাঝারি শিপায়তনের জাতীয়করণ এবং হালকা আর ভার [শিল্পের সবচেয়ে 
গ্যর্্বপূর্ণ শাখাগীল, পারবহন, বৈদোশক আর দেশীয় পাইকারণ বাণিজ্য 
নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শাক্তবাদ্ধর ফলে বড় এবং কিছ পারমাণে মাঝারি 
মিসরখ বুর্জোয়াদের প্রভাব নন্ট হয়েছে। 

বর্মায়, 'সমাজতন্মের বাঁ পন্থায়' মোটামুটি উপস্থাপিত বিভিন্ন সামাজিক 
এবং আর্থনীতিক সংস্কারের বিস্তৃত কর্মসূচি বাস্তবে রূপাঁয়ত হচ্ছে, _ 
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রাটকে সম্প্রসারিত এবং মজবুত করাই তার মূল লক্ষ্য, এই 
রাষ্টীয়ত্ত ক্ষেত্র হবে স্বাধীন জাতীয় অর্থনশীতির বনিয়াদ। এই ঘোষণায় 
আছে: শবাভন্ন সমাজতান্নিক পরিকজ্পনা রূপাঁয়ত করার জন্যে উৎপাদনের 
করতে হবে _ যেমন, কৃষি উৎপাদন আর শিজ্পোংপাদন, বন্টন, পাঁরবহন, 
যোগাযোগ, বহির্বাপজা, ইত্যাদ। উৎপাদনের এই সমস্ত জাতীয় উপকরণের 
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মালক হওয়া চাই রাষ্ট্র, ?কংবা বিভিন্ন সমবায় সাঁমৃতি কংবা বিভিন্ন 
যৌথ ইউনিয়ন। এই রকমের ববাভন্ন মালিকানার মধ্যে রান্ট্রীয় মালিকানাই 
সমাজতান্রিক অর্থনীতির প্রধান বনিয়াদ।* 

বর্তমানে, এদেশে সন্রিষ্ন চব্বিশটা বৈদেশিক এবং দেশীয় ব্যাক্তগত- 
মালিকানাধীন ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হয়েছে, তেমান জাতীয় সম্পার্ততে 
পাঁরণত করা হয়েছে একটি মিশ্র বমাঁবৃটিশ কারবার 'বর্মা অয়েল কোম্পানি" 
এবং অন্যান্য সমস্ত বড় শিল্প প্রাতিষ্ঠান। বাহর্বাশজ্য এবং চাল কেনা- আর 
বণ্টন করা এখন পুরোপদারই রাষ্ট্রের হাতে! 

আলাজরিয়ায় ১৯৬৩ সালে মার্চ মাসে বৈদেশিক আর দেশীয় পুঁজ 
জাতীয়করণ সং্রনন্ত ডিক্রি দিয়ে এবং আরও বিশেষত মেহনতী জনগণের 
উদ্যোগে গ্ছাঁপত স্বয়ংপ্রশাসিত ক্ষেত্র য়ে ভ্রুমে নতুন উৎপাদন সম্পকে 
ক্ষেত্রে যাবার একটা বনিয়াদ তৈরি হয়েছে। 

মিসর, বর্মা, আলাঁজারয়া, মালি, 'গিনী, সিরিয়া এবং অন্যান্য দেশে 
প্রবার্তত বিভিন্ন আমাজক এবং আর্থনীতিক সংস্কার সোজাসজই 
পারচালত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ এবং সংশ্লিষ্ট দেশগদলিতে তার প্রধান অবলম্বন 
সামন্ততন্বের বির্দ্ধে,তেমনি পাঁরবর্তন আর চরিত্রের দক দিয়ে পজিতল্মেরও 
বির্দ্ধে। এইসব দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রূপের মালিকানার 
আনস্তত্বটাকে সেখানকার 'বাভন্ন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অনুগামীরা যে 
বরদাস্ত করেন তার ফলে এঁ অবস্থাটা নাকচ হয়ে যায় না, বরং সেটা থেকে 
দেখা যায় জাতীয় দেশপ্রোমক শাক্তগুি পরীস্থতির বাস্তবতাটাকে বিবেচনায় 
ধরেন। এইসব দেশে একাধিক রকমের অর্থনীতিতে উত্তরণকালের একটা 
বাস্তব বোশষ্ট্ প্রাতফাঁলত হচ্ছে, তার কোন কোন অপাঁরহার্য পর্ব ডাঁওয়ে 
যেতে গেলে সেটা অনেক সামাজিক স্তরকে বিপ্লব থেকে শুধু সাঁরয়ে 
দেবারই কাজ করতে পারে, এসব স্তর ব্যাক্তগত মালিকানা ব্যবস্থার প্রাত 
অল্প-বিস্তর অন্যরাগী, -- সমাজতন্তের দিকে অগ্রগতির জামন তৈরি 
করছে যেসব বিস্তৃত সামাজক আর আর্থনীতিক সংস্কার সেগাীলর বিরদ্ধে 
তাদের ঠেলে দেওয়া হতে পারে তার ফলে। 

উন্নয়নশীল দেশগৃদলিতে বাভন্ন সমাজ্রতান্তিক ভাবধারা এবং চলাতি 
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সামাজক আর আর্থনীতিক সংস্কারগুঁলর প্রকৃতি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে 
হলে বোঝা দরকার এসব দেশে জাতীয়-গণতান্ত্িক নেতাদের মতামত 
নিশ্চল নয়: ভ্রমঅভিব্যাক্তর নিরবচ্ছিন্ন এবং দ্রুত প্রাক্রিয়ার ভিতর "দিয়েই 
চলেছে এইসব মতামত, তার ঝোঁকটা বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্বেরই দিকে। 
যেমন, রাষ্ট্রপতি নাসের ীবপ্রবের দর্শন' নামে পযৃস্তকায় লিখোঁছিলেন: 
“আমরা যা চাই সেখানে পেখছবার পথ ি -_ এই 'দ্বতীয় প্রশ্নটার উত্তর 
প্রসঙ্গে আম স্বীকার করা, আমার মনে সেটা যত বার বদলেছে তত আর 
কোন বিষয়ে নয়।'* 

১৯৬২ সালে গৃহীত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্বের যে 'জাতীয় সনদে' 
দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন একটা বিশেষ পবেরি কথা উল্লেখ করা হয়েছে 
তার একাংশে আছে: 'বৈপ্লাবক পন্থায় প্রগাতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে মিসরে 
আর্থনীতিক আর সামাঁজক কম-অগ্রসরতার সমস্যার সমাজতান্তিক সমাধানটা 
কখনও ইচ্ছামতো বেছে নেওয়া না-নেওয়ার বিষয় ছিল না। সমাজতান্তিক 
সমাধানটা ছিল একটা এঁতিহাসক অবশ্যন্তাবিতা _ সেটাকে চাঁপয়ে 
দিয়েছিল বাস্তবতা, জনগণের সংস্পম্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ শতকের 
দ্বিতীয়াংশে পৃথিবীর পাঁরবর্তনশীল প্রকৃতি।** 

এ 'সনদে' সমাজতন্তের এই সংজ্ঞা আছে: 

“সমাজতন্ত হল সামাঁজক মুক্তির পথ। জাতাঁয় সম্পদের ন্যাধ্য অংশ 
পাবার জন্যে প্রত্যেকটি নাগাঁরকের সমান সুযোগের ভিতর 'দিয়ে ছাড়া 
সামাজিক মধাক্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নাগারকদের সধ্যে জাতীয় 
সম্পদের নিক্ছক পননর্বন্টনেই এটা সামাবদ্ধ নয় _ এতে সর্বাগ্রে এবং 
সর্বোপরি এই জাতীয় সম্পদের বনিয়াদ সম্প্রসারত করানো চাই, যাতে 
শ্রমজীবী জনগণের আইনসম্মত আঁধকার িটতে পারে। অর্থাৎ কনা, 
পর্যাপ্ততা আর ন্যায়পরতা এই দদই অবলম্বন নিয়ে সমাজতন্ত্র হল সামাঁজক 
মনক্তির পথ ৯৪৯ 

“বর্মা সমাজতান্তিক কর্মসূচির পার্টির তত্বাবদ্যার' রচাঁয়তারা নিজেরাই 
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বলেছেন নিজেদের মতাদর্শীটকে তাঁরা "পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত' বলে মনে 
করেন না, তাঁরা বলেছেন, “আমাদের মতাদর্শাটকে ক্রমেই আরও বোঁশ 
সামাগ্রক করে তুলবার জন্যে আমাদের পার্ট চেস্টা করে চলবে ।* 

সমাজতান্দ্রক ভাব্ধারার বাভন্ন জাতীয়-গণতান্ত্িক পার্টর কর্মসূচগত 
দাললে কিছুটা অসামঞ্জসা, এমনাক পল্লবগ্রাহতা থাকার কারণ হল শহর 
আর গ্রামাঞ্চলের মধ্য স্তরগুলির স্বার্থ আর মতামতের স্ববিরোধী এবং 
অস্থিত প্রকাত _ সেগ্ীল এইসব দাঁললে প্রাতফলিত হয়েছে। তবে, 
সেগীলর তাৎপর্য হল এই যে, সেগলি জাতীয়-মাক্ত বিপ্লবের 
তীব্রতাবাদ্ধরই প্রমাণ -- এই বিপ্লব ক্রমাগত অধিকতর মারায় হয়ে উঠছে 
সামাঁজক, অর্থাৎ না, পুজিতন্ত্রবিরোধ। 

উন্নয়নশীল দেশগালতে অপ্রলেতারাঁয় সমাজতন্তের যেসব ধারণা দেখা 
দেয় সেগুলির মধ্যে বেশকিছু উপস্থাপনা থাকে যেগ্যাল বাস্তবতার 
সঙ্গে মেলে না, সেগ্যীলিতে অন্যান্য জাতির আভজ্ঞতা বিবেচনায় ধরা 
হয় না, সেগুলির দরুন সামাজক মুক্তির অগ্রগাঁত র্দ্ধ হয়ে যেতেও 
পারে। 

সাধারণভাবে জনগণের স্বার্থ প্রতিফালত করেন মারসবাদীরা; এশিয়া 
আর আফ্রিকার দেশে দেশে বিভিন্ন সমাজতান্ত্িক ভাব-ধারণা এবং স্লোগান 
তুলে ধরেন কেবল এই মার্কসবাদীরাই নন: এ কাজে তাঁদের সঙ্গে যোগ 
দেন কৃষক, কাঁরিকর এবং বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী নেতারা। কোন কোন 
'অনন্সাধারণ' ধরনের সমাজতল্্ দাঁড় করাবারও 'বাভন্ন চেন্টা হয়েছে _ 
তার ফলে বিভিন্ন সমাজতান্তিক স্লোগানে অনেক সময়ে পেটিবুজেয়া- 
জাতীয়তাবাদী ছোপ দেখা যায়। এইভাবেই এসেছে “আফ্রকান সমাজতন্দ, 
আরব সমাজ্তন্র, ইত্যাদ ধারণা। 

উঠাতি দেশগুলিতে পঃাঁজতন্ম বিকাশের অপেক্ষাকৃত নিচু পর্বে থাকার 
দরুন এসব দেশে ক্ষদ্রায়তনের পণ্য উৎপাদনের গুরুত্ব রয়েই গেছে। 
প্রকৃতপক্ষে, সেটাকে তাদের অর্থনীতিক্ষেত্রে বুনিয়াদিই বলা চলে। শহরের 
মধ্য স্তরগদালর অবস্থা অতি আনাশ্চত, তাদের পক্ষে নিঃস্বতার বিপদ 
সদা-বর্তমান। একদিকে পাঁরস্থিতির প্রভাবে তারা একটা বৈপ্লাবক শাস্তি, 
অন্যাদকে হরেক রকমের বদ্ধধারণা রয়েছে তাদের মনে। তাদের অনেকেরই 
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স্বাবরোধী এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবার ঝোঁক আছে _ যাঁদও ক্রমেই বৌশ 
পাঁরিমাণেই তারা প্রলেতারীয় চিন্তাধারার কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। নতুন 
রাণ্ট্রগযালর ওপনিবৌশক অনগ্রসরতা থেকে আধুনিক সমাজে উত্তরণকালে 
সাক্রয় প্রক্রিয়াগুলির জটিলতা এর ফলে বেড়ে বায়। 

এই রকমের প্রাকরিয়াগ্ীলকে সরলীকরণের চেষ্টা করা হলে, অবাস্তব 
কোন ছকের সঙ্গে সেগৃলিকে মেলাবার চেম্টা হলে রাজনীতিক মূলায়ন শুধু 
আরও কঠিন হয়েই ওঠে। এই রকমের অগঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির একটা 
দৃষ্টান্ত হল এই দৃঢোক্তি যে, সমাজতান্বিক পাঁরকল্পনের আর্থনীতিক 
বানয়াদ হিসেবে জাতায়করণে যেন কোন অবস্থায়ই খেসারত দেওয়া চলতে 
পারে না। 

মার্স এবং লেনিন কিন্তু এমন সন্তাবনা লক্ষ্য করেছিলেন যে, সমাজতন্দে 
উত্তরণের কালপর্যায়ে, কোন কোন অবস্থায়, যেসব বুর্জোয়া নতুন সরকারের 
প্রত অন্গত থাকে তাদের পয়সা দিয়ে রেহাই পাওয়াই সমাজের পক্ষে 
সমবধাজনক হতে পারে। বহু উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক এবং দেশীয় 
পঠীজর মালিকানাধীন সম্পান্ত খেসারত 'দয়ে হস্তগত করেই রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেত্র গড়া হয়। বর্মায় 'বর্মা অয়েল কেম্পোনর' শেয়ারগুলো কিনে নিয়ে 
তৈল শিল্পের জাতীয়করণ হল। 'সারয়ায় ১৯৬৫ সালের গোড়ার 'দকে 
১১৪টা [শহপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জাতাঁয়করণের 'ডান্র জাঁর করা হয় _ 
তাতে মালিকদের খেসারত দেবার ব্যবস্থা ছিল। মূলত প:জিতন্নাবরোধী 
এইসব ব্যবস্থা পরে সমাজতন্তবের দিকে অগ্রগতির একটা ভাত্ত হিসেবে 
কাজ করতে পারে, কাজেই, এগুলিকে প্রগতিশীল মনে করা যেতে 
পারে। 

এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবক যে, অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগলিতে 
জনসংখ্যা কৃষকপ্রধান ব'লে অপ্রলেতারীয়, নারোদানক*-কৃষক কিংবা পোঁট 


* নারোদনিক্‌ _ রাশিয়ায় বৈপ্লাবক আন্দোলনের মধ্যে নারোদূবাদ নামে পেট 
বুঙ্জোয়া ভাবধারার অনুগামী; উঁনশ শতকের ষ্ঠ এবং সপ্তম দশকে এই ভাবধারা 
দেখা দিয়োছিল! স্বরতন্তের উচ্ছেদ এবং জামদারগ্লোকে কৃষকদের মধ্যে বাল করার 
পক্ষে ছিল নারোদ্ীনক্রা। তারা মনে করত রাঁশয়ায় প:জিতন্ত ছিল একটা সামায়িক 
ব্যাপার, তার হিকাশের কোন সস্তাবনা ছিল না -_ কাজেই, প্রলেতারয়েতকে নয়ন, 
কৃষককেই তারা রাশিয়ার বিপ্লবের প্রধান শক্তি বলে মনে করত। 
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বূজৌঁয়া প্রকৃতির বিভিন্ন সমাজতান্তিক ভাবধারা এবং ধারণার উদ্ভব হয় 
এবং সেগ্যালর ব্যাপক প্রসার ঘটে । তবে, এর সবগনীলকেই 'পোঁট বুজেয়া 
সমাজতন্ব' বলে দেওয়া ঠিক নয় -_ কেননা, বিশুগ 'নাম্ট বিষয়ে এবং 
অনেক সময়ে বাভল্ন মূলগত উপাদানের দিক দিয়েও সেগলির মধ্যে 
বাভন্ন গুরুতর পার্থক্য থাকে। এইসব দেশের আভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, 
এটা বিভিন্ন পোঁট বুজোয়া আন্দোলনের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্বের 
মিলনের ব্যাপার নয় _- এটা হল জাতীয়-দেশপ্রোমক শাক্তগ্যালর ক্রমে 
বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র গ্রহণ করার সস্ভাব্যতার ব্যাপার। 

বাভন্ন স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অনুসারেই বিজ্ঞানসম্মত 
সমাজতন্বের উপস্থাপনাগ্দীলকে ব্যবহার করতে হয়, এতে কোন প্রশ্নই 
উঠতে পারে না। তবে, বাভন্ন জাতীয় বোশল্ট্ের কারণ দোঁখয়ে বিজ্ঞান- 
সম্মত সমাজতন্্ সম্পূর্ণত প্রত্যাখ্যান করাটাও আজগি ব্যাপার। যেমন, 
সোনিগালে একটা 'মধ্য পল্থার' কথা খ্মবই বলা হয় _ তাতে নাকি 
'আফ্রিকান ব্যাক্তত্ব রূপাঁয়ত হবে। ভারতে অনেক সময়ে 'ভারতীয় 
সমাজতন্তের' বিশেষক উপাদানগদলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় _ 
তাতে পশ্চিমী অর্থনীতাবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসীয় রাজনীতিক 
অর্থশাস্ত প্রত্যাখ্যান করা হয়। “ভারতীয় সমাজতন্বের' অন্যতম মতাদর্শ 
বিং ডঃ সম্পূর্ণানন্দ একটা আবেগম,খর চিত্রে দেখিয়েছেন, শ্রেণী-যুদ্ধের 
প্রকোপন ছাড়াই শাসকমহল স্বেচ্ছায় তাদের ধন-সম্পদ আর বিশেষ 
অধিকারগদলো ছেড়ে দেবে আর তখন পংজিতন্ত শাস্তপূর্ণভাবে সমাজতন্বের 
সঙ্গে মিলে-মিশে যাবে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'প:ুজতন্ থেকে পঃজিপাততকে 
বিচ্ছিল করা সম্ভব কিঃ আমার মনে হয় সেটা সন্তব। কোন ব্যাক্তর 
পক্ষে পুজি 'বাঁনয়োগ করা এবং অপরাপরকে শোষণ না করেই 'বাভন্ন 

শবাভন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক উধর্বাধঃ না হয়ে সমতল হতে পারে : 
মাঁনক আর কর্মচারীর সম্পর্ক নয়, হবে একই কারবারে সহকর্মী 
আর অংশীদারের সম্পর্ক। শ্রেণী-সংঘাতের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে 
না 
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আফ্রিকার দেশগুলির পক্ষে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্বের মার্কসবাদী- 
লেনিনবাদী তত্বের 'অনুপযোগিতার' কথা বলেন কোন কোন লেখক; 
আফ্রকায় কাঁমিউন ধরনের গ্রামের আস্তিত্ব দোখয়ে তাঁরা নিজেদের বিজ্রান্তকর 
বক্তব্যের যৌক্তকতা প্রমাণ করতে চান। মার্কসবাদে তো দীর্ঘকাল যাবত 
সবাীঁকৃত রয়েছে যে, চিরাচারত আ্রকান ধরনের কামউন কোন কোন 
অবস্থায় সমাজতান্ৰক বিকাশের পথে অগ্রসর হবার সূচনা হিসেবে ব্যবহৃত 
হতে পারে। তেমান, এটাও স্পম্ট যে, পণ্য-অর্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গে কৃষক কাঁমিউন ভেঙে যায়। কাজেই, কেবল গ্রাম কমিউন থেকেই 
লেখক তাঁরা স্পম্টতই আকাশকুসুম দেখছেন। আঁফ্রকা মহাদেশে 
অর্থনীতিগতভাবে সবচেয়ে অনগ্রসর যেসব অঞ্চলে আধা-জীবনধারণের 
উপযোগী খামারের কাজই এখনও অবাঁধ 'নয়ম হয়ে রয়েছে সেইসব 
অণ্চলেও সম্পান্ত আর সামাজিক অবস্থান এই দুই দিক থেকেই কৃষকদের 
মধ্যে স্তর-ভেদ ভ্রমেই বোঁশ মান্রায় স্পণ্ট হয়ে উঠছে। দেশীয় বাজার এবং 
বিশেষত রপ্তানির জন্যে বাজারী খামারের কাজ গড়ে ওঠার ফলে কমিউনঘাঁটিত 
সম্পর্ক ক্ষ এবং বিনষ্ট হয়। আফ্রিকার 'বাভন্ন চিরাচরিত রূপ-রণীত 
যতদূর সম্ভব ব্যবহার করবার স্বাভাবক কামনার দরুন কোন কোন লেখক 
যাকে বলা হয় এক রকমের 'ইউরোপাঁয় সমাজতন্ত্র তার পাল্টা দাঁড় করান 
আফ্রিকার 'গোচ্ঠীগত সমাজতন্ত্র, যাতে শ্রেণী-সংঘাত একটা বিজাতীয় 
ব্যাপার 
আঁফ্রকার দেশগালতে অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রাকূপাঁজতান্বিক উৎপাদন 


* যেমন, মূ ন্বোয়া মনে করতেন, 'ইউরোপীর সমাজতন্ত থেকে আঁফ্রকার 
সমাজতন্ত্র একটা সম্পূর্ণ পৃথক ইতিহাস রয়েছে। ইউরোপীয় সমাজতল্লের উদ্ভব 
কৃষি বিপ্লব আর শিল্প বিপ্রব থেকে __ সেই বিপ্লবের ফলে সমাজ্জ একাঁদকে ভূদ্বামী 
আর পীজপাঁতি এবং অন্যাদকে ভৃমহীন আর [শিল্পে নিযুক্ত প্রল্তোরিয়েতে বিভক্ত 
হয়ে যায়। আফ্রিকায় এই রকমের বিভিন্ন শ্রেণীগত িভাগ নেই _ এখানে বান্ন 
রাষ্ট্র জাতিসম্তা লাভ করেছে গণ-আন্দোলনের চাপে; ইউরোপে শাসন চালিয়েছে 
আভিজাত সম্প্রদায়, কিন্তু এখানে তা না হয়ে সরকার গঠিত হয় শ্রামক 
আর কৃষকদের নেতাদের নিরেই।* (7190 701), [ঃগণথাওাার 47৫ 2111675 10710 
1017), 1১, 107). 
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সম্পকে প্রাধান্য দৌখয়ে কখনও কখনও একটা বিশেষ ধরনের, বলা যেতে 
পারে 'সরলীকৃত” সমাজতন্তের কথা বলা হয়ে থাকে, _ এই সমাজতন্তে 
উত্তরণ ঘটবে পুজিতন্ থেকে না হয়ে বাভন্ন প্রাকৃ্পুজিতান্তিক কাঠাম 
থেকে। এশিয়ার কোন কোন দেশে _ বেমন, ভারতে -_ এখনও ব্যপক 
ক্ষেত্রে এই মত পোষণ করা হয় যে, ষন্ত্সস্জ্জিত উৎপাদনের ভিত্তিতে না 
হয়ে অগ্রসর কারিগর ?শল্পের 'ভান্ততেই সমাজতন্ত্র গড়া হবে। এইভাবে 
দেখার কোন হেতু নেই -_ কেননা, এর থেকে আসে সমাজতন্বের অতি- 
সরল ব্যাখ্যা, জতে স্মাজতন্তর যেন মালিকানার সামাঁজকীকরণের চেয়ে 
বোশ কিছ; নয়। কিন্তু, মাঁলকানার সামাজিকীকরণ সমাজতন্বে উত্তরণের 
একটা অপারহার্য পূর্বশর্ত হলেও, অন্যান্য সমাজতান্তিক মৃূলনীতিও 
কম গরযত্বসম্পন্ন নয় _ যেমন, উৎপাদনশাক্তিগলির উপ্চু মাত্রায় বিকাশ, 
সমগ্র জনগণের উচ্চতর বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক মান, আঁধকতর গণতন্ম, 
ইত্যাদি। লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, 'উৎপাদনশাক্তগদীলর বিকাশ 
ঘটানোর কাজে বিপুল অগ্রপদক্ষেপ হতেই হবে* _ কেননা, শুধু শোষক 
শ্রেণীগুলোকে উচ্ছেদ করলে, তাদের সম্পান্ত থেকে বণ্চিত করলে এবং 
উৎপাদনের মূল উপকরণগালর সামাজকীকরণ হলেই তা যথেন্ট নয়। 
সোভয়েত ইউনিয়নের যেসব অণ্চল অতাঁতে বিশেষ অনগ্রসর ছিল সেগ্যলি 
সমেত সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ধশতকের আঁভজ্্রতায় লোননের কথাটা 
পুরোপনীর প্রাতিপন্ন হয়েছে। 

সমাজতান্নিক গড়ার কাজের প্রান্রিয়ার মধ্যে সমাজতল্লের মূল বিশেষক 
উপাদানগদীল আসে ধাপে ধাপে। এয়ার যেসব দেশে এবং আরও বোশি 
পাঁরমাণে আফ্রিকার যেসব দেশে শ্রামক শ্রেণী সংখ্যায় ক্ষীণ এবং শিক 
নিষ্ুক্ত প্রলেতারিয়েত প্রায় নেই বললেই হয়, সেইসব দেশে সমাজতন্দে 
উত্তরণের বৈপ্লাবক প্রক্রিয়াটাকে পারচালত করার সমস্যাটা বোঝা এর 
ফলে অপেক্ষাকৃত সহজ হবার কথা। অবশ্য, শ্রেণী-সচেতন প্রলেতারয়েত 
না থাকলেও কোন কোন দেশের পক্ষে শেষপর্যন্ত সমাজতন্তে পেশছবার 
পথ ধরাও সম্ভব। দেশ আর্থনীতক জার সামাজক প্রগ্নাতর পথে এাগয়ে 
চলতে থাকলে এবং নিজস্ব শিল্প গড়ে তুলতে থাকলে আধাঁনক 
প্রলেতারয়েত রূপধারণ করবে এবং শাসক জাতীয়-গণতান্ত্িক পাার্টর 
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2 ২৫৯ 


ক্রিয়াকলাপ আর সাধারণভাবে দেশের জীবন এই দুই ক্ষেত্রেই তারা ক্রমেই 
আরও বোশ প্রবল রাজনীতিক ভূমিকায় আসবে । যে পাঁরমাণ [শল্পোনয়ন 
হলে অগ্রসর সমাজতন্ত্র গড়ার দরজা খুলে যায় সেই মাত্রার দেশ যতাঁদনে 
পেশছবে ততাঁদনে দেশের প্রলেতারিয়েত একটা গূর্ত্বসম্পন্ন রাজনশীতিক 
শাক্ত হয়ে গড়ে উঠবে। 

আমরা দেখোঁছ, যেসব দেশে এখনও প্রলেতারিয়েতও নেই, মার্কসবাদণী- 
লেনিনবাদী পার্টও নেই এমনসব দেশ সমেত যেকোন দেশই সমাজতন্বের 
পথ ধরতে পারে; কিন্তু, আধুনক শিল্প ছাড়া সমাজতন্তের চিত্র কল্পনা 
করা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনই শ্রীমক শ্রেণীর পাঁরচালনা ছাড়া এবং 
বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্বের ভাস্তিতে গড়া প্রগতিশীল পার্ট ছাড়া সমাজতন্ন 
গড়া অসন্ভব। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির ক্ষেত্রে বিকাশের দন্দাত্মক প্রকাতির 
অর্থ এটাই। 

এর কোন কোন দেশে বিভিন্ন সমাজতান্তিক ভাবধারায় পোঁট 
বুর্জোয়াদের ছাড়া অন্যান্য স্বার্থও প্রতিফলিত হতে পারে। রাজনশীতিক 
স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের চলাত পর্বে মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সাধারণত 
জাতীয় বু্জেয়ারাই পেট বুর্জোয়া জনগণের উপর কর্তৃত্ব চালায়। বহু; 
দেশে প্রাধানাশীল শ্রেণী 1িসেবে, সামাজিক প্রগতির কতকগুলি বিষয়ে 
শহর এবং গ্রামাঞ্চলের পোট বুজোঁয়া স্তরগূলির সঙ্গে তারা ফিছ; পারমাণে 
সমস্বার্থ। যেমন, ভারতে এই পারীস্থিতিটা এমন পাঁরসরে দেখা দিয়েছে 
যাতে একটা 'গণতান্তিক সমাজতন্ত' রীতমতো দাঁড় করানো হয়েছে এবং 
সেটা হয়ে উঠেছে জাতীয় বুজ্রোয়াদের ঘোঁষত মতাদর্শগত ধারণার কেন্দ্রী 
বস্তু। এরই সঙ্গে সঙ্গে, জনগণের উপর নিজেদের প্রভাব বজায় রাখবার গরজে 
জাতীয় বুর্জোয়ারা বাধ্য হয়ে নিজেদের কর্মসূচিতে পেঁটি বুর্জোয়াদের 
এবং যাকে বলা হয় মধ্যবতঁ স্তরগূল তাদের কোন কোন দাবদাওয়া 
অন্তভূক্ত করে - যেমন, ভূমি সংস্কারের দাঁব, কারিগরী শিল্পে 
সমর্থন, সমবায়, বড় শিপ আর বাঙ্ক বাবস্থার উপর 'নিয়ন্মণ। 
এইসব সাধারণ গণতান্রিক দাঁবকেই অনেক সময়ে সমাজতাশ্বিক বলে চালানো 
হয়। 

সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে নেতারা প্রায়ই উন্নয়ন আর 'সমাজতন্্কে' 
একই জিনিস বলে ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু, বাভন্ন সামাঁজক-আর্থনীতিক 
বাবস্থা (যেমন, জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার, রাষ্টরায়ন্ড ক্ষেব্র গড়া) খ.বই 


২৬০ 


প্রগতিশীল এবং প্রবল হতে পাবে -- তবু, এগ্াল বাস্তবে রুপায়ত 
হলে তার ফলেই সমাজতন্ত্র আসবেই, বাস্তবিক এমন তো নয়। রাষ্টক্ষমতার 
প্রকৃতি, উৎপাদনশীক্তগুলির বিকাশের মানা, 'বাভন্ন শ্রেণীগত এবং 
রাজনীতিক শক্তির মধ্যে সম্পর্ক জনগণের সব্রিরতা এবং অন্যান্য 
আভান্তারক উপাদানের পটভূমিতে এ রকমের 'বাভন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করে দেখা অত্যাবশ্যক । কোন কোন প্রগতিশীল 
ব্যবস্থা পরবতাঁ সমাজতন্বে উত্তরণের জান তোর করতে পারে, িল্তু সেগদাঁল 
নিয়েই সমাজতন্ঘ নয়। সমাজতান্তিক বিশ্বব্যবস্থার ব্রমবর্ধমান পরাক্রম এবং 
আজকের বৈপ্লাবক শাক্তগলির 'বাভন্ন সাফল্যের ফলে সদা-স্বাধীন 
রাষ্ট্রগলির পক্ষে বিকাশের সমাজতান্বিক পথে চলা সন্তব হয়ে উঠেছে। 
কিন্তু এইসব দেশকে এই সন্তাবন্ার সুযোগ নিতে হলে তাদের জনগণের 
সর্বাত্বক প্রচেষ্টার জন্যে আহবান জানানো চাই, তাদের যাবতীয় আভ্ন্তীরক 
সংস্থান-সম্বলের সমাবেশ এবং ব্যবহার হওয়া চাই। এঁশয়া আর আফ্রিকার 
দেশগযালির অন্দকুলে 'বাভন্ন বাহঃস্থ উপাদানের বিকাশের মূল্য যত 
বড়ই হোক না কেন, সেগুলি সাফল্য নিশ্চিত করার জন্যে যথেজ্ট নয়। 
বাভন্ন আভ্যন্তারক উপাদানই 'নষ্পান্তমূলক -- কেননা, তা না হলে 
বহিঃস্থ অবস্থা অন্যরূপ হওয়া সত্বেও, কোন কোন সদা-্বাধগন রাষ্ট্র 
সামাজক, আর্থনশীতিক এবং সাংস্কাতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগাঁত 
ঘটাল, অথচ অন্যান্য দেশ অনেক 'পাঁছয়ে পড়েই রইল কেন, এর ব্যাখ্যা 
দেওয়া শক্ত হত। 

নবীন রাষ্ট্রগযীলতে জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রাধান্য মেনে 
নেওয়াই বিভিন্ন সমাজতান্তিক ভাবধারার একটা সন্তাব্য ঝোঁক। জাতীয় 
ব্ুর্জোয়ারা কোন না কোন পর্বে যেকোন রকমের সমাজতান্রিক মতবাদ 
সোজা প্রত্যাখ্যান ক'রে (প্রেতিক্রিয়াপল্থনরা তাই করাবার জন্যেই চেষ্টা করছে) 
প্রকাশ্যেই বিকাশের প:জতান্তিক পন্থার পক্ষে দাঁড়াতে পারে। অন্যাদকে, 
জাতীয় বদ্জোয়ারা ানজেরাই যে সাধারণ গণতান্তিক কর্মসৃচি ঘোষণা 
করেছে সেটাকে বাস্তবে রূপাঁয়ত করতে তারা অক্ষম, এই উপলান্ধ 
অপ্রলেতারীয় জনগণের কেষক, কাঁরকর ইত্যাঁদ) মধ্যে দেখা দিতে আরম্ত 
হলে এই অপ্রলেতারীয় জনগণ সমাজতন্ত্র আরও কাছাকাছি এসে পড়ে 
এবং তাদের বাভন্ন দেশের সামনে সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্যাগুলোর 
প্রীতি শ্রেণীগত মনোভাবের প্রয়োজন বুঝতে পারে। 


২৬১ 


বিভিন্ন প্রগতিশীল শক্তর মধ্যে বিভিন্ন সম্মাজতান্তিক ভাবধারাকে 
ঢালাওভাকে প্রত্যাখ্যান করতে মার্কসবাদী-লোননবাদীরা চান না। তাঁরা 
বরং এসব ভাবধারাকে সষত্কে বিবেচনা করে দেখেন এবং জাতীয়-গণতাল্মিক 
পার্টিগযীলর তুলে ধরা মতবাদে যাঁকছু মূল্যবান এবং ইতিবাচক থাকে 
তা এবং, সর্বোপাঁর, সাম্ত্রাজযবাদাবরোধা, সামন্ততন্বিরোধী আর পঃজিতন্- 
বিরোধী ব্যবস্থাবাল বাস্তবে রূপাঁয়ত করবার আভিন্ন সংগ্রামে ফাকছ; 
সহায়ক তা তাঁরা গ্রহণ করেন এবং সমর্থন করেন। তার আরও কারণ হল 
এই যে, সমাজতন্ত গড়ার ঘোষণা সংবালত ববাভন্ন কর্মসূচির 'অনেকগ্লই 
রচিত হয়োছল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়-ম:ক্তি সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে 
এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদের আর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার 
সাধনগনালির প্রভাবে । 

বহম আধ্দনক সমাজতান্ত্িক ধারণার উদ্ভব হয়েছিল অনেক সময়ে 
দাক্ষিণপল্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাঁটিক মতাদর্শের প্রভাবে _ যেমন, বাঁটশ 
লেবর আন্দোলনের প্রভাবে; এসব ধারণায় বিভিন্ন অসামপ্তস্য, স্ববিরোধিতা 
এবং পল্লবগ্রাহতা রয়েছে বলে নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগীলতে এসব ধারণার 
প্রাতি যাঁদের আনুগতা রয়েছে তাঁদের সমাজতন্ত্র থেকে 'বাহিত্কৃত করার" 
কোন কারণ নেই। কোন: জাতীয়-যার্তি আন্দোলনের কোন নেতা যখনই 
নিজ দেশকে বিকাশের সমাজতান্নিক পথে চালিত করার জন্যে আন্তারক 
চেস্টা করবেন তিনি যাবতীয় যথার্থ গণতান্ত্িক এবং বৈপ্রাবক শাক্তর পূর্ণ 
সমর্থন পাবেন বলে নির্ভর করতে পারেন। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের 
মত এই যে, এশিয়া আর আঁফ্রকার দেশগনীলতে এখন ব্যপকভাবে প্রচালত 
বিভিন্ন সমাজতান্তিক ভাবধারা আর ধারণা এবং প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রের 
মাঝখানে কোন অনাতক্রমনীয় প্রাচীর নেই _ ঠিক যেমন জাতীয়-মক্ত 
বিপ্লব আর সমাজতান্তিক বিপ্রবের মাঝখানেও তেমন কোন প্রাচীর নেই, 
যাঁদও এই দুইয়ের মধ্যে অবশ্য একটা মৌলিক গুণগত পার্থক্য আছে। যারা 
বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্্রকে এর ঠিক বপরীত বলে দেখাতে চায় এবং বলতে 
চায় যে, মার্কসবাদী-লোনিনবাদীরা যেন দেশপ্রোমক জাতীয় শাক্তগুলির 
অপচেম্টা 'নতান্তই স্থুল। যেমন, ফেনার ব্রক্‌ওয়ে ?িলখেছেন, 'মার্কসবাদী- 
লোননবাদীরা আফ্রিকায় সাধারণ সমাজতান্তিক ধারার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত 
হয় - তার কারণ তারা দ্‌ঢোক্ত করে যে, তাদের শবজ্ঞানসম্মত সমাজতন্দ' 
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সমস্ত অবস্থায়ই প্রামাণিক, তার তত এবং পদ্ধাত ব্যাতক্রমহীনভাবে গৃহীত 
হওয়া চাই।্ষ 

অনন্যসাধারণ এতিহাঁসক, জাতীয়, সামাজিক এবং আর্থনপাতক পটভূমি 
রূপাঁয়িত করার 'বাভন্ন পল্থা, রূপ এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে যথার্থ মৌলিক 
অবদান রাখতে পারে! সেটাকে অবশ্য এমন অর্থে ধরা যায় না যে, কোন 
সামাজিক ভাবধারা নিজে সমাজতান্বিক নামধারণ করলেই শধ্য তারই ফলে 
সেটা প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্িক হয়ে ষাবে। আভিপ্রায় আর ঘটনের মধ্যে 
একটা পার্থক্য আছে। যেকোন শীক্ত তার পহ:ঁজতান্তিক মর্মটাকে গোপন 
জাতীয় মুক্ত এবং সমাজতন্ত্রের স্বার্থেই মতাদর্শগত ক্ষেত্রে এ শাক্তির 
বিরুদ্ধে আপসহীন কঠোর সংগ্রাম চালাতে হবে। তেমান, যেসব ভ্রান্ত 
তত্তুগত উপস্থাপনার দরুন সমাজতন্রের বিজয়ের দিকে দেশে দেশে 
জনগণের অগ্রগাঁতিতে বিলম্ব ঘটতে পারে, বাভন্ন বৈপ্লাবক সমাজতাদ্মিক 
সংস্কারের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে কিংবা দেশে দেশে জনগণের 
বিপুল ক্ষযক্ষাতি এবং দুর্দশা ঘটতে পারে সেইসব ভ্রান্ত তত্রগত উপস্থাপনার 
গঠনমূলক সমালোচনাও করা দরকার এ একই স্বার্থ অনুসারে । 

মাকর্সিবাদী-লোননবাদীদের দ্বাষ্টতে তাঁদের কর্তব্য হল: জনগণের 
কাছে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্তের সাধারণ প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া এবং 
'বাভন্ন জাতীয়-গণতাল্নিক সমাজতান্বক আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগতার 
উপায় বের করা, সমস্ত প্রগাঁতশীল ধারাকে সমর্থন করা, যাঁরা কোন না 
কোন কারণে তন্বক্ষেত্রে ভূল করেও বান্তবে এগোচ্ছেন সমাজতগ্তেরই দিকে 
তাঁদের সবাইকে সমর্থন করা এবং যাঁরা আন্তারকভাবে সমাজতন্ কামনা 
করেও কোন না কোন কারণে এখনও বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র পুরোপার 
গ্রহণ করে উঠতে পারেন নি তাঁদের সমর্থন করা। 

এটা আশা করা যেতে পারে যে, বিকাশের বাস্তব অবস্থা এবং 
পাঁথবীজোড়া পুঁজতন্ত্রবরোধী আর সাম্রাজ্যবাদাবরোধণী সংগ্রামের ফলে 
সদা-স্বাধীন রাষ্ট্রগূলিতে বহ অপ্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক ধারা বিজ্ঞানসম্মত 
সমাজতন্দের দিকে এগোবে __ কেননা, আমাদের একালে সামাজিক প্রগাতির 
পথ এবং বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্তের পথ এক হয়ে মিলে গেছে। 
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২। জাতীয়তাবাদের দি ধারা 


এশিয়া এবং আঁফ্রুকার অনেক দেশে মুক্তির জন্যে সংগ্রামের প্রেরণা 
আসে জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে । যেসব দেশ বিজাতীয় উপাঁনবোৌশক 
শাসনের জোয়ালে থেকেছে সেসব দেশে জাতী+য়ত্যবাদের উদ্ভব এবং বৃদ্ধি 
খুবই যুক্তিসম্মত ঘটন। সাম্রাজ্যবাদাীবরোধ আর উপানিবেশিকতাবরোধী 
মনোভাব থেকে উদ্ভূত এখং পদানত জাতির কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে 
গড়ে-বেড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ হল িজ্ঞাতীর আধিপতে/র বিরুদ্ধে একটা 
প্রতিবাদ, মুক্তির জনো এবং জাতীয় মর্যাদা পদনর্দ্ধারের জন আগ্রহ। 
কাজেই, আগে যেসব দেশ ছিল সাগ্রাজ্যবাদের উপিবোশক পশ্চাতপ্রদেশ 
জাতীয়তাবাদে একটা প্রগাঁতশীল মতাদর্শের 'বাভন্ন প্রলক্ষণ থাকে, সেটা 
শ্রেণগত এবং রাজনীতিক আনুগত্য 'নার্বশেষে সমস্ত সামাজিক স্তরকে 
সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে সংগ্রামে সমবেত করে। 

কোন কোন পশ্চিমী বুর্জোয়া লেখক জাতীয়তাবাদকে এক রকমের 
শীশশু রোগ' বলে চিতিত করতে চেষ্টা করেন _ এই 'শশহ রোগ' যেন 
অনগ্রসর জাতিগ্লকে কাটিয়ে উঠতে হয়। নিজেদের এরতিহাঁপক এবং 
সাং্কীতক এীতিহোর প্রাতি এশিয়া আর আফ্রিকার উঠাঁত দেশগলর 
অন্দরাগটাকে বুর্জোয়া তত্তবাগীশেরা মার্জনা করতে প্রস্কৃত যাঁদ ভারা 
সাম্রাজাবাদবিরোঁধিতা ছেড়ে নয়া-উপানিবেশবাদ মেনে নেয়; তাদের বিশ্ব 
পঃজিতন্ত্ের আওতার মধ্যে ধরে রাখার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে এই 
নয়া-উপনিবেশবাদশ কর্মনীতি । 

কোন কোন লেখকের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ তৃতীয় দুনিয়ার অণ্চলেই 
সীমিত, আবার আরও কেউ কেউ এটাকে দেখতে চান বিশ্বজনীন ব্যাপার 
হিসেবে _ এমনাঁক আজকের সমাজের প্রধান চালিকাশাক্ত হিসেবেই প্রায়। 
ফরাসী সমাজতত্বীবৎ রাইন আরোঁ ইউরোপে বিভিন্ন পুরন রুপের 
জাতীয়তাবাদের পুনরুদ্ভবের কথা এবং পাঁথবীর অন্যত্র নতুন নতুন রূপের 
জাতীয়তাবাদের উদ্তবের কথা িখেছেন। 'বাশষ্ট বাঁটশ ইতিহাসবেক্তা 
হয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন প্রেরণাদায়ক উপাদান। তান মনে করেন, 
জাতীয়তাবাদ অন্য যেকোন 'বাদের' চেয়ে বোশ ক্ষমতাশালী : এইভাবে, 
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যেমন ব্যক্তিতাবাদীরা পেঃজিতান্িক সমাজের প্রাতীনিধরা) তেমনি 
কাঁমউনিস্টরা সর্বাগ্রে জাতীয়তাকাদী। তারা বাক্তিতাবাদী এবং কামউীনিস্ট 
কেধল "দ্বিতীয় পর্যায়ে _ অর্থাৎ কিনা, যতক্ষণ অবাধ এইসব মতাদর্শ 
জাতীয়তাবাদের বাধা না হয়।* জাতীয়তাবদকে আমাদের একালের একটা 
প্রবলভাবে কার্যকর শক্তি বলে আভাহত করে টয়েনবী কিন্তু সাঁত্যই মনে 
করেন এটা মানবজাতির সবচেয়ে হানিকর একটা অভ্যাস, যার উৎপাত্ত হল 
গোষ্ঠীতন্তে এবং নিজ সমাজের প্রতি মানুষের টানের মধ্যে। তান মনে 
করেন, একটা বিশ্বরাম্ট্ের প্রাতিষ্ঠাই জাতীয়তাবাদের অবসান ঘটাবার 
একমাত্র পথ ।”* 

জাতীয়তাবাদ একটা এীতিহাসিক ব্যাপার ._. এটা নিয়ে বিচার-বশ্লেষণও 
করা চাই 'বাভন্ন মূর্তনার্দিষ্ট এ্রীতহাসিক সংব্রে। সমস্যাটার বিমূর্ত 
সত্রবদ্ধ করা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে গ্রহণযোগ্য নয়। যে জাতি অন্য জাতির 
উপর উৎপাঁড়ন চালায় ফিংবা আগে চালিয়েছে তার জাতীয়তাবাদ এবং 
উৎপশীড়ত িংবা আগে উৎপণীড়ত জাতির জাতীয়তাবাদের মধ্যে, তেমানি, 
বৃহৎ জাতি আর ক্ষদ্র জাতর জাতীয়তাবাদের মধ যথাতথ পার্থকা 
টানবার উপর মার্কসবাদ-লোনিনবাদ [বিশেষ জোর দেয়। 

পদাজতন্ত যখন গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলন দানা বেধে 
উঠত্রে থাকে সেই সময়ে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব স্বাভাবক এবং আঁনবার্য। 
ইউরোপে যখন সামন্ততন্দের জায়গায় আসাঁছল তার চেয়ে অগ্রসর সমাজ- 
ব্যবস্থা পজিতন্ন তখন জাতীয়তাবাদ ছিল প্রগ্গাতশীল -_ কেননা, তখন 
সামন্ততান্রিক অনৈক্য আর সংকীর্ণ গাণ্ডবদ্ধতার বিরুদ্ধে এবং জাতিগযুলির 
একাসাধন আর বাঁভন্ন কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্যে সংগ্রামে জাতনররতাবাদ 
উঠাঁত বুর্জোয়াদের সহায়ক হয়োছিল। 

কিন্তু পরে পরীজতন্ত সাগ্াজ্যবাদের পর্বে এলে একচেটিয়া বুর্জোয়ারা 
সম্প্রসারণের কাজে জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করল, এক জাতির উপর অন্য 
জাতির প্রভুত্ব স্থাপন করল। জাতীয়তাবাদের ভিন্ন প্রাতীক্রয়াশীল দিক 
দেখা দিতে থাকল -_ জাতীয়তাবাদ পরিণত হল জাতিদস্তে, জাতাবিদ্বেষে 
আর ফাঁশবাদে। 

ৎ 1070৫]. 7০7৩, (রণ ৪5৫7145. 17০ 0141০8০০10৮? 


2782, 1,070915 1966, ৮ 175 
ষ্ এ। 


বড 


নিপীড়িত জাতিগ্লির জাতীয়তাবাদ খুবই পৃথক ব্যাপার! বোঁশর 
ভাগ উপানিবেশে আর আধা-উপাঁনবেশে গড়ে উঠল বাভন্ন জাতীয় 
আন্দোলন এবং বাঁভন্ন জাতীয় রাষ্ট্র স্থাঁপত হল অপেক্ষাকৃত কম-অগ্রসর 
পহজিতন্বের অবস্থায়, সেটা মোটেই পাঁশচম ইউরোপের কিংবা উত্তর 
আমোরকার মতো নয়, এই দুই জায়গায় বেশ অগ্রসর বুর্জোয়াদের সঙ্গেই 
এসব প্রক্রিয়া সাংশ্রম্ট ছিল। উপানবেশ এবং অধীন দেশগৃলিতে 
জাতায়তাবাদ পশ্চিম ইউরোপ িংবা উত্তর আমোরকার মতো আনবাধ'ভাবেই 
মূলত বূর্জোয়া নয়। উপাঁনবেশ এবং অধীন দেশগ্িতে সম্প্রসারমান 
জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন জাতীয়তাবাদের বিস্তুত এবং গভীর মতাদর্শগত 
আন্দোলনে পাঁরণত হতে সহায়ক হয়োছল; এই মতাদর্শগত আন্দোলনের 
মূল ছিল পোঁট বুর্জোয়া প্রধান কাঠামের মধ্যে যেমন, মনে করা যেতে 
পারে, ভারতে প্রেকৃতপক্ষে, এশিয়ার আরও অনেক দেশেও) রাজনশীতক 
স্বাধীনতা আনল যে মদুর্তি-সংগ্রাম সেই সংগ্রামের সময়ে জাতীয়তাবাদের 
মূলনশীতিগদলিতে জনগণের সমর্থন ছিল--কেননা, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় বিরোধিতা করোছল। আরব দেশগুলিতে 
জাতীয়-মযাক্তি আন্দোলনে প্রধান হয়ে উঠেছিল আরব জাতীয়তাবাদ এবং 
আরব এঁকোর ভাব-ধারণা। আঁফরকায় সাম্রাজ্যবাদীবরোধী আন্দোলনের 
একটা গরুত্বসম্পন্ন চালিকাশক্তি হল নিখিল-আফ্রিকাবাদ, _ আফ্রিকার 
জাতিগ্ীলকে পনিবোঁশক উৎপণীড়ন থেকে মুক্ত করাই এই মতাদর্শের 
উদ্দেশ্য। 

পজিতন্্র থেকে তার উচ্চতর সাম্রাজ্যবাদী পর্বে ক্রমবিকাশের 
কালপর্যায়েই ওঁপনিবৌশক এবং আধা-ওপানবেশিক দেশগৃলিতে জাতীয় 
আন্দোলনের একটা নতুন জোয়ার এসেছিল। পুজি রপ্তান সম্প্রসারিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং এই দেশগনুলি ক্রমেই বেশি বোশি করে শব বাজারের 
মধ্যে গিয়ে পড়তে থাকলে এই দেশগৃলতে প:জতান্ত্িক সম্পর্ক গড়ে 
উঠতে থাকল, তার ফলে আবার জাতীয় চেতনা এবং জাতীয়তাবাদী 
মতাদর্শ সম্পন্ন বৈপ্লাঁবক-মুক্ত আন্দোলনের প্রসার প্রবলভাবে ত্বরান্বিত 
হল। 

নিপীড়িত এবং অধীন জাতগ্ঘীলর গোড়ার 'দূককার বৈপ্লাবক 
সাম্্াজ্যবাদাঁবরোধী সংগ্রামের প্রেরণা ছিল জাতীয়তাবাদ, __ সব মেহনত 
জনগণের মনে তার একটা গভনর ছাপ না পড়ে পারে দি, এই কারণেই 


২৬৬ 


তখন থেকে বরাবর সামাজিক-রাজনীতিক সংগ্রামের প্রসার আর 
তীব্রতাবৃদ্ধিতি জাতীয়তাবাদ একটা গুরদত্বসম্পন্ন ভূমিকায় থেকেছে! 
থেকে একটা সাধারণ গণতান্বিক মমবিস্তু, সেটা পাঁরচালিত হয় 'নপশড়নের 
বিরদ্ধে, আর আমরা বিনাশর্তে সমর্থন কার এই মর্মবন্তুটাকেই।* 
জাতি যেখানে এখনও সবে রূপধারণ করছে এমন অবস্থায় বহ 
উন্নয়নশীল দেশে এ প্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করার জন্যে অনেকটা অনুঘটকের 
কাজ করে জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের ভাব-ধারণাগূলি সমাষ্টিগত 
গর্ববোধ জাগায়, জাতীয় সংস্কাতি এবং সাহিত্যের বিকাশে প্রেরণা যোগায়, 
জাতীয় ভাষাগ্দীলর বিকাশে সহায়ক হয়। শুধ; তাই নয়: আরও বোঁশি 
জাতীয় চেতনার অর্থ হল আরও বোঁশ শ্রেণী-চেতনা; জাতীয়-মদক্ত 
আন্দোলনে প্রলেতারয়েত এবং তার মিত্রদের অংশগ্রহণের ফলে তারা 
পরবতী কালের শ্রেণীগত লড়াইয়ের জন্য চমৎকার শিক্ষা পায়। 
সাম্াজাবাদের বিরুদ্ধে এবং গোম্ঠীগত আর সামন্ততান্তিক অনৈকোর 
বিরদ্ধে সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে গড়ে ওঠে বিভিন্ন জাতি, স্থাপিত হয় 
বিভিন্ন স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রী। 

যবক্তরাষ্ট্ স্থাপিত হলে কেবল সেটাই জাতীয় সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান 
নয়। সংখ্যালঘু জাতি, জাতীয়-গোম্ঠীগত অনৈকা, একই অভিন্ন জাতীয় 
ভাষা, ইত্যাঁদ সমস্যা অত্যন্ত জটিল, এগদলির সমাধানের জন্যে হয়ত 
দীর্ঘকাল লাগবে। বুর্জোয়া গণতন্তের কাঠামের ভিতর জাতীয় সমস্যা 
সমাধানের চেষ্টা এযাবত ব্যর্থ হয়েছে। ভারতে বাভন্ন ভাষাভীত্তক রাজ্য 
গড়ার প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা রয়েছে; জাতিগত পার্থক্যের কারণে 'বাভন 
নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে বাভল্ল গুরুতর সংঘাত এবং সঈমাস্ত সংঘর্ষের 
আঁভজ্ঞতা রয়েছে _ এইসব থেকে আঁতীরক্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, যা 
সমগ্রভাবে জনগণের স্বার্থের অনুযায়ী হবে জাতীয়-ওপাঁনবৌশক সমস্যার 
এমন প্ণোঙ্গ সমাধানে পেশছবার কোন সপ্তাবনা পুজিতল্ল দিতে পারে না। 
তবে, একটা জিনিস অনস্বীকার্য: জাতীয় সমস্যার সমাধান করতে হলে 
সর্বোপাঁর স্বাধীন রাষ্ট্র গড়া অবশাপ্রয়োজনীয়। কাজেই, উপাঁনবোশক 
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জাতিগুলির আত্মনিয়ন্নণাধিকার এবং পৃথক হয়ে যাবার আঁধিকারের দাবি 
বাস্তব খতিহাঁসক প্রক্রিয়ার অনূযায়ী সেটা প্রগাঁতশীল বলেই গণ্য। 

এখনকার দিনে এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ 
বলতে স্পম্ট বুঝতে হবে ওপাঁনবোশক জাতিগৃলির স্বাধীন জাতীয় 
রাম্ট্র গড়ার আঁধকার, - জাতীয় আত্মানয়ন্তুণাধিকারকে রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির 
একটা মূলনশীতি হিসেবে ঘোষণা করে সর্বপ্রথমে সোভয়েত ইউানিয়নই 
এই উপলদ্ধি এনে দিয়েছে । সমাজতান্তিক বিপ্রবের আগে, বহ্‌জাতিক 
রাষ্ট্রে বুর্জোয়া নীতিটাকে রাশিয়া মানত -_ তাতে জাতীয় 
আত্মানিয়ন্্ণাধকার িংবা পৃথক হয়ে যাবার অধিকার স্বীকৃত নয়। তার 
উপর, উপানবেশিক এবং পরাধীন দেশগুলির ক্ষেত্রে এই নশীত প্রয়োজ্য 
ছিল না -- যাঁদও, জাতীয় সমস্যায় অনেক আগেই 'বাভন্ন বিস্তুততর 
দিক দেখা 'দিয়োছল, উপানবেশসংক্রান্ত সাধারণ সমস্যার সঙ্গে সেটা 
িলোৌমশে গিয়েছিল, সেটা তখন আর আভ্যন্তীরক শীবষয় না হয়ে 
আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে দাঁড়য়েছিল। 

বিভিন্ন জাতীয়-মীক্ত বিপ্লব প্রবলতর হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে (তখন 
সামাজিক কাঠাম বদলানো একটা সর্বাগ্রগণ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়) 
জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে দ্‌টো ধারা 'বশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে 
ওঠে। তখন প্রগাঁতশীল জাতীয়-গণতাল্বক মহলগ্ীলই কেবল নয়, স্থানীয় 
প্রাতীক্রিয়াপন্থীরাও জাতায়তাবাদকে ব্যবহার করতে থাকে। এটা সম্ভব -_ 
তার কারণ. জাতীয়তাবাদ সহজাতভাবেই দন্ৰমূলকভাবে স্ববিরোধী, তাতে 
গাঁতশীল আর প্রগাঁতশশল এবং বিভিন্ন রক্ষণপল্থী আর অবাঞ্ছিত উপাদান 
থাকে একতে। 

জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারা হল জাতীয়-গণতান্িক 
সামাঁজক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির একটা আবাশ্যক পূর্বশর্ত) 
প্রকৃত জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্যে সংগ্রামের প্রক্রিয়ায়, দেশে এবং বিদেশে 
সমস্ত বৈপ্লাবক এবং প্রগাতিশীল শাক্তর সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ সহযোগে বাভন্ন 
মূলগত সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনটাকে এই ধারার অনুগামীরা স্পট 
দেখতে পায়। উপাঁনবোশক সম্পকর্গালি ভেঙে যেতে থাকে, মুক্ত দেশগাঁল 
সামাজিক প্রগাঁতর পথে উঠে দাঁড়াতে থাকে, 'বাভল্ল মূলগত পাঁরবর্তন 
ঘটতে থাকে সাগাজিক-আর্থনশীতক ধরনধারনে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে 
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জাতীয়তাবাদের বাস্তব ভিত্তির বিলুপ্ত ঘটতে থাকে ধাপে ধাপে। বিভিন্ন 
জাতীয় দাবিদাওয়ার ভিতরে জাতীয়-মুক্ত বিপ্রবের সামাজিক এবং শ্রেণীগত 
লক্ষযগ্রীল দৃষ্টিগোচর না হতে পারে, তথাকাথত বিভিন্ন 'জাতীয় 
সমাজতল্দ্ের' নামে পথ বেছে নেবার সংগ্রাম পারচালিত হতে পারে _- এই 
সবাঁকছ সত্বেও, নিপীড়ত জাতির জাতীয়তাবাদের মধ্যে নাহত সাধারণ 
গণতান্বিক ধারাগ্যাল বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্রের অনুকূলে জাতীয়-গণভান্তিক 
শক্তিগূলির গাঁতটাকে ব্যাহত করে না, কোন কোন অবস্থায় সোঁদকে 
এগোবার একটা অন্তর্বতৰঁ ধাপ হিসেবেও কাজ করতে পারে। 

বিষয়টা হল এই যে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য এবং দেশীয় 
ব্দর্জেয়াদের ক্ষীণতার অবস্থায় কোন মুক্ত কিংবা উঠাত দেশে নিপীড়িত, 
দৈন্যদশাগ্রপ্ত এবং নিরক্ষর জনসমষ্টির জাতীয় চেতনা হল শ্রেণীগত চেতনার 
প্রাথীমক স্বতঃস্ফূর্ত রুপ, এ জাতীয় চেতনা প্রবলতর হয়ে এঁ শ্রেণীগত 
চেতনাকে উন্নততর করে তোলে অনগ্রসর দেশগূলিতে, যেখানে জাতীয় 
বুজেয়া্দের অবস্থান এবং রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের উপর তাদের প্রভাব 
ক্ষীণ _ যেমন, গ্রীত্মমপ্ডলীয় আফ্রিকার কোন কোন দেশে জাতীয়তাবাদ 
বৈপ্লাবক-গণতান্ক, বুর্জোয়া নয় __ জনগণের জন্যে জাতীয় আর 
সামাজিক মুক্তি দইই অর্জন করা তার লক্ষ্য। 

তবে, যা আগেই বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক ছাড়াও একটা প্রতিক্রিয়াপল্থী 
প্রবণতাও থাকে জাতীয়তাবাদের মধ্যে। প্রাতীক্রিয়াপল্থী প্রবণতার প্রাতনিধিরা 
জাতীয়তাবাদ থেকে সাধারণ গণতান্বিক মর্মবস্তুটাকে বের করে দিতে চায় 
এবং উন্নয়নশীল দেশগুিতে সামাঁজক-আর্থনীতিক কাঠামে যেকোন 
মূলগত পাঁরবর্তনের বিরদদ্ধাচারঈ [বিভিন্ন শ্রেণী এবং রাজনশীতক জোটের 
স্বার্থে সেটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। স্বাধীন রাস্ট্রসন্তা অর্জন 
করাটাকেই এইসব শক্তি চড়ডান্ত উদ্দেশ্য বলে মনে করে। 'বাভন্ন স্বরাম্টরীয় 
সমস্যা থেকে জনসাধারণের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্যে ' তারা 
জাতীয়তাবাদের প্রচার চালায়, 'বাভন্ন জাত আর জাতিসত্তার মধো 
ভেদাঁবভেদের বাঁজ বোনে, বাচ্ছিন্রতাবাদের হাঁড়ক তোলে। জাতীয়-মহৃক্তি 
বিপ্রবের আর কোন বিকাশ রোধ করার চেণ্টার সাম্রাজ্যবাদীরা এই 
শাক্তগ্ীলরই উপর নির্ভর করে। 

নতুন সমাজ গড়ার সঙ্গে অপারহার্যভাবেই সাংশ্লম্ট বাভনন সমস্যা 
আর মুশকিল এড়াবার চেষ্টা এবং বাভন্ন জরুরী সামাজিক-আর্থনসীতক 
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লক্ষ্য থেকে জনগণকে দূরে সরিয়ে নেবার চেষ্টার মধ্যে জাতীয়তাবাদের 
আঁভব্যাক্ত ঘটে। 

'বাভন্ন বিষয়গত অবস্থা, সামাঁজক-আর্থনীতিক বিকাশের মান্রা এবং 
বুর্জোরা আর শ্রামক শ্রেণী গড়ে ওঠার ধারা-ধরনের দক থেকে 'বাভন্ন 
দেশের মধ্যে পার্থক্য থাকে -_ তাই, 'বাভন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের 
আঁভব্যাক্তও হয় পৃথক পৃথক। যেমন, ইন্দোনোশয়ায় গত কয়েক বছরে 
ধন দেশগনীলর কর্তৃত্বের' বিরদ্ধে একটা প্রাতবাদ হিসেবে জাতায়তাবাদকে 
রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির অঙ্গ করা হয়েছিল। বিষয়গতভাবে এটা ছিল দেশাঁটকে 
আমলাতান্তিক পুঁজির খাস তল্‌কে পাঁরণত করার ইচ্ছারই প্রাতফলন 
(এ পুঁজ এখন মজবুত হয়ে গদীয়ান হয়েছে), _. এ "খাস তাল;কে' 
ইন্দোনেশিয়ার “নিজস্ব পহাঁজপতিরাই তার “নজস্ব' জনগণকে শোষণ 
করবে। তবে, আমলাতান্ত্রিক পঃজর ক্ষমতা সংহত হবার অথ হল জাতীয়- 
গণতান্রিক বিপ্লবের গত শ্লথ হয়ে যাওয়া এবং দেশাঁটির আর্থনগাতিক 
দৃর্বলতাবাদ্দ আর বৈদোৌশক একচেটিয়া পজির উপর দেশাটর 
নির্ভরশীলতাবাদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদ থেকে 
সাগ্রাজ্যবাদাবরোধী মমবিস্তুটা ক্রমাগত বোশি বোঁশ পারমাণে বোঁরয়ে 
গিয়েছিল, আর তার জায়গায় আনা হয়েছিল বিভিন্ন সামাজাবাদাবরোধনী 
বলি, এবং দেশটির নেতারা আশা করেছিলেন, তাই ?দয়ে ইন্দোনোশয়ার 
৯০ কোটি মানুষের মনোযোগ দেশীয় দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে নেওয়া যাবে। 
মালয়োশয়ার সঙ্গে মহা ক্ষয়ক্ষতিকর মোকাবিলা, জাতিসংঘ থেকে 
ইন্দোনেশিয়ার অপসরণ, ইত্যাদির প্রধান কারণ ছিল ওটাই, -- এসবাঁকছ_ 
আরও প্রবল সাগ্রাজ্যবাদাবরোধী অবস্থানের শহধ মরীচিকাই সাঁন্ট করেছিল । 

দুখের কথা, বৈপ্লাবক এবং গণতান্মিক শাক্তগ্াঁলও অনেক সময়ে এ 
কর্মনীতির ফাঁদে পড়েছিল -- তার ফলে, বাস্তবে, জাতীয়-মনীক্ত বিপ্লবের 
বিকাশ বিলম্বিত হল, আর মতাদর্শগত ক্ষেত্রে পেটি কুজোয়া 'বামপল্থী' 
স্মবিধাবাদের মধ্যে মিশে গেল মাকসবাদ। 

অনেক ম্দক্ত দেশের পররাষ্ট্রনীতির উপর ইদানীং ক্রমবর্ধমান 
জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রবল প্রভাব পড়েছে, -. এখন আন্তজশাতিক 
ক্ষেত্রে এসব দেশের অধিকতর স্বাধীনতা এবং পাশ্চমী শক্তিগ্দলির উপর 
অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরশীলতা দেখা যাচ্ছে, সর্বতোভাবে পশ্চিমী ধরনধারনে 
চলার পথ তারা প্রত্যাখ্যান করছে, তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে 
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বিস্তুতর যোগাযোগ চাইছে এঁদক 'দিরে জাতীয়তাবাদের ভ্রমবাদ্ধি 
ইতিবাচক উপাদানই হয়েছে। 

এরই সঙ্গে সঙ্গে, কয়েকটি দেশের শাসক মহল ক্রমবর্ধমান জাতশয়তাবাদকে 
সাফল/সহকারেই ব্যবহার করছে মেহনত জনগণের মধ্যে শ্রেণীচেতনা 
ভোঁতা করে দেবার জন্যে _- যাতে জাতীয়তাবাদী একতানের মধ্যে কোন 
বেসুর বেজে ন্য ওঠে। শ্রেণীগত দ্বন্দ-বরোধ ঢাকা দেবার জন্যে এবং তা 
নজরের বাইরে ঠেলে দেবার জন্যে শাসক মহলগ্লি কখনও কখনও জাতীয় 
একোর ধারণাটাকে ব্যবহার করছে। 

সাঘ্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা এবং তার চলাঁত 
ধারাগুলির মূল্যায়নে দুটি জিনিস বিবেচনায় রাখা দরকার। প্রথমত, 
একটা সামাজিক বনিয়াদ [হিসেবে সামন্ততান্তরিক জামদারেরা এবং প্রকাশ্যে 
সহযোগী ক্ষদ্রাংশ বৃজৌয়ারা যথেষ্ট নয়, এটা সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে 
পেরেছে, কাজেই, এখন তারা মিত্র খুজছে প্রধানত দাক্ষিণপল্থ জাত৭য় 
বুজোয়াদের মধ্যে, তাদের সাহায্যে জাতীয়তাবাদকে প্রগতিশীল মর্মবন্তু- 
বিবাঁজতি করার জন্যে এবং তার ভিতরকার প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানগবলোকে 
িকাঁশত করাবার জন্যে তারা চেন্টা করছে। দ্বিতীয়ত, এশিয়া এবং 
আফ্রিকার দেশগ্ালর বুর্জেয়ারা সামস্ততান্বিক ভূস্বামণী মহলের সঙ্গে 
ঘানষ্ঠভাবে মৈত্রীবদ্ধ। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের ক্রমবাদ্ধ সাধারণত হাতধরাধার 
করে চলে ক্রমবর্ধমান ধমাঁয় আবেগের সঙ্গে, -- বাচ্ছিন্নতাপন্থী, জাতদাস্তিক, 
এমনাক জাতিবৈর মনোভাব চাক্জা করে তুলবার জন্যেও এ আবেগ অনেক 
সময়ে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ওপাঁনবোশিকতাবিরোধী শন্তি বিভক্ত 
করে ফেলার জন্যে এবং উঠাঁত দেশগনালর সাম্াজযবাদাবিরোধ ফ্রণ্ট দ্বল 
করবার জনয জাতীয়তাবাদের এইসব উপাদানে সহায়-সমর্থন দিতে 
সামাজ্যবাদীরা যে যা সপ্তক সবই করে সেটা দেখা গেছে কঙ্গোয়, ইন্দোনেশিয়ায়, 
নাইজারয়ায় এবং অনা্র। 

অনেক নতুন রান্টরে চলতি রাজনীতিক পারাস্থিতি যা তাতে জাতীয়তাবাদ 
সম্বন্ধে বিশেষ নমনীয় এবং কুশলী আচরণ দরকার; আগেই আঁজতি জাতার 
স্বাধীনতা আরও মজবুত করার কিংবা সাগ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
জাতীয় রাষ্ট্স্তা প্রাতষ্ঠা এবং 'বকাশত করার প্রশ্নে জাতীয়তাবাদের 
এখনও এতিহাসক যুক্তিযুক্ততা' রয়েছে। জাতায় বুর্োয়াদের মতাদর্শগত 
প্রচার দিয়েই কেবল নয়, __ জনগণের মধ্যে প্রবল জাতীয়তাবাদী মনোভাব 
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স্বৃষ্ট হয় এসব বাস্তব এতিহাসিক অবস্থারই ফলে। তবে, জাতীয়তাবাদ 
সদ্বন্ধে নমনীয় এবং কুশলী আচরণ কিছ সহজ কাজ নয়, আর এখন 
স্বাধীনতা অর্জিত হবার পরে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদের 
মূর্তনার্টি উধ্বগতি রয়েছে, তেমনি ক্ষমতাসীন কুজোয়ারাও শ্রেণী 
হিসেবে নিজেদের কর্তৃত্ব মজবুত করার জন্যে তাদের সুযোগ নিতে 
বদ্ধপাঁরকর -- এ অবস্থায় এ কাজটা আরও কঠিন হয়ে ওঠে। 
" জাতীয়তাবাদের ধারা দুটোর মধ্যে শাক্তপরাক্ষায় বিকাশের পথ বেছে 
নেবার ব্যপারে বিভিন্ন শাক্তর সমবতনন প্রাতফালিত হয়; এই পথ বেছে নেবার 
ব্যাপারটাই নতুন স্বাধীন রাম্ট্রগুলির সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। 
জাতীয়তাবাদ সবেণপাঁর সামাজিক বিষয় __ কাজেই, [বিন্ন শ্রেণীগত এবং 
রাজনীতিক শাক্তর মধো যথার্থ পারস্পাঁরক সম্পর্ক, শ্রেণী-সংগ্রামের তীরতা 
এবং বিকাশের নির্বাচিত পল্থার উপরই এ শক্তিপরাক্ষায় জয়-পরাজয় নিরভর 
করে। জাতীয় সার্বভৌমত্ব আঁজত হবার পরে আলোচ্য দেশগদাীলতে 
পারস্থিতি এতখানি বদলায় নি যাতে কোটি কোটি অপ্রলেতারীর মানুষের 
মতাদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদ দ্রুত এবং সম্পূর্ণত উবে যেতে পারে। 
জাতীয়তাবাদের বিষয়গত বনিয়াদ সাম্রাজ্যবাদ বজায় থাকে এবং নতুন স্বাধীন 
রাষ্ট্রগ্যীলকে নিজ প্রভাবের বশশভূত হতে বাধ্য করাবার কর্মনশীত চালিয়েই যায়। 

জাতীয়-মুক্ত আন্দোলনের দ্বন্মূলক প্রকৃতি এমনই যে, কোন জাতি 
রাজনশীতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের সময়ে যা প্রবল এক্যসাধক শান্ত 
সেই নিপীড়িত জাতির জাতীয়তাবাদ কোন কোন অবস্থায় এ জাতির 
সাগ্াজ্যবাদবিরোধী এক্য দূর্বল করে ফেলতে পারে। নিপশীড়ত জাতির 
জাতায়তাবাদকে বিপ্লবী শাক্তিগূল তাদের উদ্দেশ্যে কাজে লাগায় __ সেটা 
ঞীতহাঁসক বিচারে য্ুক্তিষ,ক্ত হলেও তার পাঁরণাঁত তাদের উপর প্রভাব 
বিস্তার নাকরে পারে না। 

ইতিহাসে দেখা যায়, বৈপ্লাবক আন্দোলনের কার্যত সমস্ত 
শীক্তরই কিছু না কিছ পাঁরমাণে 'জাতীয়তাবাদী আবেগের' 
আভিজ্ঞতা আছে। যযদ্ধোত্তর কালে এই 'জাতীয়তাবাদী আবেগ' বিশেষভাবে 
সব সময়েই দেখা গেছে তৃতঈয় দুনিয়ার দেশ্গ্ীলতে _ এইসব দেশে 
বিশেষ ক্ষমতাশালঈ পেটি বুর্জোয়ারা এবং সংখ্যায় কম, রাজনীতিগতভাবে 
দূর্বল আর অসংগাঠত প্রলেতআঁরয়েত 'বাভন্ন জাতীয়তাবাদী বদ্ধধারণা 
বজায় রাখতে সহায়ক হয়েছে । তবে, অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় 
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যে, 'জাতীয়তাবাদী আবেগ' রাষ্ট্রীয় কিংবা ভৌগোলিক কোন বাধা মানে না; 
যেকোন বৈপ্লাবক শাক্তর মধ্যে _ আর্থনীতিক আর সামাজিক ক্ষেত্রে 
অপেক্ষাকৃত অগ্রসর দেশগ্ঁলতেও _ এই রকমের 'আবেগ' দেখা দেয়। যে 
জাতীয়তাবাদী আবেগ' বুর্জোয়া কিংবা পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে 
মানিয়ে-বনিয়ে চলে কিংবা বুর্জোয়া আইনানুগতাকে একটা বাতিক করে তোলে 
[কিংবা জনগণকে দূরে সারয়ে দেবার ভয়ে শ্রেণী-সংগ্রাম প্রত্যাখ্যান করে, 
ইত্যাদি, সেটা শেষপ্রন্ত প্রবলতর জাতীয়তাবাদ উদ্ভূত হতে সাহায্য করে, 
জ্যতীয়-ম:ক্তি আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতাবাদী লক্ষাগুলি ভূলে যায় এবং 
জাতীয়-ম্াক্ত আন্দোলনে বুর্জোয়া আর পোঁট বুর্জোয়া প্রভাব জোরদার 
করে তোলে, স্থানকালভেদে তাতে কোন পার্থক্য ঘটে না। 

এঁতিহাঁসক দৃশ্যপটে দেখলে, জাতীয়তাবাদ একটা অস্থায়ী ব্যাপার। 
কিন্তু আমাদের এই আজকের দুনিয়ায় প্রকৃতপক্ষে মুক্ত আন্দোলনের 
মধ্যেও এমন অনেক শাক্ত, জন-স্তর এবং রাজনীতিক রয়েছে যারা বুর্জোয়া 
এবং পোঁট বুর্জোয়াদের, এমনাঁক কখনও কখনও শ্রামিক শ্রেণীরও কাউকে 
কাউকে প্রলদুধ করার জন্যে জাতীয়তাবাদ জাহর করে এই আন্দোলনের 
অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটাতে কিংবা আন্দোলনকে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়। নিজস্ব কারণ অন্নসারে তারা জাতীয়-মনক্ত 
আন্দোলনকে সমাজতান্বিক বিশ্বব্যবস্থা এবং অন্যান্য আন্তজ্শাতক বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগাঁবহীন করে ফেলতে এবং জাতীয়-মাক্ত 
আন্দোলনকে তার সামাজিক-শ্রেণীগত মর্মবস্তববাঁজতি করতে আগ্রহশীল; 
নিপীড়িত জাতিগাল মাক্ত অর্জন করার জন্যে যে সংগ্রাম চালাচ্ছে 
সেটাকে জাতীয়তাবাদের খাতে চালিয়ে দিতে এবং সংগ্রামটা হল ধনী 
দেশগ্যীলর বিরুদ্ধে দারদ্র জাতিগদলির সংগ্রাম এই প্রতায় জনগণের মধ্যে 
সাঁষ্ট করার জ্ন্যে তারা চেষ্টা করছে। 

আমাদের এই আজকের পাঁথবী যে একেবারে বিপরীত 'বাভন্ন সমাজ- 
ব্যবস্থায় বিভক্ত, এই বিভাগের ভিত্তিটা যেন উন্নয়নের বিভিন্ন মারা, জাতি- 
বর্গ কিংবা অন্য কিছু, কিন্তু শ্রেণীগত নিরিখ নয়, এমনটা প্রমাণ করার 
জনো উদ্ভাবিত নানা ধারণার মূলে রয়েছে জাতীয়তাবাদই। পল ই. সগমদ্্ড 
নামে একজন মান প্রফেসর লিখেছেন: “তাদের দিক থেকে পৃথবাঁতে 
মৌলিক িভাগটা কামউনিজম আর উদারনীতিক গণতন্ত এই দই প্রাতিদন্্বী 
রাজনীতিক মত-বিশ্বাসের মধ্যে নয়, বিভাগটা হল পাঁথবীতে ধনী আর 
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দারদ্র, অর্থনীতগতভাবে অগ্রসর আর কম-অগ্রসর এবং টেকনিকে সুযোগ্য 
আর প্রযযাক্তগত বিচারে 'অনগ্রসর' এলাকাগদুলির মধ্যে।* আর ফ্রিংস 
শান্ডেন সবাইকে বিশ্বাস করাতে চান যে, “আফ্রকার মানুষের মনে, পাঁথবাঁটা 
যে বিভক্ত সেটা 'পঁজপতি' আর 'প্রলেতাঁরয়ানদের মধ্যে তত নয়, তার 
চেয়ে ঢের বোঁশ 'ধনী শ্বেতাঙ্গ' আর “দরিদ্র অশ্বেতাঙ্গদের' মধ্যেই, আর তাদের 
অনেকেরই স্বপ্ন '্রীমক আন্তজ্বীতকের' দিকে নয়, সেটা “অশ্বেতা্জরদের 
আন্তজর্ীতকের দিকে ।** 

এই সব এবং এই রকমের অন্যান্য মত নিয়ে যে মতাদর্শগত 'নীতি' 
জাতে শীবাভন্ন সামাজিক শ্রেণী', 'শ্রেণী-সংগ্রাম' এবং 'শ্রেণীগত ছন্- 
বিরোধের" মত্যে ধারণাগুলিকে অতাঁতের জানিস বলে দেওয়া হয় 
কেননা, তাতে বলতে চাওয়া হয় যে, আধ্দানক পুজতান্তিক সমাজ যেন 
এমন একটা অগ্রসর শিক্পোন্নত সমাজে পরিণত হচ্ছে খা সমস্ত সামাজক 
দ্বন্বববিরোধ থেকে মদক্ত, আর সেখানে মেহনত জনগণ যেন অন্যান্য 
সামাজিক গ্রুপের সমান অংশীদারে পারণত হচ্ছে, বাড়বাড়ন্ত 'জনগণের 
পরীজতন্বের' সমাদ্ধতে তারা সমানই আগ্রহশীল। তৃতীয় দ্নিয়ার দেশ- 
গাল সম্বন্ধে এই তত্বে বলা হয়, এসব দেশে শ্রেণীগত সম্পর্ক এমন 
পাঁরণত অবস্থায় পেশছয় নি যাতে এগুলিকে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ বলে 
গণ্য করা যেতে পারে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়, আজকের পাথবীতে 
'বাভন্ন শ্রেণী এবং শ্রেণঈ-য্যদ্ধের আপ্তিত্ব স্বীকার করতে হলে সেটাকে 
জাতাঁয় পাঁরসরে না দেখে দেখতে হবে আন্তজ্মীতক পাঁরসরে। এইভাবে 
দেখা 'দয়েছে 'বদর্জোয়া জাতিগাল' সংক্রান্ত ধারণা - তার অর্থ হল 
অগ্রসর প:ঃজিতান্নক রাষ্ট্রগলি, আর 'প্রলেতারয়ান জাতিগাল' সংক্রান্ত 
ধারণা __ অর্থাৎ কিনা, এশিয়া আর আঁফ্রকার আর্থনীতিক এবং সামাজিক 
দিক দিয়ে অনগ্রসর দেশগুঁল। 'প্রলেতারয়ান জাতি' এই কথাটাকে অনেক 
বর্জেয়া লেখকই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকেন***, _তাঁরা দেখাতে 

₹ 27০1121০885 ০1010 2০077814785, বত ২০০০ 7965, 15 11 
দুষ্টব্য। 
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আতা খুজতে 2৮৫ ].692019 1.2১০৭5, বিত্ সস 1902, 1৮ 210 দুষ্টব। 


*** এইভাবে ফরাসণ পণ্ডিত-ব্যাক্ত পিয়ের মূসা নিজের লেখা বইয়ের নাম দিয়েছেন 
15 8515-0%2522 125 2817075 £7016662755 মোঁকনি বুক্তরষ্ট্র এবং প্রলেতারিয়ান 
জাতিগ্ীল')। অনান্ত তান লিখেছেন, “আল্রকের জাতিগুলির মধ্যে সম্পর্ক এক-শ' 
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চান যে, অনগ্রসর দেশগুলির মেহনতঈ জনগণের চেয়ে নিজেদের দেশের 
বৃজ্য়াদের সঙ্গেই অগ্রসর প:জিতান্তিক রাষ্ট্রগুলির শ্রামক শ্রেণীর মিল 
বোশি, _ এসব মেহনাতির চোখে এ শ্রামক শ্রেণীও একটা শোক স্তর। 

অনগ্রসর দেশগদালর জনসাধারণের সঙ্গে তুলনায় অগ্রসর প:জিতান্রিক 
রাষ্ট্রগবালর শ্রামক শ্রেণী এবং ব্যাপক মেহনত জনগণ শাসক শ্রেণীগ্াীলর 
চেয়ে কম বুর্জোয়া নয়, এই প্রত্যয় এ শ্রামক শ্রেণী আর মেহনতী জনগণের 
মনে সাঁন্টি করাই এ ধারণার সামাজ্ক উদ্দেশ্য । সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের 
মতাদর্শওয়ালার[ তাদের নিজেদের দেশগুলির জ্নসমাঁষ্টকে জাতায়-মহাক্ত 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার চেষ্টায় এই ধারণাটাকে ব্যবহার করে, 
তারা দেখাবার চেষ্টা করে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন যেন পাঁরচালিত নয় 
একচেটিয়া পুজির বিরদ্ধে, সেটা যেন পারচালত হচ্ছে সাধারণভাবে অগ্রসর 
পঃজিতান্ত্িক রাষ্ট্রগলির বিরুদ্ধে, অর্থাৎ [কনা, “বুর্জোয়া জাতিগলির 
বিরদদ্ধে। এই রকমের একজন লেখক লিখেছেন, 'যেহেতু মাসের ভাষায় 
পংঁজতন্বের কবর-খননকারশ হিসেবে যে-প্রলেতারিয়েত তার ভূঁমিকাটা 
নিজেদের হাতে নিয়েছে 'প্রলেতারয়ান জাতিগি' কাজেই, অগ্রসর 
দেশগদালির প্রলেতারয়েতৈর আর তেমন এঁতিহাঁসিক ভূমিকা অবাশষ্ট নেই। 
নতুন তাত্বিক ছকে তারা সাম্রাজ্যবাদের নাক্কয় কিংবা সায় সাকরেদ -_ 
তারা এত দীর্ঘকাল যাবত দুনরশীতগ্রস্ত যে, বৈপ্লাবক শাক্ত হিসেবে তারা 
ইতিহাসের নারখে আঁকাণ্চৎকর হযে পড়েছে।* 


বছর আগেকার সামাজিক শ্রেণীগ্াীলর মধ্যেকার সম্পকেরি ধাঁচ-ধরনের পদনরাবান্ত।' 
(817 2199552)16817:4470%6501647765, 0০78, 1959, 7082). সুইডেনের 
অর্থনীতাবিদ গুলার মুদ্দল লিখেছেন, 'মৌলিক ভ্তরে দেখলে, আমাদের আধুনিক 
কল্যাণ রাষ্ট্রগুলিতে জাতিগত জংহাতর দরুন দ্রুত [িলোমশে যেতে আর্ত করার 
আগে জাতিগত সাম্টতে বিভিল্ন সামাজক শ্রেণীর মধ্যে যেসব পার্থক্য ছিল সেগদাঁলর 
সঙ্গে জাততে-জাতিতে পার্থক্যের 'বাভল্ন মিল আছে এই অর্থে, বাদবাকি মানবজাতির 
বৃহত্তর অংশ নিয়ে হয়েছে নিম্নতর শ্রেণীর জাতিগ্ল -- আর মাঝামাঝি মধ্য শ্রেণীর 
অবস্থায় রয়েছে কতকগ্ীল জাতি। প্রকৃতপক্ষে, এবং তাদের জাবনযান্নার যথার্থ মান্তা 
িবেচনায় রাখলে, অগ্রসর জাতিগুলির যেকোনাটতে আগে কখনও যা ছিল িংব, যা-ই 
হোক, এখন যা আছে তার চেরে বোশ উপযোগী হবে 'প্রলেতারিয়েত' এই কথাটা -- 


এই রকমের আস্তরর্ণীতিক তুলনার বেলায় (042220 5৭2), এ7 11277001207521 
1:79/9215 77012775 27৫27০5০০৫5 ওত ০৮৮, 1950, 1১. 315 দুস্টব্য)। 
এ তত আও, 8৮ পুঠগার 00০১1. 15499, 7904০ 248. 
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বুর্জোয়া জাতি' আর 'প্রলেআরয়ান জাতি' সংক্রান্ত ধারণাটাকে লুফে 
নিয়েছে সংস্কারবাদীরা, সমস্ত ছোপের সনাবিধাবাদরা -_ তারা এতে পেয়েছে 
প্রলেতারীয় বিপ্লবের একটা প্রাতষেধক; এটাকে আরও লুফে নিয়েছে 
পোঁটি বুর্জোয়া চরমপল্থীরা __ তারা যে অগ্রসর প:জতান্ত্িক দেশগুলির 
শ্রামক শ্রেণীর বৈপ্লাবিক সন্তাবনা সম্বন্ধে 'হতশ' হয়েছে তারই একটা য্যাক্ত 
হিসেবে তারা এটাকে ধরেছে। তবে, উন্নয়নশশল দেশগ্ীলতেও কোন কোন 
মহল এই তত্ুটাকে অস্ত্র হিসেবে বাবহার করেছে -- এখানেই রয়েছে প্রধান 
বিপদটা। জাতীয় বৃর্জোয়ার। এণং বিশেষত ভাদের দক্ষিণপন্থী অংশ এতে 
কেন আগ্রহশীল সেটা বোঝা থায় সহজেই: জনগণের উপর মতাদশগিত 
প্রভাব বাড়াতে, সমাজে নিজেদের [িবশেষসুবধাভোগনী অবস্থা গোপন করতে 
এবং সদা-স্বাধীন দেশগালতে শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশ নিবারণ করতে তারা 
চেষ্টা করছে। শ্রামক শ্রেণীর বেশ একটা অংশ সমেত নিপীড়িত জাতিগ্লির 
জনগণের মধ্যে নিপাড়ক দেশগ্ালর জনগণ সম্বন্ধে িছ7 পরিমাণ আঁবশ্বাস 
যে এখনও রয়ে গেছে, এটাকে এ বুর্জোয়ারা চটপট নিজেদের স্যাবধার 
জন্যে বাবহার করেছে। এই প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছেন, 'উপানবোশক এবং 
দদর্বল জাতিগট্ুলির উপর বিভিন্ন সাম়াজাবাদী শাক্তর যুগ-যুগের নিপীড়ন 
নিপাীঁড়ত দেশগদীলর মেহনতা জনগণকে নিপাঁড়ক জাতিগ্যীলর প্রাত 
বিদ্বেষে ভয়ে তুলেছে শদধ তাই নয় -- সাধারণভাবে এই জাতিগৃলির, 
এমনাঁক তাদের প্রলেতারিয়েতের মধ্যেও আবশ্বাসও জাগিয়ে তুলেছে ।'* 

জাতীয় মর্যাদা এবং জাতীয় গর্ববেধের উপর বোশ জোর দেওয়া হলে 
সেটা কখনও কখনও জাতীয় বিশেষত, এমনকি জাতীয় স্বয়ংসর্বস্বতার 
প্রচারে পাঁরণত হয়।. সায়্াজ্যবাদের বিরদ্ধে জাতীয় শাক্তগয্ীলকে সমবেত 
করার সময়ে জাতায়তাবাদের মতাদর্শীবদেরা 'বাভন্ন শ্রেণীগত পার্থক্য, 
শ্রেণী-স্বার্থ এবং শ্রেণী-সংগ্রামের ভাব-ধারপাটার আস্তত্ই সাধারণত 
ঢালাওভাবে অস্বীকার করেন। যে মতাদর্শে জাতাঁয় একের উপর জোর 
দেওয়া হয় গোম্ঠীগত অনৈকা আতিক্রম করতে সেটা এইসব ক্ষেত্রে 
সাম্াজাবাদাবরোধী শক্তিগীলর জাতীয় সংহতিসাধনের সহায়ক হয় -- 
কাজেই, সেটা প্রগাতিশশীল বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু জাতীয় স্বয়ংসর্ব্বতার 
বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শীক্ত চূড়ান্ত সংগ্রাম না চালালে সমগ্রভাবে 


ক ডি, 1.9500 0০111407০75 তি]. 5], 05150. 
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জাতীয়তাবাদের দর্দন বিশ্ব মত্ত সংগ্রামে ভেদ-বভেদ ঘটতে পারে এবং 
সেটা একটা প্রাতক্রিয়াপল্থী আন্দোলন হয়ে উঠতে পারে৷ যখন প্রমাণ 
করার চেষ্টা হয় যে, বাভন্ন দেশের জীবনযান্রার মানের মধ্যে বিরাট পার্থক্যের 
দরুন আন্তজ্শীতক পাঁরসরে মেহনতঈ জনগণের কোন এঁক্যের প্রশনই ওঠে 
না, যখন প্রমাণ করার চেস্টা হয় যে, উন্নয়নশীল দেশ-গোম্ঠীর ভিতরকার 
বিভিন্ন দন্দাীবরোধ যতই তীব্র হোক না কেন, তব্‌ সেটা 'আভ্যন্তারক 
সমস্যা" কিন্তু সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি এবং অগ্রসর রাষ্ট্রগলির মধ্যে দ্বন্- 
বিরোধ নিরসনের অসাধ্য -- সেটা বিশেষভাবে বিপজ্জনক । এই তত্বের 
উপরই দাঁড় করানো হয়েছে 'বাভন্ন বক্তব্য, যাতে বলা হয় ধনী উত্তরের 
কথা __ যে-ধনী উত্তরের অর্থ হল যাবতীয় শিল্পে-অগ্রসর দেশ, যারা 
দারিদ্রযরিষ্ট দক্ষিণের প্রয়োজনের কথা বুঝবে না কখনও -- এই দারিদ্াুষ্ট 
দক্ষিণ বলতে বুঝানো হয় তৃতীয় দুনিয়ার দেশগনালকে। অর্থাৎ কিনা, 
আমাদের, একালের যা প্রধান মমবিস্তু সেই দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যেকার 
বৈসাদশ্য আর সংঘাত বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় তুলে ধরা হয় কোন 
কোন নিছক জাতীয় ধারণা, এমনাক কখনও কখনও জাতি-বৈরিতার 
ধারণাও -- এইসব ধারণায় মেহনত জনগণের আন্তজশাতকতার পাল্টা দাঁড় 
করানো হয় বুর্জোয়া আর পেটি বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদ। 

পীড়িত জাতিগুলির জাতীয়তাবাদের মধ্যে বিদ্যমান 'বাভনন 
সাম্নাজাবাদাবরোধী ধারাকে মার্কসবাদীরা সমর্থন করেন -- যদিও, এরই 
সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা [কিংবা আপাঁন্তকর উপাদানগ্যীলকে 
সমালোচনা করতে এবং আন্তর্জাঁতকতার মূলনশীতগদ্ুলিকে এগয়ে দিয়ে 
চলতে তাঁরা কখনও ভোলেন না। মার্কসবাদ এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যে 
কোন আপস নেই। একটা মাকসীয় মূলনীতি হল: জাতিস-ক্রান্ত প্রশ্নে 
সামঞ্জসাপূর্ণ গণতান্িক দ্যাম্টভঙ্গির জন্যে দূঢ়সংকল্প লড়াই চালানো, 
জনগণকে সাহাষ্য করা, তেমান, জাতীয় সার্বভৌমত্বের জন্যে এবং যেকোন 
আর যাবতাঁয় জাতীয় উৎপটঁড়নের অবসান ঘটাবার জন্যে সংগ্রামে তাদের 
সহায়তা দেওয়া! লোনন লিখেছেন, শীকন্তু, জাতারতাবাদের সমর্থনে 
প্রলেতারিয়েত যতদ্‌র যেতে পারে এই হল তার সীমা? কেননা, 
জাতীয়তাবাদকে সনরাক্ষিত করতে সচেষ্ট বুর্জোয়াদের ইতিবাচক" 
ক্রিয়াকলাপের আরস্ত তার ওধারে... “তবে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের 
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সাহায্যে এইসব কঠোরভাবে গণ্ডিবদ্ধ এবং সুনার্দঘ্ট এতিহাঁসক সামা 
পার হবার অর্থ হল প্রলেতারয়েতের প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বুর্জোয়াদের 
পক্ষে যোগ দেওয়া । 


৩। কাঁমউনিজমবিরোধিতা _ সামাঁজক প্রগতির একটা শন; 


তৃতীয় দ্যানয়ার দেশগ্দাীলর বিকাশটাকে তার স্বাভাবিক ধারায় চলতে 
দেওয়া হলে এ অঞ্চল থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাক্তগ্লর প্রভাব দম্টগোচর 
ভাবধ্যতেই একেবারে সম্পূর্ণ নাশ হয়ে যাবে, এ সদ্বন্ধে বুর্জোয়া 
মতাদর্শীবদ এবং রাজনীতিকেরা সম্যক অবাহত আছে। 'নছক সামারক 
িংবা আর্থনীতিক প্রণালী সম্বন্ধে নয়া-উপাঁনবেশবাদের তত্ববাগীশেরা 
নিশ্চিত নয় -- তাই, সদ্য-সাধীন দেশে দেশে জাতিগৃলির উপর মতাদশগিত 
চাপ দেবার জনো তারা 'বাঁভন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তকে জোর তাঁগদ [দচ্ছে। 
তাদের চোখে এই অণুলে মতদর্শগত অনংপ্রবেশের পথে প্রধান বাধা খাড়া 
করে কাঁমউনিস্টরা, __ জাতীশয়-ম্ক্ত বপ্লবগুলির জয়য,ক্ত পরিসমাপ্তি 
ঘটাবার জন্যে সবচেয়ে একনিষ্ঠ সংগ্রাম চালাচ্ছে তারাই। কাঁমউানজমকে 
অপদস্থ করার জন্যে এবং তৃতীয় দুনিয়ার অনন্যসাধারণ অবস্থায় মাকসবাদ- 
লোননবাদের মূল উপস্থাপনাগুলকে অনুপযুক্ত প্রমাণ করার জন্যে 
সাম্রাজ্যবাদ” প্রচারে যথা-শাক্ত করা হয়; জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয়, বর্ণগত 
এবং অন্যান্য বদ্ধ-ধারণার অবশেষ, আর, তেমনি, যেসব দেশ স্বাধীন 
বিকাশের পথ ধরেছে তাদের বাঁভিল্ন মুশাঁকল, প্রধানত আর্থনীতক 
মশাঁকল থেকে তারা এ অপচেষ্টায় সহায়-সমর্থন সংগ্রহ করে। 

এশয়া আর আফ্রিকার প্রধান প্রধান দেশে কাঁমউানস্ট এবং শাসক 
জাতীয়-গণতান্তিক পার্টগুলির মধ্যে সম্পকেরি বিষয়ে বিশেষ বিস্তৃত 
জল্পনাকল্পনা চলে। সাগ্রাজ্যবাদীরা জাতীয়তাবাদীদের মনে এই প্রত্যয় 
আনতে চায় যে, তাদের সঙ্গে কোন আন্তারক সহযোগিতা করতে কাঁমউীনস্টরা 
অপারগ, আর বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাবার জন্যেই কমিউনিস্টরা 
কাজ চালাচ্ছে। মতাদর্শগত ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ আর কামিউানিজমের পরস্পর- 
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বিরদদ্ধবাদিতা দেখাবার চেয়ে এ কর্মকৌশলটা কোন কোন ক্ষেত্রে বোশ 
কার্ষষর হতে পারে _ কেননা, আলোচ্য দেশগ্ীলর নেতারা 
মাকসিবাদাবরোধী নন, সমাজতন্ত্রের সন্তবনা দেখে ভড়কে যাবার প্রবণতা 
তাঁদের নেই। জাতীয়-গণতান্ত্িক সরকারগুলির জায়গায় বিশুদ্ধ কাঁমউানস্ট 
সরকার 'আনতেই কামউানস্ট পার্টগি বদ্ধপাঁরকর, এই প্রত্যয় & নেতাদের 
মনে সৃষ্ট করে তাঁদের কামিউীনিস্টদের 1বরৃদ্ধে দাঁড় করানোটাই অপেক্ষাকৃত 
সহজ । কাঁমউীনিস্টদের 'নাশকতামূলক উপাদান' হিসেবে প্রাতপন্ন করার 
জন্যে সাম্রাজ্যবাদী অনূচরেরা চেষ্টা করছে এঁ কারণেই । কাঁম্ভীনস্টবিরোধাীরা 
তাদের প্রচার অভিযানে এঁ কর্মধারাই নেয়। 

এরই সঙ্গে সঙ্গে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমাজতান্বিক ভাব-ধারণাগ্যীলর 
জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শওরালারা 'জাতীয়' 
সমাজতন্তের এমন সব ভাষ্য ছড়াবার চেস্টায় আছে যাতে প:ঁজতান্তিক 
পল্থাটাকে শুধু প্রচ্ছন্ন রাখার জন্যে কিংবা সেটার যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্ন 
করার জন্যে সমাজতান্ত্িক বাল বাবহার করা হয়। এসব ভাষ্যের প্রচার ছাড়াও, 
সাম্াজ্যবাদী দালালেরা বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্বিক তত্বুকে বিকৃত করার 
চেষ্টা করে _ তারা এই তন্বুকে 'ইউরোপায় ছক' নাম দিয়ে বলে, এঁশয়া 
আর আফ্রিকার জাঁতিগদালর বিভিন্ন চ্ছানীয় অবস্থা কিংবা বিকাশের বিশেষ 
বিশেষ উপাদানগ্যাল 'নার্বশেষে সেটাকে কমিউীনস্টরা নাকি তাদের উপর 
চাপিয়ে দিতে চায়। আলোচা দেশগ্যীলতে সমাজতন্তের চেয়ে জাতীয়তাবাদই 
প্রধান হয়ে উঠবে, এতে বুর্জোয়া তর্তৃবিদেরা যেন নিশ্চিতই। 

দুঃখের কথা, এইসব নতুন রাষ্ট্রে এমনসব লোকও রয়েছে যারা বুর্জোয়া 
প্রচারে বিপথচালিত হয়, কাঁমউনিস্টাবরোধী বদ্দধারণার শিকার হয় এবং, 
ফলে, কামিউনিস্টদের উপেক্ষা করার এবং কাঁমউনিজমের বিরুদ্ধে 
এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সাম্মলিত জ্রশ্টের বিরদ্ধে প্রগাতশীল 
শাক্তগুলির অবস্থান দূর্বল হয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউানস্ট 
পার্টির ২৩তম কংগ্রেসে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছিল, “যেখানে সমস্ত 
দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল এবং গণতান্মিক শাক্তর এঁক্য অধিকতর সেখানে 
সামাজিক প্রগতি এবং জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম আধকতর সাফল্যমণ্ডিত 
হয়। কমিউনিস্টরা হলেন জন-স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিঃসবার্থ 
যোদ্ধা -- তাঁরা এই সংগ্রামে সাক্রর। একথা যেখানে ভুলে যাওয়া 
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হয় এবং কাঁমউনিস্টরা যেখানে এমনকি নির্যাতিতও হন সেখানে 
জাতীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তি জোরদার করার লক্ষ্য ক্ষান্ত 
হয় এটা প্রশনাতীত।'%* 

উন্নয়নশীল দেশগ্লতে একচেটিয়া বুর্জোয়াদের মতাদর্শওয়ালারা 
আর কাঁমউনিজমাবরোধিতার ওকালতিকরনেওয়ালারা কাঁমউীনস্টদের 
বাচ্ছন্ন করার কর্মনীতির তত্বগত যৌক্তিকতা দেখাবার জন্যে 'য্ক্তা-মালা 
িধণরণ করার কাজে লেগেছে। এসব “যুক্তির কোন-কোনটা [িচার-বিশ্লেষণ 
করে দেখা যাক। 

প্রথম ঘ্যাক্ত'। বলা হয়, অর্থনদীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগ্লতে 
অবস্থা কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন আন্তত্বের অনুকূল নয়। এই তত্তের 
সমর্থনে সাধারণত বলা হয়, এইসব দেশে প্রলেতারিয়েত সংখ্যায় ক্ষীণ । 
যেখানে জনসংখ্যার একটা প্রধান অংশ হল কৃষক সেখানে, 
কমিউানিস্টবিরোধদের মতে, কমিউনিস্ট পার্টি দেখা দেওয়াটা অযৌক্তিক --- 
সেটা আন্তজ্শাতক কামউীনিস্ট শান্তগনলির হস্তক্ষেপেরই প্রমাণ । 

এ কথা সাঁত্য এীশয়া আর আকফ্রকার দেশগবালিতে শ্রামক শ্রেণী গড়ে 
ওঠার প্রাক্রিয়া যথেষ্ট দ্ুত এগোচ্ছে না এবং তার পাঁরণাঁত হিসেবে এইসব 
দেশের প্রলেতআরিয়েত কোন কোন দক দিয়ে অগ্রসর পঃজিতান্তিক রাষ্ট্রগযীলর 
প্রলেআরয়েত থেকে পৃথক। এই প্রলেতারিয়েত সংখ্যা্প, এর িজ্পে- 
নিযুক্ত অংশ আপেক্ষিক বিচারে গুরুত্বহীন। এই প্রলেতারিয়েত ঘানম্ঠভাবে 
খামারের সঙ্গে বাঁধা, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, তাদের সংগঠন দুর্বল, ইত্যাঁদ। 
এইসব এবং তার সঙ্গে গণ-পাঁরসরে নিক্ষরতা এবং প্রবল গোষ্ঠগত, জাঁত- 
বর্ণগত আর ধর্মীয় বদ্ধধারণাগুলো মিলে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণী- 
চেতনার বা্ধি এবং তাদের মধ্যে কয মজবুত করার প্রীক্রুয়াটাকে ব্যাহত করে। 

অন্যাদিকে, শ্রীমক শ্রেণীর সংখ্যাগত বাঁদ্ধ এগয়ে চলেছে সমানে, সংগঠন 
শ্রীমক আন্দোলন সম্প্রসারিত হচ্ছে _ এইসবের সূচক তথ্যগুলিকে উপেক্ষা 
করাও ভুল। শ্রামক শ্রেণীর অবস্থানগ্‌লো প্রাত বছরই ক্রমাগত আরও 


* এসাভিয়েত ইউানিয়ন্রে কমিউনিস্ট পার্টির ২৩তম কংগ্রেস” কার্যাববরণী, 


১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৬, পর ৩৫-৩৬) 
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বোঁশি শাক্তশালী হয়ে উঠছে: এই হল জাতীয়-মক্ত আন্দোলনের চলাঁত 
পর্বের একটা বিশেষত্ব! কিন্তু বুর্জোয়া মতাদর্শওয়ালারা দেখাবার চেষ্টা 
করে, শ্রামক শ্রেণী আর তার পার্ট যেন জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে স্বাধীন 
এবং সক্রিয় ভূমিকায় আসতে অপারগ, আর এই য্নাক্ত দাঁড় করাবার জন্যে 
তারা শ্রীমক শ্রেণীর অপাঁরণত অবস্থা এবং আঁভিক্ঞতার অভাবের কথা 
উল্লেখ করে। 

দ্বিতীয় 'য্যক্ত'। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে, স্বরাম্ট্রীয় অবস্থা 
খারাপের দিকে গেলে, তার কারণ যা-ই হোক না কেন, তার দোষটা 
কমিউীনস্টদের ঘাড়ে চাপাবার জন্যে শাসক মহলগাীল সদা-প্রস্কুত -- তারা 
বলে, কমিউনিস্টরা নিছক দর্শক, তারা সব. সময়ে সমালোচক কিন্তু কখনও 
(কোন গঠনমলেক বক্তব্য হাজির করে না। 

প্রকৃতপক্ষে, কাঁমউনিস্টদের যাঁদ কোন 'অপরাধ' থেকে থাকে সেটা 
হল এই যে, জাতির সামাঁজক প্রগাঁতির জন্যে সবচেয়ে অটল যোদ্ধা তারাই । 
সামাজিক প্রগাঁতর প্রধান লক্ষ্যটাকে প্রলেতারয়েতের স্বার্থের উপরে স্থান 
দিয়ে কমিউনস্টরা যেকোন এবং বাবতীয় জাতীয় দেশপ্রোমক শাক্তুর 
বিস্তৃত মৈত্রীতে স্বাগত জানায়, সামাজিক প্রগাঁতর জন্যে লড়াইয়ের 
সাম্মাজাবাদবিরোধা, নয়া-উপনিবেশবাদবিরোধী যুক্ত ফ্রুণ্টে নজেদের নেতৃত্বের 
জনো জিদ না ধরেই তারা এটা করে। 

যেকোন প্রগতিশীল ব্যবস্থা, সেটা যে-ই তুলুক না কেন, তার উদ্দেশ্য 
যাঁদ হয় জাতীয় স্বাধীনতা মজবুত করা এবং মেহনত জনগণের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, সেটাকে সমর্থন করতে কমিউনিস্টরা প্রস্কৃত। 
কোন কোন সদ্য-স্বাধীন দেশে জাতীয়-গণতান্রিক শাস্তুগাীল এখন যেসব 
সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কার চালু করছে সেগুলি সম্বন্ধে কামউীনস্টরা 
উচ্চ ধারণা পোষণ করে। উন্নয়নশীল দেশগ্যালতে 'ব্দামান বিশেষ বিশেষ 
অবস্থার যথোপঘ্যক্ত বিচার-বিবেচনা না করে কোন সামাজিক-আর্থনীতিক 
সংস্কার হযড়মনড়িয়ে চালু করা উচিত নয়, এ বিষয়ে কমিউীনস্টরা প্রথরভাবে 
অবহিত; 'কল্তু, মেহনতী জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে রচিত "বান 
প্রগাঁতশীল সংস্কার যারা ইচ্ছা করেই আটকে রাখে, কোন দিকে না যাওয়াই 
যারা বেশি পছন্দ করে, সবচেয়ে সাসঞ্জসাপর্ণ বৈপ্লবিক শক্তিগ্ীলর সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে যারা অস্বীকার করে এবং যেকোন বাজে অজুহাত 
লমফে ধরে এ বৈপ্লাবক শাক্তগাঁলকে নতুন জনবন গড়ার কাজে সায় 
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অংশগ্রহণ করতে দেয় না, তাদের সমালোচনা করতে নজেরা বাধা বলেই 
কামিউনিস্টরা মনে করে। 
বানিয়াদে যেসব সংস্কার এখন চালু করা হচ্ছে সেগুলি অর্থনীতিক্ষেত্রের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, __ রাষ্ট্রীয় এবং রাজনীতিক সংগঠনের ক্ষেত্রের সঙ্গে সেগুলি 
আদৌ সাংশ্লষ্ট নয় বললেই হয়। এটা খুবই যক্তসম্মত -- কেননা, জাতীয়- 
ম্যাক্ত বিপ্রবগুঁলির বর্তমান পর্বে অর্থনীতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
আর্থনীতিক স্বাধীনতা ছাড়া কোন রাজনীতিক স্বাধীনতা এবং কোন 
আভ্যন্তারক রাজনীতিক স্মাস্থীত হতে পারে না। এরই সঙ্গে সঙ্গে, সংশ্লিষ্ট 
সংস্কারগ্লির রাজনীতিক দিকটাকে খাটো করে দেখায় বিপদ আছে। 
গণতন্ সম্প্রসারিত এবং জোরদার হওয়া চাই -_এটা সর্বোপারি গুরুত্বসম্পন্ন । 
তৃতীয় দুনিয়ার অনেক জাতীয়-গণতান্তিক শাক্ত নতুন সমাজ গড়ার 
যে কাজে আত্মনিয়োগ করেছে বলে ঘোষণা করে সেটা একটামান্ত সীমিত 
'ক্িয়াকরণের ব্যাপার নয় -- সেটা একটা দীর্ঘ এবং জটল প্রক্রিয়া, জনগণকে 
যত্ত বোশ সক্রিয় অংশগ্রহণে টেনে আনা হয়, সেটা ততই বোঁশ সাফলামন্ডিত 
হয়। সমাজতান্ক সমাজ গড়ার কাজে নিষুূত নষূত মান্মষের সচেতন 
সুজনশশল প্রচে্টা দরকার, আর এই নিষ,ত নিষূত মানুষ এমনভাবে সংগাঠিত 
হওয়া চাই যাতে দেশের সামাজিক, আর্থনীতক এবং রাজনীতিক জীবন 
গারচালনায় তাদের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ সম্ভব হয়! লোৌনিন লিখেছেন, 'যাতে 
পর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র চালতকর্ম নয় এমন কোন জয়যুক্ত সমাজতন্দর হতে পারে 
না।” গণতন্রের জনয সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বৈপ্লাবক সংগ্রামকে কমিউানস্টরা 
সমাজতন্মের জন্যে সংগ্রামের একটা গুরুত্বসম্পন্ন অঙ্গ-উপাদান হিসেবে 
দেখে; গণতন্ত্র খর্ব করার এবং মেহনতা জনগণের স্বার্থ ক্ষুগ্ন করে বাধাবিঘন 
আঁতক্রম করার যেকোন চেষ্টা হালে কাঁমউীনস্টরা অমনি চটপট সান্রুয় হয়ে 
ওঠে। এই রকমের সমালোচনায় নেতিবাচক ছুই নেই -- এমন সমালোচনা 
বরং খ্দবই গঠনমূলক; কমিউনিস্টরা সমেত সমন্ত প্রগাতশীল শাক্ত 
যাতে দেশের সমৃদ্ধি এবং সামাজিক প্রগাঁতর কাজে নিজেদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা 
আর প্রচেষ্টা নিয়োগ করার সুযোগ পায় এমন অবস্থা সংশ্লিষ্ট সদা-স্বাধনন 
দেশের মধ্যে সৃষ্ট করাই এঁ সমালোচনার লক্ষ্য! 
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কমিউনিস্ট পার্টিগ্ীল এবং পোঁট বুর্জোয়া পা্টিগদুলির মধ্যে একটা 
গ্‌রত্বপূর্ণ পার্থকা এই যে, কামউীনস্টরা মূর্তানার্দ্ট ক্রিয়াকরণের 'বাভল্ 
সস্ঠু কর্মসূচি তুলে ধরে শুধু তাই নয়, সরকারের মধ্যে থাকলে সেখান 
থেকে এবং অন্যান্য উপায়েও এসব কর্মসৃচ বাস্তবে রুপাঁয়ত করার জন্যে 
তারা উদ্যমসহকারে লড়াই চালায়। ভারতের কমিউীনস্ট পাটির প্রয়াত 
সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ লিখেছেন, “সমস্ত দেশপ্রোমক শক্তি যার 
ভীত্ততে এঁক্যবদ্ধ হতে পারে এমন একটা কর্মসূচি আমাদের পার্টি তুলে 
ধরেছে, শুধু তাই নয়, -- বাভন্ন বিধানসভার ভিতরেও এবং বাইরেও 
জনগণের আদর্শ নিভর্টকভাবে তুলেও ধরেছে আমাদের পার্টি। ন্যাধ্য 
দাঁবদাওয়ার জন্যে জনগণের প্রত্যেকাট সংগ্রামে আমাদের পার্ট সব 
সময়েই থেকেছে পুরোভাগে 1%* 

তৃতশয় “যকত । উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কামিউনিস্টাবরোধীরা ধলে, 
তারা কমিউীনজমেরই গিরোধী এমন নয়। তারা বলে, প্রকৃতপক্ষে, 
আন্তজাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাত তাদের মনোভাব অনুকূল -- 
তার উচ্চু তাক মান এবং আমাদের একালের জর,রী "বিষয়গুলি সম্বন্ধে 
তার গভীর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ তাদের মনে ছাপ ফেলে । তারা যে 'জাতীয়” 
িংবা "স্থানীয় কামিউনিজমের বিরোধিতা করতে বাধ্য হয় তার কারণ 
উন্নয়নশীল দেশগ্দীলতে বিদ্যমান অবস্থায় দিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
ভাব-ধারণা আর মূলনীতির প্রয়োগের ব্যাপারে এ 'জাতীয়' বা "স্থানীয়" 
কমিউনিজম নাকি এসব ভাব-ধারণা আর মূলনীতির বকৃত চিত্র তুলে 
ধরে। এটা অনস্বীকার্য যে, আজও এমনসব লোক রয়েছে যারা এখনও 
কমিউানজম নিশ্চহ করার স্বপ্ দেখে _ যেমন, ইন্দোনেশিয়ায় তাদের 
মতে, কাঁমউীনিস্ট পার্ট বিনম্ট করতে হবে ইন্দোনোশয়ার মাটিতেই শুধু 
নয়, সম্ভব হলে সারা পাঁথবীতেও। 

তবে, আরও বোঁশ ঘন ঘন বলা হয়, দেশের মধ্যে "স্থানীয়" কমিউনিস্টদের 
সংগঠনের কোন মান-মর্যাদা নেই, তেমান, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
মতামতের প্রবক্তাও তারা নয়। যেমন, ওরা কেউ কেউ বলে, কমিউনিস্ট 
দুনিয়া, আর মবক্ত এবং বিকাশের পথে যাত্রা করেছে যেসব দেশ, এই 
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দুইয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র হিসেবে কমিউনিস্ট পাটগমীলকে ধরার 
চেয়ে নিকৃষ্ট বাছন আর হতে পারে না। এই রকমের লেখকেরা প্রমাণ 
করার চেষ্টা করেন যে, এশিয়া আর আঁফ্রকার দেশগল এবং সমাজতান্রিক 
গোষ্ঠী যখন বন্ধ,হের সম্পর্কে আসতে আরন্ত করাছল তখনও এসব 
দেশের কাঁমউীনস্ট পার্টিগ্ল ছিল সংশয় আর অনাস্থার উৎস। 

বিশ্ব কাঁমউানিস্ট আন্দোলনের পারাস্থিতি সম্বন্ধে যাদের কোন ধারণা 
থাকলেও সেটা আত সামান্য মান্র তাদ্রেই উদ্দেশে বলা হয় এসব এবং 
এরকমের অন্যান্য যুক্ত। যেসব বান অংশ নিয়ে বিশ্ব কাঁমউানস্ট 
আন্দোলন তাদের মধ্যে ভেদ-বিভেদ স্াঁন্ট করার মতলবেই সেটা করা হয়। 

কিন্তু তাদের বার্থতা অবধাঁরত -- কেননা, বিশ্ব কাঁমউানস্ট আন্দোলন 
একটা এঁকাবদ্ধ আন্দোলন, তার বনিয়াদ হল একই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী 
কর্মপন্থা, একই রাজনশীতক আর সাংগঠাঁনক নদীতি, তারা চলে একই চূড়ান্ত 
লক্ষ্য অনুসারে । 

কাঁমউীনজমাবরোধিতার মতাদর্শ ওয়ালারা এই রকমের সব '্যাক্তিই' 
হাজির করে। হরেক রকমের পাপের দায় চাপানো হয় কমিউনিস্টদের 
উপর। পোঁট বুর্জোয়াদের সমর্থন পেয়ে এবং জনগণের মধ্যে বিদ্যমান 
জাতীয়তাবাদী, ধমাঁয় এবং অন্যান্য বদ্ধধারণা কাজে লাগিয়ে তারা এখনও 
জনসাধারণের বিভিন্ন আত অজ্ঞ অংশের মাথা ঘ্ালিয়ে দিতে পারে। তবে, 
ক্রমেই আরও বেশি বোঁশ লোকে বূঝতে আরপ্ত করছে যে, এখন সাম্াজ্যবাদশ 
শৃক্তগ্লি এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়াপল্থী শাক্তগনলির আঁতারক্ত সক্রিয়তার 
দরূন জাতীয় এবং আন্তজ্াতক উভয় ক্ষেত্রে সমস্ত প্রগাঁতশশীল শক্তির 
এঁক্য আরও শীক্তশালী করে তোলার আরও জর;র প্রয়োজন রয়েছে, এ 
অবস্থায় কাঁমউনিজমবিরোধিতার কর্মনীতির ফলে সাম্রাজ্যবাদাবরোধী ফ্রণ্ট 
দ্বল এবং বিভক্ত হয়ে পড়ার বিপদ রয়েছে। 

কাঁমউানস্টরা বরাবরই জাতীয় এবং সামাজিক মদাক্তর সংগ্রামের 
পুরোভাগে। এশিয়ায় এবং আফ্রিকার দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্ট দেখা 
দিয়েছে: জাতীয় ম্াক্তির শান্তগয্ীলকে সক্রির করতে এবং জনগণের মধ্যে 
রাজনীতিক চেতনার বাদ্ধ ঘটাতে সেটা খুবই সহায়ক হয়েছে। 
ওপাঁনবোশকতাবিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সমস্ত গণতান্বিক শাক্তর 
সঙ্গে কামিউনিস্টরা সরল বিশ্বাসে সহযোগিতা করেছে। তাদের পক্ষে এটা 
সামায়ক কৌশলের চাতুরি নয়! যেকোন রকমের উৎপ২ঁড়নের অটল বিরোধী 
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কমিউনিস্টরা সব সময়ে সর্ব উৎপীড়নকারী জাতির বিরুদ্ধে উৎপণীড়ত 
জাঁতকে সমর্থন করেছে। তার অন্যথা হতে পারে না _ কেননা, যেকোন 
রকমের এবং যেকোন রূপের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটানো তাদের 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। জনগণের গুরত্বসম্পন্ন স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে 
কমিউীনস্টরা সর্বতোভাবে চেল্টা করে -- প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নয়! 

তারা বিভিন্ন প্রগাতিশশীল ভাব-ধারণার প্রবস্তা এবং প্রচারক: 'বাভনন 
প্রগতিশীল জাতীয়-গণতান্তিক শাপ্তি এখন সেইসব ভাব-ধারণাকে বাস্তবে 
রূপায়িত করছে। জাতীয়-মদক্ত আন্দোলনের সনয়ে যেসব নতুন নতুন 
সমসঠা দেখা দেয় সেগুলির মীমাংসার উপায় বের করার জন্যে কামউনিস্টদের 
ভরসাম্ছল রয়েছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা। 

এশিয়া এবং আফ্রিকায় কাঁমউীনস্টদের সামনে রয়েছে কঠিন কঠিন 
কাজ । ইউরোপের দেশগ্যালতে যার সম্মুখীন হতে হয় নি এমন সব 
কঠোর এবং অসাধারণ অবস্থায় তাদের প্রয়োগ করতে হয় মার্কসবাদ- 
লোননবাদের তত্ব এবং কর্মধারা। এই পাঁরাস্থিতিতে কমিউানস্ট এবং শ্রামক 
পার্টগদুলির বিশেষ গরজের [বিষয় হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ-দ্ধতা 
রক্ষার জন্যে এবং তার যেকোন ধিকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই চালানো, তৈমান, 
সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানে। (প্রলেতারীয় মতবাদ মাকসিবাদ- 
লেনিনবাদ থেকে তার সংগ্রামী বৈপ্রাবক মর্মবিস্ুটাকে বহিচ্কৃত করে 
সংশোধনবাদ একে বুর্জোয়া মতাদর্শের কমর্ধারা মেনে চলাতে চায়), আর 
লড়াই চালানো মতান্ধতার বিরুদ্ধে মার্কসবাদী চিন্তাধারাঁটকে অনেক আগেই 
বাতিল বিভিন্ন ছকে মেলাতে চায় মতান্ধতা _ এর থেকে উদ্ভূত হয় 
সংকীর্ণতাবাদ এবং 'বামপল্থী' হঠকারিতা)। 

সংশোধনবাদের বিরদ্ধে লড়াইয়ের গর্ব খাটো করে দেখা চলে না _ 
তব্দ, এশিয়া এবং আফ্রকার অবস্থায় মতান্ধতার বিপদটার উপর বিশেষ 
গুরু্ব দেওয়া দরকার। এখানে পারস্থিত অত্যন্ত আস্ত, এখনও বিভি্ন 
শ্রেণীশীক্তর সুস্পম্ট সমবর্তন ঘটে নি; বহ7 গ্রুপ এবং বাক্ত নিজেদের 
বাশস্ট মত-বিশ্বাস এখনও বেছে নেয় নি. তাদের উপর এখনও পথপ্রদর্শক 
প্রভাব পড়তে পারে, _ এইসবের ফলে এখানে কর্মকৌশল আর কর্মনীতি 
নির্ধারণের ব্যাপারেও, তেমান মৈত্রীসংক্রান্ত সমস্যার বেলায়ও বিশেষ 
নমনীয় এবং গঠনমুলক প্রণালীতে এগোন দরকার। তার উপর, এইসব 
দেশে সুপারণত, স্াশক্ষিত মার্কসবাদী করম গুরুতর অভাব আছে: 
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সাস্তাজ্যবাদবিরোধা, ওউপনিবেশিকতাবিরোধী প্রাতিবাদের সান্টত শাক্ত 
স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠন উদ্দীপ্ত করায় এবং বৈপ্লবিক অধৈর্য-আস্ছিরতা জাগিয়ে 
তোলে __ তাই, এখানে মতান্ষতা বৈপ্লাবক আন্দোলনের মহা ক্ষতি করতে 
'বিপ্রবীপনা আর 'বামপন্থী' হঠকারিতা। লেনিন বলেছেন, 'মার্কসবাদীদের 
বাস্তব জীবন সম্বন্ধে, বাস্তবতার যথার্থ তথ্যগুলি সম্বন্ধে অবাহত হওয়া 
চাই, গতাঁদনের কোন তত্ব আঁকড়ে থাকা নয়, অন্যান্য তত্তের মতে এ তত্ব 
বড়জোর যা প্রধান আর সাধারণ তার মোটামনর্ট নকশা দেয় _ যাবতীয় 
জটিলতা সমেত জাবনকে ঘিরে নেবার কাছাকাছি আসে মার ।'* 
মতাদরশগিত ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ক্রিয়াকলাপ বাড়ানো যে 
অত্যাবশ্যক, তার আরও একটা কারণ আছে । ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই যে, 
উন্নয়নশীল দেশগীলতে এবং অন্যত্র বভিন্ন জাতীয় নেতা এবং শাসক 
পার্টি সামাজিক এবং আর্থনীতিক ক্ষেত্রে যেসব প্রগতিশীল ব্যবস্থা কার্যে 
পাঁরণত করছেন সেগীলকে গণতান্তিক এবং সমাজতান্ত্রিক শাক্তগদীল 
সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে এসব নেতা এবং শাসক পার্টির সঙ্গে মতাদর্শগত 
সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা থেকে এরা বিরত থাকেন -- তার কারণ 
অবশ্য বোঝা যায়। এমন মনোভাবের দরুন সদ্য-স্বাধীন দেশগযালতে 
জনগণের মনে এমন ধারণা সাষ্ট হতে পারে যে, এইসব গণতান্িক এবং 
সমাজতান্নিক শীক্ত বুঝ এসব জাতীয় নেতার মতাদর্শগত ধারণাগবাঁলও 
পারোপদার মানেন। জনগণ অনেক সময়ে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র এবং 
মার্কসীয় মতাদর্শকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদ নেতার মতামতের সঙ্গে এক 
করে দেখে -- যদিও এসব নেতা মার্কসীয় তত্বগুলির প্রীতি সহানুভূতিশীল 
নন। এর অর্থ এই নয় যে, প্রগাতশীল শাক্তগুলিকে জাতীয়-গণতান্বিক 
নেতাদের সঙ্গে প্রচণ্ড তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হতে হবে, _ এসব নেতা দেশের 
সমাজতান্বিক পন্থায় বিকাশের জন্যে আন্তারকভাবেই কাজ করছেন। 
কথাটা হল এই যে, সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শওয়ালারা যারা সমাজতল্মের 
ব্যাখ্যাকার সাজার চেষ্টা করে তারাই হবে সমালোচনার উপযুক্ত পান্ন। 
কথাটা হল এই যে. জাতীয়-মুক্ত আন্দোলনের মতাদর্শগত সমস্যাবলি 
নিয়ে গ্রুত্ব দিয়ে বিচারীববেচনা করার দরকার আছে। জনগণের মধ্যে 
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এবং জাতীয়-গণতান্ত্িক নেতাদের মধোও প্রগাঁতশীল বিশ্ববণক্ষা গড়ে ওঠার 
জন্যে বৈপ্লাবক শক্তিগাীল খত বোঁশি সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করবে, 
সমাজতান্ত্রিক 'িশ্ববীক্ষার উত্তরণও ততই বেশ সাফল্যমাণ্ডিত হবে। 

এই প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বসম্পন্ন একটা কথা হল এই যে, মতাদর্শগত 
ক্ষেত্রে আপসহীন এবং নাীতাঁনম্ঠ মনোভাবটাকে, ষারা অন্যভাবে চিন্তা 
করে তাদের এবং সমস্ত অকামউনিস্ট আর অমার্কসবাদীদের প্রতি মতাদর্শগত 
অসহিষুুতার সঙ্গে গলিয়ে ফেলা চলে না। মতাদর্শগত সংঘাতে, বিশেষত 
ঝান, কমিউনিস্টাবরোধীদের সঙ্গে এই সংঘাতে -_ সমগ্রভাবে এবং পৃথক 
গুথক প্রশ্নেও -_ বহু স্বাভাবক মিত্রের সহায়ভা জোটানোর সামর্থের 
উপর এই সংগ্রামে সাফল্য বহুলাংশে [ির্ভর করে; এইসব মিত্র পাওয়া 
যেতে পারে এইসব মহলে: মাঝাঁর বুর্জোয়ারা, শহরের 'বাভিল্ন মধ্যবতর্ 
স্তর, সাম্রাজাবাদবিরোধ মনোভাবাপন্ন জাতীয় বুর্জোয়া এবং বুদ্ধিজীবীরা 
যারা এখনও বুর্জোয়া জাতীরতাবাদ আর কমিউনিজমাবরোধিতার 'বাভন্ন 
প্রতিক্রিয়াশীল ভাব-ধারণার প্রভাবে আছে এবং আমাদের একালের 'বাভগন 
বিষয়ে যাদের ভুল ধারণা আছে। তাদের সহানুভূতি এবং সমর্থন ছাড়া এই 
মতাদশগিত য্দ্ধে জরলাভ করা যায় না। যারা গণতন্বের শীক্তগ্ুির 
সঙ্গে মৈত্রীকামী এবং যতই ধারে হোক আর অনেক সময়ে হাতড়ে 
হাতড়ে হলেও এগোচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্তের দিকে তাদের সঙ্গে 
বৈপ্লবিক শক্তগ্রীলর পথের মাঝামাঝি কোথাও মালত হতে শিখতে 
হবে - যাঁদও অবশ্য মার্কসবাদলোননবাদের কোন মূলনগাতি ছেড়ে 
দেওয়া চলবে না। একদিকে, এখনও যারা বাভন্ন বু্জেয়া বদ্ধধারণার, 
এমনাকি সামন্ততান্হিক বদ্ধধারণার শিকার হয়ে রয়েছে তাদের সম্বন্ধে 
স্াববেচনাপূর্ণ আচরণ, আর অন্যাদকে কমিউানজমাবরোধতার মতাদর্শ 
ওয়ালাদের আপসহাীনভাবে স্বরূপ উদঘাটন -- এই হল বনিয়াদী মা-সবাদ৭- 
লোৌননবাদী মনোভাব । 


অষ্টম পারচ্ছেদ 


সমাজতন্ এবং জাতীয়-ম7ক্ত সংগ্রাম 


আমাদের পুরুষের জীবকালে নিপীড়িত জাতিগ্যালর জীবনে এবং 
ভগ্াক্ষেত্রে যেসব এীতহাসিক পাঁরবর্তন ঘটছে সেগুলি সমাজতান্মিক 
বিশ্ববাবস্থার রাজনশীতিক এবং আর্থনীতিক ক্রমবাদ্ধর সঙ্গে এবং সারা 
পাঁথবীতে মানবসমাজ বিকাশের সমস্ত দিকের উপর তার ক্রমবর্ধমান 
প্রভাবের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে সধাশ্লষ্ট। প্রলেতারয়েতের সংগ্রাম এবং 
জাতিগদ্ীলর সমানতার জন্যে আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়ে মার্কস 
সেই ১৮৪৭ সালে লিখোঁছলেন, 'বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারয়েতের 
বিজয়ের অর্থ হল, তারই সঙ্গে সঙ্গে, এখন যেসব জাতীয় আর শিজ্পগত 
সংঘাত জাতিতে-জাতিতে শর্ুতা ঘটায় সেগুলিরও অবসান। এই 
কারণেই বুর্জোয়াদের বিরদ্ধে প্রলেতারীয় বিজয় একই সঙ্গে সমস্ত নিপীড়ত 
জাতির মাাক্তর জন্যে আহরান ধ্বানত করে।* 

শিজ্ঞানসম্মত কাঁমউনিজমের প্রাতষ্ঠাতাদের কেন্দ্রীয় বক্তধা হল এই; 
এক জাতির উপর অপর জাতির সামাজিক নিপীড়ন এবং শোষণের বাঁনয়াদ 
হল ব্যাক্তিগত মালিকানার ব্যবদ্থা; উৎপাদনের পজিতান্তিক ব্যবস্থার 
অবসান ঘটাতে শ্রমিক শ্রেণীই অনা সবার চেয়ে আগ্রহশীল -- কাজেই, 
যেসব জাতি সামাজিক এবং জাতীয় উভয় ক্ষেত্রেই আধকারবিহীন তাদের 
স্বাভাবক 'ন্র হল শ্রমক শ্রেণী। 

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসের সমাজতান্তিক বিপ্লব সামাঁজক 
এবং জাতিগত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রবল প্রেরণা যোগাল! 


* ম্যকর্সি এবং এঙ্গেলুস, রচনাবাঁল, ৪র্ঘ খণ্ড, পৃঃ ৩৭১ রেশ সংস্করণ)। 
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ইতিহাসে এই প্রথম সমাজতাল্তিক বিপ্লব জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের এক 
নতুন যুগের সূচনা করল। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউনিস্ট পার্টির 
কর্মসূচিতে বলা হয়েছে: 'বোঁশর ভাগ জাতির জাতীয় স্বাধীনতা এবং 
ম্ক্ত দমন ক'রে সাম্াজাবাদ তাদের উপর চাপিয়ে 'দয়েছে পাশব 
ওপানবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খল, কিন্তু সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় হল নিপীড়ত 
মানুষের মুক্তির যুগের আবিভাব।"* 

পঠুজপাঁতি আর জামদারদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত এবং 
কৃষকের বিজয় পাঁনবোশক এবং আধা-উপাঁনবোশক দেশগ্যাীল সমেত 
সর্ব বৈপ্লবিক মাক্সিবাদী-লোৌননবাদী মতবাদ পেশিছে যাবার সহায়ক হল। 
তৃতীয় দ্যানয়ার দেশগনলিতে প্রগতিশীল নেতাদের মধ্যে মাক্সবাদ সম্বন্ধে 
প্রগাঢ় আগ্রহ জাগল, _ সামাজিক আর জাতীয় সমস্যাবীলর জবাব তাঁরা 
দেখতে পেলেন মার্কসবাদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মার্কসবাদ পুরোপঢর 
গ্রহণ করতে অস্বঁকার করলেন তাঁরাও জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে 
এর কোন কোন উপাদান ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখতে পেলেন। 

চীনের কাঁমউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা লি তা-চাঅ িখোঁছলেন, 
'এই রুশ বিপ্লব ইতিহাসে মোড় ঘুরবার সবচেয়ে তাৎপর্যসম্পন্ন একটা 
সান্বক্ষণ। আগামী কয়েক শতাব্দী যাবত এটা সভ্যতার গাঁত নির্ধারণ 
করবে ।** লি তা-চাঅ মনে করতেন, সোভিয়েত রাষ্ট্র হল “পৃথিবীর শ্রমিক 
আর কৃষকদের অগ্রগামী বাহিনী এবং বিরাট দঢ় দুর্গ ।'++* 

ভিয়েখনামের শ্রামক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সভাপতি হো 
চি মিন বলোৌছলেন, '..উপনিবেশিক মুক্তির প্রশ্নে মা্কসীয়-লোননায় 
মূলনীতিগ্াল জরয,ক্ত হয়ে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লব এই 
সংগ্রামে প্রোচোর জাতিগহালর সংগ্রামে) প্রবল প্রেরণা যোগাল; আর 
সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব হল একটা গরত্বসম্পন্ন এীতহাঁসক উপাদান, 
যা এ সংগ্রামের দ্রুত বিকাশের সহায়ক হল ।**** 


৮৮৮08747870 01480 09777267852 747৫) 91616 50০26 00728021959, 
1961, 9. 35. 

** লি তা-্চাজ, প্বাভন্ন প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার সংকলন", মস্কো, ১৯৬৫, গঃ ৬৯ 
রেঃশ সংদ্করণ)। 
সত তং 
সঙ [০ তোর 9 58226 07০285, 9০]. 1৮, ন০০, 1962, ৮. 275. 
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জওহরলাল নেহরু এই প্রসঙ্গে লিখোঁছলেন, “মার্কস এবং লোননের 
রচনার অধ্যয়ন আমার মনে একটা প্রবল ক্রিয়া ঘটাল এবং ইতিহাস আর 
চলতি বিষয়াবাল নতুন আলোকে দেখতে, আমার সহায়ক হল। ইতিহাসের 
এবং সামাজিক বিকাশের দীর্ঘ ধারাটার 1কন্ছদ অর্থ, কিছু পরম্পরা আছে 
বলে মনে হল, আর ভাবষযতের কিছু কিছু অস্পম্টতা কেটে গেল... 
সোভিয়েত বিপ্লব মানবসমাজকে এগিয়ে দিল বহু দূর, আর জগ্গালির়ে 
দিল উদ্জবল শিখা যাকে নেবানো যায় না, তেমান, পাঁথবী এগোতে পারে 
যে-নতুন সভ্যতার দিকে তার বনিয়াদ স্থাপন করল এই সোভিয়েত বিপ্লব ।%* 
১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার উপর একটা 
প্রচণ্ড আঘাত হানল: বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা তখন থেকে আন্তজাতিক 
ক্ষেত্রে আগের মতো একই ভূমিকায় থাকতে কিংবা পাঁথবীর সবন্ত ঘটনাবাঁলর 
ধারার উপর আগের মতো বিস্তৃত প্রভাব বিস্তার করতে অপারগ হয়ে পড়ল। 
সাম্রাজ্যবাদী ওপাঁনবোশক ব্যবস্থাটার ভাঙন দ্রুততর হয়ে উঠল। ইতোমধ্যে 
সোভিয়েত ইউনিয়নে সংপ্রাতম্ঠিত সমাজতন্ত্র নিপীঁড়ত জাতিগলর একটি 
পরারুমশালণ রাজনশীতিক নিভ'রস্থল হয়ে উঠল। কিন্তু, শুধু তাই নয়: 
প্রথম বিশ্বধদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধের ক্রিয়া থেকে কাটিয়ে ওঠার আগেই এবং 
আর্থনশীতক বিশ্‌ৃজ্খলার কবলে থাকবার অবস্থায়ই সোভিয়েত রাম্ট্র 
আঁবলম্বেই প্রতিবেশী দেশগ্যীলতে বৈপ্লীবিক-গণতান্তক আন্দোলনগদ্লিকে 
বৈষাঁয়ক সাহায্য দিয়োছল। 

সোভিয়েতের মতাদর্শগত, রাজনীতিক, আর্থনীতক এবং সামারক 
সাহায্য পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তুরস্ক, ডীন, মঙ্গোলিয়া এবং অন্যান দেশের 
মানুষ তাদের জাতীয়-মনুক্ত সংগ্রাম প্রবলতর করল এবং শন্ুর 'বিরদদ্ধে 
জয়ের নতুন আশা করতে পারল । চীনের 'িপ্লবী-গণতন্ত্রী সুন ইয়াৎ-সেন 
লিখোছিলেন, 'আমরা রাশিয়ার আভজ্ঞতা অধ্যয়ন না করলে কোন বিপ্লবই 
হতে পারে না... আমরা যাঁদ রাঁশয়ার কাছ থেকে [শিখতে ইচ্ছক না হই 
তাহলে আমাদের পার্ট তার বৈপ্লাবক সংগ্রামে কোন ফল পাবে না।'** 
তুরস্কের জাতীয়-মক্তি আন্দোলনের নেতা কেমাল আতাতুর্ক 
১৯২০ সালে সোভিয়েত সরকারের কাচ্ছে পাঠানো বাণীর একাংশে 


ও থজনাঞ]ক] বত৪, 26 17209552091 7য়, [00৫0, 1951, 0. 14. 
** সুন ইয়াংসেন, 'রচনা-সংগ্রহ', মস্কো, ৯৯৬৪, পৃ ৫০২ (রুশ সংস্করণ)। 
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বলোছিলেন, “রাঁশয়ার জনগণের প্রাতি তুরস্কের জনগণের শ্রদ্ধার বিষয়ে, 
তারা রোশয়ার জনগণ) নিজেদের শিকল ভেঙেই ক্ষান্ত না হয়ে দু'বছরের 
বেশি হল সারা পাঁথবীর মীক্তর জনে; সাহসী লড়াই চাঁলয়ে আসছে, -” 
ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিপাঁড়ন নাশিহ করার জন্যে সাহসের সঙ্গে অতুলনীয় 
কল্টের সম্মুখীন হচ্ছে।'* 

যা ছিল মূলত বুর্জোয়া-গণতান্তিক এবং অপ্রলেতারীয় এমন জাতীয়- 
মুক্ত আন্দোলনকে সোভিয়েত রাষ্ট্র সাধ্যায়ন্ত যাবতীয় সাহাষ্ই দিয়েছে। 
এই সাহাযা দেবার ব্যাপারে সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রেরণা এসেছিল এই বিবেচনা 
থেকে যে, সমাজতন্বের জন্যে প্রলেতারীয় আন্দোলন আর জাতীয়-মক্ত 
আন্দোলন এই দুইয়েরই রয়েছে একটা আভন্ন লক্ষ্যস্থল -- সেটা হল 
সাম্রাজ্যবাদের বরদদ্ধে সংগ্রাম। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের যযার্ত-ীসদ্ধান্ত 
ছিল এই যে, মেহনতী জনগণের সন্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে জাতীয় মক্তর 
জন্যে সংগ্রাম ?বকাশত হয়ে চলতে থাকলে শেষপর্যন্ত সেটা সামাজিক 
ম্াক্তর জন্যে সংগ্রামে পারণত হয়। কোন কোন নি্ি্ট অবস্থা থাকলে 
সাম্রাজ্যবাদাবরোধণ, উপানিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রামের পঃজিতন্তরীবরোধী 
আন্দোলনে পারিণত হবার যাবতীয় সন্তাবনাই থাকে! কমিউীনস্ট 
আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতায় লোৌনন বলেছিলেন, 'এটা একেবারেই 
স্পত্ট যে, বিশ্ব বিপ্লবে আসন্ন নিষ্পাশ্তমূলক লড়াইগুলিতে পৃথিবীর 
জনসংখ্যার আঁধকাংশের আন্দোলন গোড়ায় জাতীয় মুক্তির ?দকে পাঁরচালিত 
হয়ে পুজিতন্ত আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবে এবং আমরা যা 
মনে কাঁর তার চেয়ে ঢের বেশ বৈপ্লবিক ভূমিকায়ই হয়ত আসবে 1%* 

অক্টোবর বিপ্লবের পরের বছরগুলিতে লেনিনের প্রত্যাশা নির্ভুল প্রাতপন্ন 
হয়েছে। ইউরোপ আর এাশয়ার কতকগনাল দেশে জাতীয় মনক্তর জন্যে 
জন-সংগ্রাম 'বাঁভন্ন সমাজতান্তিক সংস্কারের জন্যে সংগ্রামেই পরিণত 
হয়েছে, আর সমাজতান্তিক শীক্তগুল যখনই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে 
এবং সংগ্রামের পুরোভাগে এাঁগয়ে গেছে তখনই তারা তাদের 
সাম্াজ্যবাদাবরোধী এবং সামন্ততন্্রবরোধী সংগ্রামে জয়যনক্ত হয়েছে। 
আঁভজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে বৃর্জোয়ারা তাদের বু্জোয়া-গণতান্রক 


* সোভয়েত ইউাঁনয়ন পররাহ্ট্রনীতি, ১ম খণ্ড, পৃ 9৫৭ রুশ সংস্করণ)। 
৯ ৮.1. ] নাচ, 09117৮4 209৮85, চা, 32, চ এম, 
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সংস্কারগুলকে চূড়ান্তভাবে বাস্তবে রুপাঁয়িত করতে অপারগ: এঁ কাজটা 
নিজ্পল্ন করতে পারে কেবল শ্রামক শ্রেণীই। 

“রাশিয়ায় বিপ্রবের প্রত্যক্ষ এবং আশু লক্ষ্যবন্ত ছিল বুজেয়া- 
গণতান্বিক” একথা স্মরণ কাঁরয়ে লোৌনন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলোছলেন, 
রাশিয়ার জাতিগ্যালর জন্যে বুর্জোয়া-গণতান্নিক বিপ্লবের সাধনগুিকে 
সুদৃঢ় করার জন্যে আমরা আরও এগিয়ে যেতে বাধ্য ছিলাম; আরও এগিয়ে 
আমরা গিয়েছিলামণ্ড। চলতে চলতে _ আমাদের প্রধান এবং যথার্থ 
প্রলেতার+য়-বৈপ্লাবক সমাজতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের 'উপজাত পদার্থ" হিসেবে 
আমরা বুজৌঁয়া-গণতান্রিক বিপ্লবের সমস্যাবালর সমাধান করোছিলাম।* 

সমাজতন্ত এবং গণতান্বিক জাতীয়-যাক্ত আন্দোলনের স্বার্থের 
আভন্নতার আরও প্রমাণ পাওয়া গেল মূলত ফাশিস্তাবরোধী "দ্বিতীয় 
বিশ্বধনদ্ধে। জার্মান ফাঁশবাদ আর জাপানী সমরবাদের যে প্রচণ্ড পরাজয় 
ঘটল এবং গোটা মানবজাতির শরুদের বিরদ্ধে এই জয়ে যে নিষ্পাত্তমূলক 
ভূমিকা পালন করল সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে নিঃসংশয়ে দেখা গেল, যে- 
শাক্ত পাঁথবীর জাতিগঁলকে সামাজিক এবং জাতিগত আঁধপত্র থেকে 
রক্ষা করতে সক্ষম সেটা সমাজতন্তই। 

দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধে ফাঁশবাদ আর প্রাতক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিজয় উপনিবোশক 
ব্যবস্থাটার ভাঙন ত্বরান্বিত করল। সোভিয়েত ইউনিয়নের আঁধিকতর প্রভাব 
পড়তে থাকল -_ সেটা সাম়্াজাবাদবিরোধী সংগ্রামের এলাকা সম্প্রসারত 
করতে সহায়ক হল, জাতীয়-মদুক্ত আন্দোলনে প্রগাঁতিশীল উপাদানগলির 
গর্ব স্পম্ট করে তুলল এবং আন্দোলনে এনে দিল একটা নতুন মর্মবস্তু। 
সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়-ম্বীক্ত (অর্থাৎ, বুর্জোয়া-গণতান্রিক) আন্দোলনের 
মধ্যে মৈত্রী আরও মজবুত হয়ে উঠল, সেটা অবশ্যস্তাবীভাবেই এ আন্দোলন 
বিকাশের সহায়ক হল: য্দ্ধোস্তর কালে এই আন্দোলনের এীতিহাঁসক 
সাফলাগদল হল সমাজতান্তিক বিশ্বব্যবস্থার প্রসার আর শাক্তবাদ্ধর একটা 
ফল, তেমনি আবার, নিপীড়িত জাতিগুির সাম্রাজ্যবাদাবরোধী সংগ্রামের 
পাঁরসর সমাজতান্ত্িক বিশ্বব্যবস্থার সহায়ক হল। 

সমাজতন্ম এবং জাতীয়-মনুক্ত আন্দোলন যেন একটা প্রচণ্ড স্রোত, -_ 
সামাজিক আর জাতিগত নিপাঁড়নের পরাঁজতান্রিক ব্যবস্থার [ভান্তটাকে 


কউ. 1 ভাসা, 0০712124 019৮5 5০]. 33,100. 5], 54. 
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ভেঙে ভাঁসয়ে দিচ্ছে এই স্রোত? সাম্রাজাবাদের বিনাশে সমাজতাল্ত্িক 
দেশগুলির জাতিগূলিও ওপনিবোশক উৎপীড়ন থেকে মুক্ত কিংবা উঠাঁত 
দেশগুলির জাতিগ্াীলরই মতো আগ্রহশীল। জীবনযাত্রার মান যথাসম্ভব 
দ্রুত উন্নিতর করতে, সাংস্কৃতিক মান উন্নীত করতে এবং সমগ্র সমাজের 
কল্যাণে জাতীয় সহায়-সম্পদ ব্যবহারের সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত উপায় নিশ্চিত 
করতে আর উৎপাদনশক্তিগলর বিকাশের জন্যে এরা সবাই সমানই 
আগ্রহশীল। এই কারণেই, শান্ত স্রাক্ষত করা এবং হাইড্রোজেনবোমার 
যাদ্ধ রোধ করার চেষ্টায় সমাজতাল্তিক দেশগৃঁলি এবং যারা সবে সম্প্রাত 
সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করেছে তার অনেক দেশই একমত। 

সদ্য-স্বাধীন জাতিগুলির প্রকৃত বন্ধ, এবং নির্ভরযোগ্য নর হল সমাজ- 
তান্রিক দেশগযাল। সমাজতন্দ্ের শাক্তগুলি এবং জাতীয়-মৃক্তি আন্দোলনের 
শাক্তগদলির মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যে তাদের পারস্পারিক মঙ্গল হয়। 
পাঁথবীজোড়া বৈপ্লবিক প্রাক্রিয়ার এই দুটো ধারাকে পরস্পরের [বিরোধী 
করবার চেষ্টা, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা, তারা পরস্পরের সঙ্গে 
বেমানান আর বিরোধী বলে চান্রত করার চেষ্টা _. এসবের দরুন 
সাম্রাজ্যবাদী আর প্রাতক্রিয়াপন্থীদের সযাবধা হয়। মার্কসবাদী-লোনিনবাদীরা 
আর তৃতীয় দ্দানয়ার দেশগ্যালর বিপ্লবী গণতন্তীরা, এই দুই ধারার 
মধ্যে কার গুরুত্ব আঁধকতর এই মর্মে অযথা তর্ক-বিতর্ক উসকে তুলে 
জাতীয়তাবাদী প্রবণতার বাঁভন্ন নেতা তাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাতে চে্টা 
করছে। অর্থাং না, সামাজিক আর জাতীয় প্রগতির জন্যে লড়াইয়ে 
বিভিন্ন সায়াজ্যবাদবিরোধী শক্তির সহধোগতা আর পারস্পারক সাহায্ের 
উপায়-উপকরণ সংক্রান্ত গ:রৃত্বসম্পন্ন এবং জরুরী সমস্যাটাকে হাতে না 
নিয়ে, টেবিলের মাথার দিকে কে বসবে তাই নিয়েই তর্কাতার্ক করছেন 
এসব জাতীয়তাবাদ? নেতা! 

সাম্রাজ্যবাদ আর প্রতিক্রিয়ার শক্ত ঘাঁটগুলোর উপর প্রগাঁতর শাক্তগ্লি 
যেভাবে প্রচণ্ড আঘাতগুলো করছে সেটা সশস্ত্র শক্তির প্রণালশ থেকে 
পৃথক। বৈপ্লাবক কর্মকৌশল সব সময়ে সামারক কর্মকৌশলের মতো নয়; 
সামাজ্যবাদবিরোধী ফ্রুন্টে প্রগাঁতশীল শাক্তগ্লির বিন্যাস য্যদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে 
চলা ফৌজের বিন্যাস থেকে অনেকটা পৃথক। শান্ত, গণতন্ত্, জাতীয় 
স্বাধীনতা আর সমাজতন্তের জন লড়াইয়ে একই আভিন্ন সায়াজযবাদাবরোধণী 
ফ্রণ্টটিকে আরও শাক্তিশালী করে তোলার জরুরী কাজে পদ-পদাবর 
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তুলনামূলক গুরুত্ব চূড়ান্ত গ্রুত্বসম্পন্ন নয়। মুক্ত, গণতন্ত আর সামাঁজক 
প্রগতির পথ ধরে নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রগলির এগিয়ে চলায় সমাজতন্ত্র 
কোন্‌ উপায়ে সবচেয়ে ভালভ্যবে সাহাষ্য করতে পারে সেটা নিয়ে বিচার- 
বিবেচনা করাই ঢের বেশি কাজের। 


চা 


য্যাক্তসম্মত আর কার্যকর হবে সেটা নির্ধারণ করার ব্যাপারে যেসব জাতি 
এখনও সিদ্ধান্ত নেয় নি, মাক্সীয়লোননীয় তত্ব আর বিজ্ঞানসম্মত 
সমাজতন্ছের মৃূলনীতিগ্যীল তাদের কী পাঁরমাণ সাহায্য দিতে পারে সেই 
বিষয়ে বিচার-ীবব্চনা দিয়েই সমস্যাটা নিয়ে বিশ্লেষণ আরস্ত করা যেতে 
পারে। আমাদের একালে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্তের মাক্সীয়-লেনিনীয় 
তত্গ্ীাল আর নিছক বিমূর্ত দুরকজ্পনার ব্যাপার নেই __ সেটা হয়ে 
উঠেছে একটা জীবন্ত বাস্তবতা; কাজ্পানক, প্রাক্‌-বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্্ 
নিয়ে অধায়নকারীরা যা করতে বাধ্য হত সেইভাবে 'সিদ্ধান্ত-সূত্র আর 
ন্যায়ের নশীতির ভিত্তিতে সমাজের আদর্শ পুনঃসংগঠনের বিভিন্ন প্রক্প 
কিংবা ছক উন্তাবনের কোন প্রয়োজন এখন আর নেই। 

তাই বলে অবশ্য এমন কথা বলা হচ্ছে না যে, উঠাঁত দেশগযালকে এখন 
শুধু সমাজতান্তিক নির্মাণকাজের 'িদামান তত্ব আর চাঁলত কর্মগীলর নকল 
করলেই চলবে, -- সবাঁকছ; চাল; করে দেবার জন্যে সমাজতান্লিক দেশগর্দীলর 
সণ্চিত অভিজ্ঞতা দেশে এখন খাটালেই যেন হল। ব্যাপারটা তার উল্টো: 
যান্রিক নকল আর অন্দকরণে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্তের মার্কসীয়-লোননীয় 
মতবাদের মর্ম বিকৃত হয় -- তার দরূন এমন ফল ফলবে যাতে অপ্রতুল 
তল-কাঠামের দেশগুিতে সমাজতন্ত গড়ার সপ্তাবনা সংক্রান্ত ধারণার্টাই 
অপদস্থ হয়ে ষাবে। রাশিয়ার অভিজ্ঞতার অন্ধ অনুকরণ না-করতেই লোৌনন 
ইউরোপ আর এঁশয়ার কমিউনিস্টদের বারবার হুশিয়ার করে দিয়োছিলেন। 
সমাজতান্তিক নির্মাণকাজে সশ্টিত সমভ্টিগত অভিজ্ঞতার 'নার্চচার 
প্রাতিস্থাপনা চলবে না, __ সেটার সৃজনশীল আন্তীকরণ চাই, আর সাধশ্লন্ট 
সমাজের বিশিন্ট এ্রীতহাসিক আর জাতীয় অবস্থা অনুসারে বাছাবচার 
করে নিয়ে তার প্রয়োগ করাই দরকার । 

সমস্ত জাঁতই শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্র গ্রহণ করবে, এটা অবশ্যন্তাবী _ 
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কিন্তু, তার ফলে এটা বাতিল না হয়ে বরং আগে ভাগেই বোঝা যাচ্ছে যে, 
সমাজ-জীবনের গণতান্বিক সংগঠন আর আর্থনীতিক পরিচালনব্যবন্থার 
বৃহ রূপই আসবে, তেমান, সামাজিক পুনঃসংগঠনের, কাজেই, আর্থনীতিক 
আর সাংস্কৃতিক বিকাশের হারও হবে [িভিন্ন। লেনিন বলেছেন, “সবাশ্লষ্ট 
দেশে প্রাধানাটা বৃহৎ পরীজতান্নিক সম্পকের, না, শ্ুদ্রায়তন উৎপাদন- 
সম্পকে, তদনূসারে পুজিতল্ল থেকে সমাজতন্তে উত্তরণের রূপ 'বাভন্ন 
হবে বলে ভাবা যেতে পারে।'* 

জদা-স্বাধীন দেশগ্লর সমাজতন্ত্র বেছে নেওয়া বন্ধ করার চেন্টার 
ইদানীং বু্জোয়া প্রচারে মার্কসবাদ-লোননবাদের উপর আক্রমণ প্রবলতর 
করা হয়েছে। মার্কসবাদের এই বুর্জোয়া সমালোচনাটা চলে মূল [তিনটে 
ধারায়। 

প্রথমত, মার্কস এবং লোননের মতামতের মধ্যে, লেনিনের মূল্যায়ন 
এবং কামউনিস্ট আন্তজ্শাতকের নির্দেশের মধ্যে, আর কমিউনিস্ট 
আন্তজর্শীতিকের 'বাভন্ন দাঁললে এবং সমসামায়ক মাক্সবাদী সাহিত্যে 
প্রকাশিত বাভন্ন সিদ্ধান্ত আর সূত্রের মধ্যে ছন্ব-বিরোধ বের করার চে্টা 
হয়। কোন কোন বুর্জোয়া তত্ৃবাগীশ লোককে বিশ্বাস করাতে চান যে, 
ওউপানবোৌশক জাতিগলির অনগ্রসরতাকে মার্কস পুজিতান্যিক শাক্তগনলোর 
উপানবৌশক কর্মনাঁতর ফল হিসেবে দেখেন নি, তিনি নাকি 
উপানবেশবাদীদের কেবল গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপের উপরই জোর 
দিয়েছিলেন, যেমন, ভারতে বাঁটশ প:জির, অথচ -_ তারা বলে -_ মা্কসের 
বাভন্ন তত্বের বিপরীতে সমসামায়ক কাঁমউনিস্ট তত্বীবদেরা বলেন, এ 
অনগ্রসরতার কারণ হল উপানিবেশবাদ।** প্রমাণ হিসেবে এই প্রসঙ্গে 
দেখাবার চেষ্টা হয়, অগ্রসর প:ুজতান্তিক দেশগৃলর প্রলেতারিয়েতই 
মাক্সীয় তত্বের নজরে ছিল বলে, প্রাচ্যের বৈপ্লাবক অভ্যুর্থানের ফলে 
আন্তজাতিক কাঁমিউনিস্ট আন্দোলনকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে 
হয়োছল সেগুলি সম্বন্ধে মাকসীয় তত্ত নাকি সাধারণভাবে অক্ষম ছিল। 
এ মতেরই একজন মাঁক্কন ইতিহাসবেস্তা চাললস্‌ বি. ম্যাকলেন্‌ বলেন, 
জাতীয়-মাক্ত আন্দোলন সম্বন্ধে কামউীনিস্ট কর্মনশীতির মতাবস্থানের পাঁরবতনি 
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ঘটোছল কেবল কমিউীনস্ট আন্তর্জাতিকের যন্ঠ কংগ্রেসের পরে, অর্থাৎ 
কিনা, ১৯২৮ সালের পরে*। কেউ কেউ তো আরও অনেক এাগয়ে বলে, 
বৈপ্লাবক মার্কসবাদ অনগ্রসর দেশগুঁলর দিকে নজর দিল কেবল "দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পরে -- তখন নাক স্পন্ট হয়ে 1গয়েছিল যে, পাশ্চম ইউরোপে 
মাক্সিবাদের কোন আশা-ভরসা নেই। 

দ্বিতীয়ত, আজকাল মার্কসবাদের সমালোচকেরা প্রায়ই মেনে নিতে 
রাজি যে, জাতীয়-ম_ুক্তি আন্দোলনের প্রকাঁতি এবং মূল লক্ষাগ্যীলর মূল্যায়নে 
বিজ্ঞানসম্মত সমাজতল্দের প্রাতষ্ঠাতারা নির্ভূলই ছিলেন। যেমন, পশ্চিম 
বালন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রিচার্ড 'িয়েবেনন্থাল মানেন যে, 
রাশিয়ায় প্রলেতারায় বিপ্লব এবং সোভিয়েত শাসন প্রাতিষ্ঠার পরে জাতীয়- 
মক্ত বিপ্লবগ্যাল বিশ্ব প্রলেতারনয় বিপ্লবের সঙ্গে মিলোৌমশে যাবে, এটা 
অবশ্যন্তাবী, এই মর্মে লেনিনের ভাবিধ্যদ্বাণী 'ির্ভুল ছিল, তেমাঁন _ এ 
প্রফেসরই বলেন __ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যে উপাঁনবোশকতা-মুক্তর 
প্রক্রিয়ার সতব্রপাত হয় সেটা অনেক দেশেই িকাঁশত হয়ে বৈপ্লাবক 
আন্দোলনে পাঁরণত হবে, এটা অবশ্য্তাবী, এই মর্মে লৌননের ভাঁবধ্যদ্বাণীও 
নির্ভুল ছিল। লিয়েবেনন্খাল আরও বলেছেন, লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণীও 
শনভূলি ছিল যে, স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের ফলে দেখা দেবে জাতীয় 
ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 'বাভন্ন সমস্যাই কেবল নর, আরও আসবে আর্থনশীতিক 
বিকাশ আর সামাজিক পদুনার্বন্যাস সংক্রান্ত সম্পূর্ণ নতুন নতুন সমস্যা, 
যেগদালির সমাধান বহন ক্ষেত্রেই পশ্চিমী প:জিতান্বিক বকাশের বিভন্ন 
রেওয়াজ পদ্ধতিতে সম্ভব হবে না। 

এই সবাঁকছন মেনে নেবার পিছনে কিন্তু একটা মতলব আছে। এইসব 
স্পন্ট কথা 1দয়ে পাঠকের আস্থা পাবার পরে আসে এসব লেখকের আসল 
চিস্তাধারাটা, সেটা হল এই যে, কোন কোন ওপাঁনবৌশক কিংবা আধা- 
ওুপাঁনবোশক দেশ সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের প্রত্যাশা যথার্থ প্রাতপন্ন হলেও 
সেটা ব্যাতক্রম মাত্র, কেননা _ এ লেখকের মতে __ জাতীর-মুক্তি 
আন্দোলনের ভাবষাং বিকাশ সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের মূল ভাঁবধ্যদ্বাণীগাল 
ভুল ছিল। এ রকমের য্বাক্তি-ধারা খুবই স্প্ট করে তুলে ধরেছেন টমাস 
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পি. থনটিন নামে মাঁক্নি প্রফেসর, তান লিখেছেন, 'সাগ্রাজ্যবাদী 
উপানিবেশিক ব্যবস্থার পতনের কথা কমিউনিস্টরা অনেক আগেই ভাঁবষাদাণী 
করোছলেন, কিন্তু সেটা যখন ঘটল তখন পাঁরবর্তনটার তাৎপর্য উপলান্ধ 
করতে তাঁদের দোর হল। মার্কসীয় তত্তের মধ্যে ছুই এমন হঠাৎ আর 
মূলগত র্‌পান্তরের জন্য তাদের প্রস্তুত করে নি।* 

আকর্ষণীয় হতে পারে, এটা স্বীকার করে বুর্জোয়া লেখকেরা বলেন, 
পাঁশ্চমের অগ্রসর দেশগুলির বিরুদ্ধে প্রাতরোধে এবং স্বাধীনতার জন্য 
সংগ্রামের সঙ্গে যতখানি সংশ্লিষ্ট কেবল সেই পাঁরমাণেই সেটা আকর্ষণীয় 
করার বেলায় নাকি এইসব দেশ মার্কসবাদের সঙ্গে আর কোন সংস্রধ রাখতে 
চায় না। কমিউনিস্টবিরোধ মনোবান্তর জন্যে সৃপাঁরাচত রবার্ট এ. 
সক্যালাপনো তাতেও থামেন না। তাঁর মতে, এশিয়ার দেশগৃলিতে 
কাঁমউীনিস্টরাও মার্কসবাদ প্রত্যাখ্যান করেন _ এই কামিউনিস্টরা ন্যাক 
মনে করেন, সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে বিদামান অনন্যসাধারণ অবস্থার সঙ্গে 
মার্কসবাদ খাপ খায় না। 'সামাঁজক আধুনিকীকরণের সন্ধানে, স্ক্যলাপিনো 
লিখেছেন, “কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে এশিয়ার মার্কসবাদী নিজের 
মত-বিশ্বাসটাকে মার্কসের ধরনে দেখেন নি কিংবা সেই ধরনে তার ব্যাখ্যা 
দেন নি... এশিয়ায় মার্কসবাদের যেমনটা ঘটেচ্ছে এমন বিস্তৃত সংশোধন 
মানবইতিহাসে খুব কম মতবাদের ক্ষেত্রেই ঘটেছে।'** 

এইসব মতের মধ্যে এবং এগুলির প্রবক্তা বুর্জোয়া লেখকদের মধ্যে 
কোন কোন দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলেও, মার্কসবাদকে ভুল প্রতিপন্ন করাই 
এগদালর একমাত্র সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, এইসব মতে মার্কসবাদকে 'বাঁতিল' বলে 
দেখাবার চেস্টা হয়, এগ্ীলতে এমন চিত্ত তুলে ধরা হয় যে, মার্কসবাদ 
যেন সাবেকী, তা যেন উন্নয়নশীল দেশগ্ীলকে 1ঘরে-ধরা নানা নতুন 
সমস্যার বিশ্লেষণ করতে অপারগ। 


শ 09727142577 6/0 825914679%- 286 56741267 চ$০1 ৮9110 
08019, ৭.6 টস চত কত ২0৫ গিনেজ ১ 270021905 07706605 
বত [5756৮, 1964, 9 285. 

দত 16 0988277768750181167 8 এর এরি, 09415 0%৫110876- 
2715, ০৫. 0 1008 উরস, রাগ (টো বি 0০০৮, 
1905, 1. 2. 


২৯৭ 


জাত সমস্যা আর উপানবৌশক সমস্যার বিষয়ে কমিউনিস্ট 
আন্তজ্াঁতকের মতাবস্থান আর ক্রিয়াকলাপকে অপদস্থ করার জন্যে এবং 
করছেন। 

বলা বাহ,ল্য, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের একেবারে সমস্ত মূল্যায়ন 
আর সিদ্ধান্তই কার্ফক্ষেত্রে ষোল-আনা নির্ভুল প্রাতপন্ন হয়েছে তা নয়। 
জাতি সমস্যা আর উপাঁনবৌশক সমস্যা সম্বন্ধে তার কোন কোন উপস্থাপনা 
এবং সূত্রাদতে সংকীর্ণতাবাদের ছোপ ছিল। কিন্তু, কমিউনিস্ট 
আস্তজ্গীতকের তুলে ধরা বহু মাকর্সীয় ধারণা ফলপ্রসূই হয়োছল, সেগাল 
সেই প্রথমে যেমন ছিল এখনও তেমানই অর্থপূর্ণ রয়েছে, এটা অগ্রাহ্য 
করা ভুল। 

বাস্তবতা সম্বন্ধে অগঠনমূলক মনোভাব থেকে উদ্ভূত ভ্রান্ত 
উপস্থাপনাগ্লোকে মাকসবাদী-লোননবাদীরা প্রত্যথ্যান করেন। অগ্রসর 
পংজতান্তিক রাষ্ট্রগ;ীলিতে বৈপ্রাবক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিতর 1দয়ে 
প্রাতপনন করা কোন কোন তত্বগত “সিদ্ধান্তকে জাতীয়-ম্দীক্ত সংগ্রামের 
দেশগ্দীলতে এইসব দেশের জাতীয় আর সামাঁজক বৈশিষ্ট্যগাঁলর 
প্রত্যাখ্যান করেন। মাক্সীয় চিন্তাধারার শক্তি এখানেই - এটাকেই তার 
দূর্বলতা বলে চালাতে চায় বুর্জোয়া মতাদর্শওয়ালারা। জীবন্ত বাস্তবতাকে 
জোর করে ধরা-বাঁধা ছকে ফেলার চিন্তাটা মার্কসবাদ-লেনিনবা্দে অচল --. 
এই কারণেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এমন ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে, 
পাঁথবীতে সবচেয়ে শাক্তশালণ রাজনীতিক তত হয়ে উঠেছে। 

তৃতীয় দ্ানয়ার জটিল জটল প্রাক্রিয়া আর ব্যাপারগুলো সমেত চলতি 
ঘটনাবালর যাবতীয় সমস্যারই সঠিক মীমাংসা বের করে আসছে মা্বসবাদ__ 
তার কারণ মার্কসবাদ কখনও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে নি, নিরবাচ্ছিন্নভাবে 
বিকাঁশত হয়েছে, নিজ তত্বমালায় নতুন নতুন উপস্থাপনা আর সিদ্ধান্ত 
সংযোজিত করেছে। কোন না কোন কারণে কোন 'নাঁদন্ট পর্বে প্রধান 
হয়ে উঠতে না পারলেও যেসব ধারণায় বাস্তবতার বথার্থ প্রাতফলন ঘটেছে 
সেইগলিই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে। 

কমিউনিস্ট আন্তজ্শাঁতকের ইতিহাস সন্বন্ধে বুর্জোয়া লেখকদের শবচার- 
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বিশ্লেষণে" পরম আগ্রহভরে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে, জাতীয়-মদাক্ত 
আন্দোলন সম্বন্ধে লেনিনের মতাবস্থান থেকে ক্রমেই বেশি বোঁশ পাঁরমাণে 
সংকীর্ণতাবাদ আর মতান্ধতার দিকে সরে গেছে কমিউনিস্ট আন্ত্জাঁতকের 
ক্রিয়াকলাপ । একজন ভারতীয় কমিউনিস্ট এম. এন. রায়ের উপস্থাপিত 
সদপরিচিত বক্তব্য এবং অন্য কোন কোন ভ্রান্ত উপস্থাপনার কথা সাধারণত 
উল্লেখ ক'রে এসব লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, জাতীয়-মক্ত 
আন্দোলনের বিষয়ে কমিউনিস্ট আন্তজ্াতকের বাভনন কর্মকৌশল আর 
কর্মনীতির 'ভাত্ত ছিল লোননের বক্তব্য নয় _ এসব বক্তব্যই। দেখা যাক 
ব্যাপারটা তাই ছিল িনা। 

স্মরণে থাকতে পারে _ লেনিনের 'জাতীয় এবং ওপনিবেশিক 
প্রশ্নাবাল সম্বন্ধে প্রার্থীমক খসড়া 'থাঁসসের' ভিত্তিতে জাতি সমস্যা আর 
ওপাঁনকোশক সমস্যা সম্বন্ধে কমিউনিস্ট আন্তজাতিকের "দ্বিতীয় কংগ্রেসে 
একটি প্রস্তাব গৃহশত হয়েছিল, এ কংগ্রেসে এম.এনররায়ের “আতীরক্ত 
থাসস'ও অনুমোদত হয়েছিল, _ জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব সংক্রান্ত 
মূল প্রশ্নে লেনিনের থেকে ভিন্ন মত ছিল এ 'আঁতারক্ত 'থাঁসসে'। 
উপাঁনবেশ এবং অধীনস্থ দেশগীলতে সামাজিক আর আর্থনশীতিক অবস্থা 
এবং বিভিন্ন শ্রেণীগত আর রাজনীতিক শাক্তর 'ন্যাস সম্বন্ধে প্রগাঢ় 
ধিশ্লেষণ ক'রে ভ. ই. লেনিন এই সিদ্ধান্তে এসৌছিলেন যে, প্রাক্পঠজিতান্ত্িক 
সম্পকে প্রাধানোর অবস্থায় জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের আস্তিত্বের প্রারাস্তক 
কালপর্যায়ে এই আন্দোলন বুজোঁয়া-গণতান্ত্রক হবে, এটা অবশ্যন্তাবী। 
কমিউনিস্ট আন্তজাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে লোৌনন বলেছিলেন, 
“যেকোন জাতীয় আন্দোলন কেবল বুজৌঁয়া-গণতান্ত্িকই হতে পারে, এটা 
সংশয়াতীত __ কেননা, অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগাঁরঘ্ঠ 
অংশ হল কৃষক, যারা বুর্জোয়া-পঃজিতান্রিক সম্পকে প্রাতিনিধি।* 
আন্দোলনের প্রকাঁতি সম্বন্ধে এই মূল্যায়নের জোরে লেনিন বিশেষ 
যাওয়া সন্তব - কিন্তু সে জন্যে দেশটিকে বিকাশের কয়েকটা 'নাঁদস্ট পর্ব 
পার হয়ে যেতে হবে৷ কাজেই, প্রারাস্তক পর্বে উপানবেশ আর আধা- 
উপানিবেশগালতে বৈপ্লবিক আন্দোলনগ্ঁলকে কমিউনিস্টদের সমর্থন 


৯ ছা], [৩0005 061/62464 00০785, 99], 31709 241. 
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করতে হবে, যাঁদও এইসব আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকতে পারে ববাভন্ন 
বৃজোঁয়া লোক -_ কেননা, এর অনেক দেশেই এখনও প্রাক্পঃজতান্লিক 
সম্পর্ক প্রবল, কাজেই, সেখানে বিশুদ্ধ প্রলেতারীয় আন্দোলনের কোন 
সপ্তাবনার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

রায়ের উপস্থাপিত বক্তব্যগুলকে এ কংগ্রেসের একটা কাঁমাঁটিতে বেশ 
আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করার পরও সেগুলিতে এই ভ্রান্ত ভাব-ধারণাটা 
থেকে যায় যে, উপানিবেশগ্বীলতে বিপ্লবের প্রারাম্তক পর্বেও নেতৃত্ব বুর্জোয়া 
গণতন্তীদের হাতে থাকতে দেওয়া চলে না। রায়ের নবম থাঁসসটা এই : 
“প্রথম প্রথম পৰগীলতে উপানবেশগলিতে বিপ্লব চালাতে হবে যে কর্মসৃচি 
নিয়ে তাতে অন্তর্ভৃক্ত হবে অনেক পোঁট বুর্জোয়া সংস্কারের ধারা, যেমন, 
ভাঁম বাল ইত্যাদ। কিন্তু এর থেকে আদৌ এমন কথা আসছে না যে, 
'বিপ্রবের নেতৃত্ব তুলে দিতে হবে বুয়া গণতন্তীদের হাতে ।"* 

এঁ কংগ্রেসে উপাস্থিত একজন সদস্য এ দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে 
বলেছিলেন, "প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখি বিপ্লবী জাতীয়তাবাদশীদের 
সঙ্গে মিলে কাজ করা দরকার; আমরা জাতায়তাবাদণ বৈপ্লাবক আন্দোলন 
অস্বীকার ক'রে মতান্ধ মার্কসবাদদের মতো চললে আমাদের কাজ হবে 
আধখেন্চড়া।'** 

জাতীয়-ম্যাক্ত সংগ্রামের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, কমিউনিস্ট 
আন্তজ্াতিকের ববাভন্ন সিদ্ধান্ত সব সময়েই যোল-আনা নির্ভুল প্রমাণিত 
হয় নি। জাতীয়-মাক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে কমিউনিস্ট আন্ত্গীতকের 
আলোচনায় অংশগ্রহণ করোছিলেন আর. পামে দত্ত, তানি লিখেছেন, 
“সংকীর্ণতাবাদের দিকে কিছ? কিছ ঝোঁকের বিভিন্ন প্রারস্তিক লক্ষণ দেখা 
দিয়েছিল ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তজ্নীতকের যষ্ঠ কংগ্রেসের কোন 
শ্রেণী' এই প্রধান স্লোগানে, তেমান উপানিবেশিক প্রশ্নে অন্যান্য দিক দিয়ে 
মূল্যবান আলোচনায় কিছুটা সংকীর্ণতার মধ্যে...*** এই প্রসঙ্গে একটা 
আগ্রহজনক মন্তবা করেছিলেন প্রয়াত অ.ভ.কুঁসনেন, তান 1লখেছেন, 


৯276 52০৮%7 মলিত911%0 0777845851/16770179/71, [1১০৩৩ 
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আমাদের আরও কোন কোন প্রকাশিত বস্ুবও _ যেমন, কমিউীনস্ট 
আন্তর্জাতিকের ষণ্ঠ কংগ্রেসের সুবিদিত থাঁসস পর্যালোচনা এবং 
সংশোধন করার যাবতীয় কারণই আমাদের হাতিহাসবেশ্ত। এবং প্রচারাবদদের 
রয়েছে। ওপাঁনবোশক এবং আধা-পানবোৌশক দেশগুলিতে জাতীয় 
বুঙ্জোয়াদের ভূমিকার যে-সমালোচনা আর মূল্যায়ন এই খাঁসসে দেওয়া 
হয়েছে, বিশেষভাবে সেটার কথা আমাকে উল্লেখ করতেই হবে। আলোচ্য 
থিঁসসটি সু্রবদ্ধ হতে থাকবার সময়ে এ মূল্যায়নে সংকীর্ণতাবাদের ছোপ 
1ছল। আমাদের একালের পারিবার্তত অবস্থায়, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মর্যাদার বিপুল বাদ্ধ ঘটেছে, এখন এ মূল্যায়ন বাস্তবতার ঘোর বিরোধা।'* 
এমনকি পেটি বুর্জোয়াদেরও যেকোন প্রগাতশীল ভূমিকা বস্তুত অস্বীকার 
করা হয়োছল। এই রকমের মূল্যায়ন ছিল লেনিনের মতের বিরোধ: জাতীয় 
বুর্জোয়ারা তখনও এীতিহাসিক গরুত্বসম্পন্ন প্রগাতশীল লক্ষ্যের জন্যে কাজ 
করতে পারে, এই মর্মে লোননের যেপপ্রত্যয় তারই জোরে তান উপনিবেশ 
আর আধা-উপানিবেশগ্ঁলতে বৈপ্লাবক আন্দোলনের মৃূলকৌশল এবং 
কর্মকৌশল রচনা করেছিলেন । 

জাতীয় ব্দর্জোয়াদের বৈপ্লাবক সামর্থ্যকে খাটো করে দেখার দরুন 
আরও একটা ভুল হয়োছল: নিপীঁড়ত জাতিগলির মাক্ত আন্দোলনে 
জাতীয় উপাদানটাকে ছটা অবহেলা করা হয়েছিল; মুক্তি সংগ্রাম যে 
জাতীয় আন্দোলন না হয়ে পারে না, এই স্বজ্প্রতীয়মান ব্যাপারটাকে 
দেখেও না-দেখার ঝোঁক এসেছিল। এর থেকে এমন ধারণা স্াণ্ট হয়ে 
থাকতে পারত যে, মার্কসবাদীরা যেন সামাঁজক ধরনের দ্বাবদাওয়ার চেয়ে 
জাতীয় অনুভূতি থেকে উদ্ভৃত দাবিদাওয়াকে কম গুর্দত্ব দেন৷ ফলে, 
জাতীয়-মদীক্ত আন্দোলনে জাতীয় আর সামাঁজক উপাদানের মধ্যে উপযুক্ত 
ভারসাম্যের উপর হানকর ক্রিয়া ঘটেছিল, তার দরুন কতকগ্ল ক্ষেত্রে 
জাতির অন্যান্য গণতাল্রক শাক্ত থেকে সেরা সেরা অটল বিপ্রবীদের 
ছাড়াছাঁড় হয়ে গিয়েছিল।** 

দুঃখের কথা, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রকাশিত সাহিত্যে যেসব 


* অ. ভ. কুসিনেন, শনর্বাচিত রচনাবাল', অস্কো, ১৯৬৬, পৃঃ ৫০৯ (রুশ 
সংদ্করণ)। 
৮ আরা 
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রান্ত বক্তব্য আর 'সিদ্ধান্ত-সূত্র রয়েছে তার কোন কোনটিকে 'বাভন্ন 
কমিউনিস্ট পাট সমালোচনামূলক প্রণালীতে পর্যালোচনা করেছে” আর 
সেগ্‌লিকেই আজকাল ব্যবহার করছে মাক-সবাদের বুর্জোয়া সমালোচকেরাই 
কেবল নয় _ যারা মার্কসীয় মতবাদের সংহতিরক্ষার একমান্্র গাজেনের 
ভাব দেখায় তারাও। যেসব পুরন মত-সূব্র এখন বাস্তবতার সঙ্গে মেলে 
না সেগীলকে চীনের নেতারা এখন করেছেন তাঁদের বাভন্ন তত্বুগত আর 
রাজনীতিক ধারণার ভীত্ত; য্ৃদ্ধ-পূর্বকালে মার্কসবাদী পণ্ডিতদের 
সমান্টগত প্রচেন্টায় রচিত এবং কমিউনিস্ট আন্তজনীতিকের বিভিন্ন প্রকাশিত 
সাহিতে আর দলিলপত্রে লাঁপবদ্ধ বহ কাজের ধারণাকে তাঁরা উপেক্ষা 
করেছেন। এটাই হবার কথা __ কেননা, চীনের কমিউনিস্ট পার্টর নেতৃত্ব 
জাতীয়-ম্দাক্ত আন্দোলনের উপর যেসব মত-সূত্রের বাঁধা ছক চাপিয়ে দিতে 
চাইছে সেটার সঙ্গে এসব ধারণা মেলে না। 

জাতীয়-মান্ত আন্দোলনের পক্ষে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং তার 
'সিদ্ধান্তগূলির তাৎপর্য যথার্থই পুল এবং বহদাবচিন্ত। তার মধ্ো 
সবচেয়ে গ;রযত্বসমপন্ন কথা বোধ হয় এই যে, প্রথমত, এতে এ আন্দোলনের 
প্রকৃতির এবং বিশ্ব বিপ্লবের একটা অঙ্গ-উপাদান বৈপ্লাবক শক্ত হিসেবে 
তার এতিহাঁসক ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করা হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত, 
জাতীয় মুক্তর শাক্তগুি এবং সমাজতান্্রক বিশ্বব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান 
মৈনলীর 'ভীত্ততে সামাজিক প্রগাঁতির সপ্তাবনাগলির বিষয়ে অনগ্রসর জাতি- 
গুলির চোখ খুলে দিয়েছে। 

সাষ্ল্ট দেশগুলির নিজস্ব জাতাঁয় [িশেষক উপাদানগুলি এবং 
প্রত্যেকটি দেশের বিশিষ্ট শ্রেণীগত আর পার্টগত সম্পকর্গযীল,। এই 
দুইয়েরই সযত্র বচার-বিশ্লেষণ এবং বিষয়গত মূল্যায়নের গুরুত্বের কথা 
লোনন বারবার জোর দিয়ে বলেছেন। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টর 
(বলশোভক) অম্টম কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ?তান বলোছিলেন, 'যেসব 
দেশে বৃহদায়তন খামারের কাজের প্রাধানা, আর যেসব দেশে ক্ষদদ্রায়তন 
খামারের কাজের প্রাধান্য সেসক দেশে কাঁমউনিজম গড়ার কাজ যে চলবে 
বাভন্ন পন্থায়, একথা পাঁথবীতে একজনও সমাজতন্তী অস্বীকার করেন 
ি। সেটা একটা প্রাথথামক সত্য, একটা অ-আ-ক-খ।* 

প্রাকীতিক সম্পদ আঁধকতর যুক্তিসম্মতভাবে কাজে লাগানো এবং 
7. ৯ ৮.1 চল 05710024 009৮5, ০, 29, 0205. 


৩০২. 


বৈজ্ঞাঁনক অগ্রগ্ীতগহীলর আরও সুচ্ছু সদ্বাবহারের উদ্দেশ্যে, সমস্ত জনগণের 
জাবনযাত্রার উচ্চতর মানের (বশেষত মেহনতাী জনগণের জন্যে) স্বার্থে 
উৎপাদনশাক্তগুলির বিকাশ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এবং সামাঁজক আর 
আর্থনীতিক সমতার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পূরন 
উৎপাদন-সম্পকগুলো (পুুঁজ্তান্মিক এবং প্রাক্পহাঁজতান্তিক) বদলাবার 
প্রাক্িয়াটার শুধু একটা মোটামুটি নকশাই পাওয়া যায় বিজ্ঞানসম্মত 
সমাজতন্রের তত্বে। 

লোনন মনে করতেন, সমাজতন্ত্র গড়ার কাজ নিষ্পন্ন না হওয়া অবাধ 
সমাজতন্যে উত্তরণের কোন রূপকে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা যায় না। 
পৃথক-পৃথকভাবে প্রত্যেকটি দেশের জন্যে সংগঠনের উত্তরণকালীন রুপ 
আর পদ্ধাত নির্ধারণের ব্যপারে তানি দুরদার্শতা এবং ব্নাক্তযুক্ততার 
প্রয়োজনের কথা বলেছেন। আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্র 
যেসব দেশ বিশেষ অনগ্রসর তাদের বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কার 
সংক্রান্ত রূপ আর পদ্ধতি বাছার ব্যাপারে, এবং কৃষক আর পেটি ব্জোয়াদের 
জাবনযাতরা-প্রণালীতে বাভন্ন পাঁরবর্তন সংক্রান্ত সদ্ধান্তের বেলায়, 
স্বভাবতই, সতর্ক আর দুরদশী হতে হবে আরও বিশেষভাবে । যেসব 
দেশে সমাজতন্বের বৈষাঁয়ক আর টেকনিকাল বাঁনয়াদ নেই 'কংবা 
অর্থনশীতিগতভাবে অগ্রসর দেশগ্দীলর সঙ্গে তুলনায় নেই থললেই হয়, 
সেসব দেশে সংস্কারসাধনের বেগ অনেক কম হবে, এটা স্বতঃগ্রতায়মান। 
ছোট কৃষকের খামার, ক্ষদদ্্ায়তন ব্যাক্তিগত বাণিজ্য আর শিল্প এবং বিভিন্ন 
কুটরাশজ্প সামাঁজকীকরণে অযথা তাড়াহুড়া করা হলে সমাজতন্ত্র আর 
তার মূলনশীতিগ্মীল শুধু অপদস্থই হতে পারে। 
মাও সে-তুং এবং তাঁর অনুগামীদের সমালোচনা আর ধির্ারের লক্ষ্য্থুল; 
চীনের আভজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা একপেশে আর বিকৃত কাঠাম গড়ে, 
সেটাকে একটা পরম সন্তার রূপ দিয়ে তাঁরা বলেন, তাঁদের নিজেদের সেই 
ধারণাটাই নাকি পধাঁজতন্তের দোষ-াটি থেকে মুক্ত “আদর্শ সমাজের 
সর্বজনীন সর্বার্থসাধক। 'ভোগীর সমাজ" সংক্রান্ত বুজোঁয়া ধারণাগুলোকে 
সাঠকভাবেই প্রত্যাখ্যান করে চীনের তত্বাবদেরা বপরীত চরমে গিয়ে 
বলেন, যেখানে মানুষ হবে নিছক উৎপাদনকারী, যেখানে দারিদ্র্য আর 
দুদ্শাকে এবং সমস্ত মানীবক মনোবীত্ত, আবেগ কিংবা আনন্দ-আহ্মাদ 
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প্রত্যাখ্যান করাকে বলা হয় পরম গুণ আর চূড়ান্ত লক্ষ্য, সেটাই আদশ্‌* 
সমাজ। কঠোর জীবনযাত্রা, কৃচ্ছতা আর সাংস্কাঁতক দৈনোর অনুমোদন 
যাদ্ধের সময়ে বোধগম্য এবং যুক্তিসম্মত হতে পারে, কিন্তু শাঁন্তকালে তার 
অন্য অর্থ এসে যায় _ তখন তো তৃতীয় দ্ানয়ার বহু জাতির মধ্যে 
আগে থেকে বিদ্যমান জীবনযাত্রার নিচু মান সেই অবস্থায়ই রেখে দেবার 
উপায় নিয়ে আলোচনা করার বদলে বৈষায়ক জার আঁত্মক সমযোগ- 
স্মাক্ধাগুলোর ন্যায্য বন্টনের প্রশ্ন, বৈজ্ঞানিক আর প্রয্াক্তগত অগ্রগতির 
ফলগনলোর সূষম সদ্যবহারের প্রশন হাতে নেওয়াই উপযুক্ত কাজ। 

শোচনীয় দুদাশীগ্রন্ত আস্তত্বটাকে জীইয়ে রাখার জন্যে নয় -_ উন্নততর 
জীবনের আশায়ই লোকে বিপ্লবের জন্যে ষেকোন দশা মেনে নিতে এবং 
যেকোন বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত থাকে। প্রাক্পঃজিতাল্লিক কিংবা 
অপ্রতুল মান্রায় বিকাশত প:ঁজতান্বিক সম্পর্ক থেকে সমাজতান্বিক 
সমাজে উত্তরণের আঁত কঠিন এবং জঁটল সমস্যাটাকে চশনা তত্তৃবিদেরা 
বড় হালকাভাবেই দেখেন। যে-ডাক্তার নির্ভুলভাবে রোগানর্ণয় করে রোগণী 
ভাবে চলবে সে সম্বন্ধে আর ওষধ-পথ্যাঁদ সম্বন্ধে বিচক্ষণতাসহকারে 
ব্যবন্থাদ দেন তেমন নয় এ তত্বাব্দদের ফম্মলাগুলো। জাদ্‌করের মন্নতন্্ 
[কিংবা অনবনাদী থঞ্জনী কিংবা মাদল যার জাইনীবিদ্যার হাতুড়ে ওষ্‌ধ 
তারই সঙ্গে এসব তত্ববিদের মিল দেখা যায়। সমাজতন্তের 'বাঁভন্ন ভাব- 
ভাবনা যা মাও সে-তুং প্রচার করেছেন, আর আর্থনীতক অনগ্রসরতা 
আঁতক্রম করার যেসব পদ্ধতি [তান সুপারশ করেছেন সেগ্‌লো চঈনে ব্যর্থ 
হয়েছে; সেগুলোতে জাদুকরণী ক্ষমতা আর বিশ্বজনীন অকাট্যতা আরোপ 
করার জন্যে তাঁর চেষ্টা এ ব্যর্থতার ফলে আরও বোঁশ পাঁরমাণে ভন্ডামি 
বলে ধরা পড়েছে। 

বাভন প্রাক্তন উপনিবেশ এবং অধীনস্থ দেশের মানুষ আগে 
বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্তের বিচার-ীবশ্লেষণ করতে পারত কেবল তত্বক্ষেতরে, 
িল্তু, সামাজিক সংগঠনের সমাজতান্ত্রিক বাকস্থার উৎকর্ষ আর শ্রেন্ঠত্বগুলোকে 
প্রকৃত আঁভজ্ঞতা আর বাস্তবতার পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়েই যথার্থ বলে 
যাচাই করে নিতে তাদের আর কোন বাধা নেই। মাকসবাদ-লোননবাদ 
বাস্তবে প্রয়োগ করা হচ্ছে অর্ধশতকের একটু বোশ কাল হল, কিস্তু এখন 
যেসব দেশ স্বাধীন িকাশের পথে চলতে শুরু করছে তাদের বহু সামাঁজক 
এবং আর্থনীতিক সমস্যার কত স্মম্ঠু এবং দ্রুত সমাধান পাওয়া যেতে 
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পারে সেটা প্রত্য়জনক এবং মনোজ্ঞভাবে প্রদর্শন করবার পক্ষে ইতিহাসের 
নারখে এ স্বল্পকালই যথেন্ট হয়েছে। 

সমাজতান্ত্রিক ধারণাগীলর ফলপ্রদতার কথা বুর্জোয়া রাজনীতিক এবং 
মতাদর্শীবদেরা মানেন। যেমন, একজন বাঁশষ্ট মাঁ্কন অর্থনশীতাঁবদ এবং 
আন্তজাতিক পুনগঠিন-উন্নয়ন ব্যাঙ্কের" প্রাক্তন সভাপাঁত ইউজিন ই. 
র্যাক সখেদে বলেছেন, 'কম-অগ্রসর দুনিয়ার নতুন নেতাদের মনে 
কাঁমীনজমের একটা আত্যন্তারক সাড়া জাগে” তিনি আরও বলেছেন, 
শশাক্ষতদের মধ্যে ভগ্রমনোরথ লোকদের সামনে কামউানজম তুলে ধরে 
একটা কার্যকর কর্মসঁচর চিন্র -- ব্যাক্তগত উচ্চাশার একটা 'নর্গম-পথ 
এবং জাতীয় ক্ষমতা গড়ার কাজে অংশগ্রহণবোধ। এই কর্মসূচি যে ফল 
কমিউনিস্ট চীন, দুইই কালও ছিল কম-অগ্রসর দেশ, তারা নিজেদের সেই 
তলা থেকে টেনে তুলে এমন হয়েছে বৃহৎ শাক্ত, পাশ্চম যাদের ভয় করে।* 

এখনও ধার-স্থিরভাবে বাস্তবতার অনুযায়ী চিন্তা করতে পারেন এমন 
অনেক বুর্জোয়া নেতা অর্থনীতিগতভাবে কম-অগ্রসর দেশগুলির মানৃষের 
চিন্তাধারার উপর সমাজতান্রিক নীতিগ্ীলর প্রবল ক্রিয়ার কথা স্বীকার 
করতে বাধ্য হন। যেমন, মার্কন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের সদস্য উইলিয়ম 
ও, ডগলাস িখেছেন, 'সোভিয়েত কামিউনিজম যেভাবে শিল্প বিপ্লবটাকে 
কাজে লাগিয়েছে সেটা কম-অগ্রসর এলাকাগুলোর উপর প্রবল 
মনস্তাত্বক ক্রিয়া ঘটায়। প্রায় চাঁল্পশ বছরের মধ্যে রাশিয়া সামন্ততন্্ 
থেকে িলপসমূদ্ধ সমাজে উঠে এসেছে, রাশিয়ার স্পুানক আর 
মহাকাশচরদের দিয়ে তার বৈজ্ঞানক অগ্রগাতগলির কথা ব্যাপকভাবে 
ঘোঁষত হয়েছে। 

'মাকিনি যুক্তরাষ্ট্রের মতো ১৬৫ বছর লাগাতে যাবে কেন? আমাদের 
মতো নিজেদের জীবংকালেই করো না কেন? _ যারা তাড়াতাঁড় 
কুড়েঘরের দশা থেকে রেহাই পেতে চায় তাদের উপর রাশিয়ার এ 
প্রচারের বিরাট ক্রিয়া ঘটেছে।** 
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প্রাচের জাতিগযাীলির মনে সমাজতান্ত্রিক দর্নয়া সম্বন্ধে সন্দেহের মনোভাব 
সৃষ্ট করার জন্যে সাগ্তাজ্যবাদী প্রচারযল্্গুলো চেষ্টা করছে, _ এ জন্যে 
তারা সেই বিরাক্তকর বানানো কথায় থ্যানঘেনিয়ে বলে, কম-অগ্রসর 
দেশগ্যীলতে নিয়ন্ণ কায়েম করাই কমিউানজমের মতলব। যারা জাতীয় 
স্বাধীনতার জন্যে লড়াই চালাচ্ছে তারা সবাই এই অপপ্রচারকে মিথ্যা 
প্রাতপন্ন করছে। 

যেসব জাতি পনিবেশিক জোয়াল ছুড়ে ফেলেছে তারা পীজতন্বের 
দনিয়ার সঙ্গে সমাজতান্্িক দুনিয়ার তুলনা ক'রে সমাজভান্লিক দ্বীনয়াকেই 
গছন্দ করে, তার কারণ তারা দেখে, "সমাজতন্ত্র হল দেশে দেশে জনগণের 
ম্ক্তি আর সখী জীবনের পথ । সমাজতন্ত্র দ্রুত আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক 
অগ্রগাঁত নিশ্চিত করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নয়, এক পারূষের 
জীবংকালেই সমাজতন্ত্র কোন অনগ্রসর দেশকে িজ্পসমদ্ধ দেশে রূপান্তারত 
করে।'* 

সমাজতন্ত্র যে-সপ্তাবনা তুলে ধরে সেটা যে বাস্তব তার প্রমাণ দেখা 
যেতে পারে অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে মধ্য এশিয়ার জাতিগীলর 
আর্থননাঁতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে। বিপ্লবের আগে উজবেক, কাজাখ, 
িরগিজ, তুক্কমেন এবং আঁজকদের জাবন ওুপানবেশিক জাতিগনলির 
জীবন থেকে পৃথক ছিল না। [শিল্প 'ছিল না বললেই হয়। আধ্দীনক 
অর্থের শিক্ষার অবস্থাও ছিল তাইই, নিরক্ষরতাই ছিল নিয়ম -- বাঁতক্রম 
নয়। 

সমাজতান্ত্িক ব্যবস্থা দ্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রশ সাম্রাজ্যের এই 
প্রান্তিক এলাকাগহীল আর্থনীতক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে বালম্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। যেমন, কাজাখস্তানে গত ৫০ বছরে 
বৃহদায়তন শিজ্প বেড়েছে এক-শ' গুণের বোশ, -- এখন এই প্রজাতন্রে 
যন্ত্রশিল্পে মাথাঁপছ7 উৎপাদনের পারমাণ ইতালর সমান, আর বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের পাঁরমাণ জাপানের সমান এবং ইতালির চেয়ে বেশি ৷ 

বিপ্লবের আগে গোটা সোভয়েত মধ্য এশিয়ায় আর কাজাখস্তানে মোট 
বিদন্যৎ উৎপাদন ছিল ৭০ লক্ষ [িলোওয়াট-ঘ্টার বৌশ নয়। যাযাবর 
পশুপালকদের ফেল্টের ছাউীনি-দৈওয়া ইউর্তাগুলোতে আলোর ব্যবস্থা ছিল 
বড়জোর মাটির প্রদীপ িংবা কেরোসিনের ভিবে -- এখন ঘরে-ঘরে কলে- 
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কারখানায় সর্বকর বিজাল বাঁতি। এই প্রজাতল্গুলিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় 
বছরে মোট ১,৯০০ কোটি িলোওয়াট-ঘন্টা _ অর্থাৎ, বিপ্লবের আগে 
সারা রাশিয়ায় যা ছিল তার ন' গ্ণ। এই প্রজাতল্গ্ীলতে মাথাঁপছ 
বার্ধক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাঁরমাণ মোটামৃঁটি ৮০০ কলোওয়াট-ঘপ্টা 
এই পরিমাণটা তুরস্কে ১৫, ইরানে ৩৬, পাকিস্তানে ৯১। এর প্রত্যেকা্ট 
প্রজাতন্তে গত অর্ধশতকে ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে বহু শিক্ষক, 
চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়র, টেকনাশয়ন এবং বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রের [িশেষজ্ঞ- 
বিজ্ঞানী। বিপ্লবের আগে যেখানে উচ্চশিক্ষায়তন ছিল না একটিও সেখানে 
এখন পড়াশদনা করছে অযূত-অযৃত ছাত্র-ছাত্রী! 

সোভিয়েত উজবোকস্তানে জনসংখ্যার প্রতি ১০,০০০ জনে বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
ছাত্রসংখ্যা হল ফ্রান্সের ৩ গুণ, ইতাঁলর চেয়ে ৩ গুণের বোঁশ, পশ্চিম 
জার্মানির ৪ গণ, স্পেনের ৫ গণ, তুরস্কের চেয়ে প্রায় ৮ গুণ এবং ইরানের 
চেয়ে প্রায় ১৭ গুণের বোশ। 

উন্নয়নের পথে অনগ্রসর দেশের দ্রুত অগ্রগতির আর একা প্রত্য়জনক 
দম্টীন্ত রাগাঁজয়া। এখানেও ১৯১৭ সালের আগে শিঙ্ণ ছিল না বললেই 
হয়। যাযাবরদের পশুপালন্ই ছিল প্রধান কাজ। এখন [িরাগজ সোভিয়েত 
সমাজতান্রিক প্রজাতন্বের সর্ব ক্ড় বড় আধুনিক শিল্পায়তন রয়েছে 
শত শত, শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর পাঁরমাণ বিপ্লবের আগের আমলের 
চেয়ে ১১৭ গৃণ বোশি। 

জার রাশিয়ার প্রান্তবতর্ট আগেকার এই অনগ্রসর দেশগৃলিতে শিল্প 
ক্ষেত্রে এবং প্রধক্তগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বৈষায়ক আর আতিক মুল্য 
দুশদক দিয়েই জীবনযাত্রার মান সমানে উন্নততর হয়ে আসছে। আধুনিক 
বিজ্ঞান, সাহত্য এবং আর্টের ক্ষেত্রে সোভিয়েত মধা এশয়ার জাতগাঁল 
উচু মানে উঠেছে! চিরাচারত জাতীয় সংস্কাতিরও যথার্থ প্নরুজ্জীবন 
হয়েছে। পাঁথবার সমস্ত চিরায়ত সাহিত্য এইসব প্রজাতন্দে সুলভ হয়েছে। 
আগের মতো দরুর্বাবহারে রিষ্ট এবং অন্যান্য জাত থেকে বাচ্ছন্ন বোধ 
করা তো দূরের কথা, এইসব মধ্য এশীয় প্রজাতন্বের জাতগলি এখন 
আর সংস্কৃতির একই অভিন্ন ভাণ্ডারে নিজেদের অবদানের জন্যে তারা 
গর্ব বোধ করে। 

মঙ্গোলয়া জনগণের প্রজাতন্দের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক সদ্য-স্বাধীন 
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রাষ্ট্রের অনেক কিছ শেখার আছে, _ পঁজতন্ত্ের পর্বটাকে এঁড়য়ে 
এঁগয়ে এই প্রজাতন্তরটির সমাজতন্তে উত্তরণ ঘটেছে । জনগণের বিপ্লবের 
আগে এট ছিল এশয়ার সবচেয়ে অনগ্রসর দেশগীলরই একাঁট ॥ জীবনযাত্রা 
প্রণালীর দক দিয়ে দেখলে, দেশটি বোরয়ে এল মধ্যযুগের ভিতর থেকে। 
এখানকার মেহন্তী জনগণ ছিল নিরক্ষর, অন্দর, সমস্ত আধকার থেকে 
বণ্টিত - তারা লামা আর সামন্ত নপাঁতদের হাতে শিষ্টুর নিপীড়ন সহ্য 
করত। 

১৯২১ সালের বিপ্লবের পরে মঙ্গোলিয়ার জনগণ বেছে নিল বিকাশের 
অপরুঁজিতাল্লিক পন্থা; সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে তারা জাতীয় 
শিল্পের ভান্ত গড়ল, এখন জাতীয় অর্থনশীতি ক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রায় 
অর্ধেক হয় দেই শিল্পে। দেশটির অর্থনীতির প্রধান শাখা পশুপালন 
উন্নততর হয়ে চলেছে। আরাত-যাযাবরেরা নতুন জাবনযাত্রা-প্রণালী ধরছে। 
ক্লাব-বাড়, আমোদপ্রমোদ ভবন আর পাঠাগার এবং হাসপাতাল বেড়ে 
চলেছে। ইউর্তগ্লিতে ঢুকছে রেডিও আর পন্রপাতরকা। যাযাবরের 
জশীবনযান্না থেকে স্থায়ী বসবাসের দিকে চলেছে তারা। পুরন মঙ্গোলিয়ায় 
ইস্কুল ছিল বোধ হয় দশ-বারোটা _ এখন দেশটিতে আছে ৪১৯টা 
সাধারণ মধ্য বিদ্যালয়, ১৫টা বিশোষত মধ্য বিদ্যালয়, ৭টা উচ্চ 'িক্ষায়তন। 
বিজ্ঞান আকাদাম স্থাপিত হয়েছে। ট্রোনং দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে বহু 
চিকিৎসক, শিক্ষক, কাঁষাবদ, পশৃচিকিৎসক, ইঞ্জিনয়র এবং টেকানিশিয়ন। 

দেশটির অগ্রগতি সম্বন্ধে নজের যা মনে হয়েছে তার বর্ণনাপ্রসঙ্গে 
বিশিষ্ট বাঁটশ জননেতা আইভর মন্টেগু লিখেছেন, পাৃঁথবীর 'বাভন্ন 
জায়গায় যেসব জাতি এখনও নপাঁড়িত হচ্ছে তাদের আশা, উৎসাহ আর 
প্রেরণার একটা উৎস হল মঙ্গোলিয়ার মুক্ত এবং পূুনরজজ্জীবনের কাহিনী। 

কোরয়া উপদ্বীপের উত্তর ভাগে প্রতিষ্ঠিত কোরিয়া জনগণতান্ত্িক 
প্রজাতন্ত্র উপানিবেশিক শাসনের কুফল কাটিয়ে উঠে বহু দূর এাগয়েছে। 
জামদারা প্রথা বিলৃপ্ত হয়েছে। কৃষকদের বাভন্ন সমবায় সংগঠিত হয়েছে, 
গ্রামা জীবনে পাঁরবর্তন ঘটছে। সমস্ত গ্রামের শতকরা ৯২াটতে এবং 
শতকরা ৬২টি কৃষক-বাঁড়তে বিজলি আলো আছে। সোভিয়েত ফৌজ 
দেশাটিকে মুক্ত করার আগে যা ছিল তার চেয়ে সাত গুণ বোশি জামতে 
এখন সেচ ব্যবস্থা হয়েছে। সমবায় খামারগালিতে ট্রাক্টর এবং খামারের 
অন্যন্য যন্বপাতির ষোগান বেড়ে চলেছে 
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সম্পূণতি প্ুননির্মাণ করে আরও অনেকটা বাড়ানো হয়েছে। তদের 
শিল্পায়ত্রনগ্ীলতে এখন বহু নতুন আধুনিক ধরনের ফন্ত, মেশিন্টুল, 
্রযান্ঠর, মোটর গাঁড়, বৈদ্যৎ মোটর, রোঁডও, ইত্যাদ উৎপন্ন হচ্ছে বড় 
বড় বহমুখন রাসায়ীনক [শিল্পায়তন গড়া হয়েছে। 

উত্তর ভিয়েখনাম আগে ছিল আধা-সামন্ততান্তিক, উপাঁনবেশিক সমাজ _ 
এখন সেখানে ভিয়েখনাম গণতান্ত্িক প্রজাতন্তের মানুষ বিকাশের 
পঃাজতান্মক পর্ব এড়িয়ে এগিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ছে। মানুষের উপর 
মানযষের শোষণ এখন সেখানে অভাতের ব্যাপার। দেশের অর্থনীতির 
প্রধান অবলম্বন ধানখেতগুল এখন আর সামন্ত জমিদারদের সম্পাত্ত 
নয় _ সেগ্দীল এখন কাঁষি সমবায়গালির কৃষক সদস্যদের সম্পান্ত। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ, যৌথখামারের প্রণালী ফসলের ফলন বাড়ার সহায়ক হয়েছে। 
ফরাসী ওপাঁনবৌশক শাসনের আমলে ভিয়েখনামে কার্যত কোন শিল্প 
প্রতিষ্ঠান ছিল না। এখন ভিয়েৎনাম গণতান্বিক প্রজাতন্তে চালু রয়েছে 
ডজন-ডজন নতুন 1শক্পায়তন, -- সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোস্লোভাকিয়া 
এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্িক দেশের সাহায্যে সেগ্যাীল তোর হয়েছে। 
নিরক্ষরতা নেই বললেই হয়। প্রাতি চার-জনে একজন উত্তর ভিয়েখনামী 
ইস্কুলে যায়৷ শহর এবং গ্রামাণ্ডল থেকে সমস্ত রোগের মড়ক দূর করা 
হয়েছে। 

ওউপাঁনবেশিক জোয়াল ছুড়ে ফেলার পরে মেহনতাঁ জনগণ যাঁদ লক্ষ্যে 
পেপছবার পথে না থেমে শ্রীমক শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয়-গণতাল্তরক বিপ্লব 
শেষ অবাধ দঢ়ভাবে সমাধা ক'রে সমাজতান্তিক সমাজ গড়তে এাগয়ে 
যায় তাহলে কি করতে পারে সেটা যেসব জাতি স্বাধীন বিকাশের পথে 
চলত্বে আরম্ত করছে তাদের দেখাবার জন্যে এশিয়ার সমাজতান্ত্িক 
দেশগুলির আভিজ্ঞতাই যথেভ্ট। 

উপানবেশবাদের মুখপান্ররা যে বলতে চায় যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদ?ী 
তত্ব উপনিবেশিক দেশগ্যালর সামাঁজক সমস্যাবলির সমাধান করতে 
পারে না, এই তত্ব প্রাচ্ের জাতিগ্াঁলর পক্ষে বিজাতীয়, [নিতান্তই 
হাস্যকরু। 

ওপানবেশিক এবং অধানস্থ জাতিগঁলর পক্ষে সমাজতন্ত আর একপ্র্থ 
বিমূর্ত নীতি মার নয়, সেটা জীবন্ত বাস্তবতা -- সেগ্লি হল সম্ন্নত 


৩০৯ 


আদর্শ, যা ইতোমধ্যে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে, এর ফলে সমাজতান্ক 
বিশ্বব্যবস্থার মতাদরশশগিত প্রভাব আরও শীস্তশালী হয়েছে। 'বাভন্ন 
ওপাঁনবোশক দেশের প্রগতিশীল নেতারা প্রথমে বুর্জোয়া গণতন্তের 
নীতিগ্ীলর প্রাত অশ্রদ্ধ হয়ে পরে কার্যক্ষেত্রে পুঁজিতন্দের চেহারাটাকে 
নিজেদের চোখেই দেখে উপলান্ধ করেন যে, মুক্ত, সমানতা আর ভ্রাতৃত্বের 
আশাপ্রদ চ্লোগানগুলো বাগাড়ম্বর ছাড়া ছুই নয়। কিন্তু, অন্যাদকে, 
জাতীয়-মহুক্ত আন্দোলনের নেতারা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য 
বহ7 আদর্শ এবং আশা-আকাত্ক্ষা সেখানে বাস্তবে রূপাঁয়ত হয়েছে। 

আগে উপানবৌশক দেশগৃলিতে জাতিগলর জাতীয় বিকাশের পথ 
বেছে নেবার স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু আমাদের একালে রয়েছে 
সমাজতাব্ঘিক বিশ্বব্যবস্থা, সেটা ভ্রমাগত আরও বোৌশ শাক্তশালী হচ্ছে, 
তার আরও বোঁশ শ্রীবাদ্ধ ঘটছে _ এই অবস্থায় প্রান্তন উপানবেশ 
এবং আধা-উপনিবেশগুলির জাতিগ্ল দুই দ্যানিয়ার মধ, সমাজতান্তিক 
এবং প:জিতান্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করে নিজেদের পথ বেছে নিতে 
গারে। 

প্রস্পার মৌরমে'র লেখা 'তামাঙ্গো' নামে গল্পে নিগ্লো নেতা একখানা 
মৃক্ত দিয়েছিল। কিন্তু সে জাহাজ চালাতে জানত না, জাহাজখানাকে 
স্বদেশে নিয়ে যেতে পারল না __ কাজেই, সমুদ্রে ভাসতে থাকা ছাড়া 
জাহাজখানার গত্যন্তর ছিল না। অনেকটা সেইভাবেই, পরাক্রমশালী 
সমাজতা্মিক শিবির গড়ে না ওঠা অবাঁধ, ওপানবেশিক আর আধা- 
উপাঁনবেশিক জাতগুঁল মুক্তি অন করে জানত না কোন্‌ পথে চলবে। 
এখন তাদের আর সঠিক পথ ধরবার জন্যে খোঁজাখঃজি করার দরকার 
হয় না __ কেননা, আলোকস্তপ্তের মতো সমাজতন্ত্র তাদের মনুক্ত আর 
নতুন জবনের জন্যে সবচেয়ে নাশ্চত পথটা দেখিয়ে দেয়। 

উঠতি দেশগুলির জন্যে সমাজতান্তিক রাষ্ট্রগ্রীলর সাহায্য কেবল 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করাতে কিংবা বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্তের তত্ব তুলে ধরাতেই 
সীমাবদ্ধ নয়। এই দেশগযাঁলকে দাঁড় কাঁরয়ে তে কার্ধক্ষেত্ে সমাজতান্রিক 
রাষ্ট্রগাীলর রাজনীতিক সমর্থন এবং আর্থনীতিক সহায়তা খুবই কার্যকর 
হয়। 


শান্ত সুরক্ষিত করা, যুদ্ধ রোধ করা এবং শান্তপূর্ণ সহ-অবস্থানের 
কর্মনীত এগয়ে [নিয়ে চলার জন্যে সমাজতান্ত্রিক রাম্টরগদালর প্রচেম্টার 
ফলে নতুন স্বাধীন দেশগদালর বিকাশের পক্ষে অনুকূল অবস্থা সাঁন্ট হয়। 
চীনা নেতারা যা বলেন তার 1বপরীতটাই সাঁত্য: 'বাভন্ন- 
সমাজব্যবস্থাসম্পনন বিভিন্ন রাষ্ট্রে শান্তপূর্ণ সহ-অবস্থানের লোননীয় 
কর্মনীতি জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের পাঁরপল্ধী নয় -- বরং তার উল্টো, 
উপানবেশবাদের বলের শ্রেষ্ঠত্বের মূখে এই কর্মনীত এ আন্দোলনে 
অগ্রগাঁতর সহায়ক। চীনা তত্ৃবিদেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, 
শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান কর্মনীতির অর্থ হল যেসব জাতি এখন মদাক্তি 
আর স্বাধীনতার জন্যে লড়াই চালাচ্ছে তাদের অস্ত ত্যাগ ক'রে সমাজতান্তিক 
বিশ্বব্যবন্থা আর প:জিতান্িক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে প্রাতযোগিতার পাঁরণাতর 
জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ওটা হল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লেনিনীয় 
কর্মনীতির একটা [বিকৃত ব্যাখ্যা। প্রকৃতপক্ষে, সমাজতান্নিক রাষ্ট্রগলির 
অন্মসৃত এই কর্মনীতি আন্তজ্ীতক সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণমুখণ 
শাক্তগন্লোকে রুখে রাখে, তাদের হাইড্রোজেনবোমার যদ্ধ বাধানো থেকে 
বিরত রাখে এবং সংগ্রামরত জাতিগযাল যাতে স্বাধীনতা অর্জন ক'রে সেটা 
নিরাপদ রাখার জন্যে সামরিক এবং রাজনীতিক যত উপায় পাওয়া যায় 
সবই ব্যবহার করতে পারে তাতে সাহায্য করে। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান 
কর্মনগীতির বিকজ্প হল লাগাতর এবং ক্লমবর্ধমান আন্তজাতিক উত্তেজনার 
কর্মনীত, যা অনুসরণ করছেন চীনের কাঁমউীনিস্ট পার্টর এখনকার 
নেতারা । কিস্তু এ কর্মনীতি সাম্রাজ্যবাদী আক্ুমণের শাক্তগুলোকে রূখে 
রাখা তো দুরের কথা, বরং তাদের সম্প্রসারণের পল্থার পক্ষে সেটাই 
অসাধারণ আনদুকূল্য করে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা যত বোশ হয়, 
সাম্রাজ্যবাদের নিজেদের আগ্রাসী তৎপরতার সাফাই গাওয়া, পাঁথবীর 
সর্বত্র তাদের সামারক ঘাঁটি বসানো এবং 'তৃতীয় দনিয়ার' দেশগণীলির 
সরকারগযাীলর উপর চাপ দেওয়া ততই বোশ সহজ হয় 

জাতীয় বৈপ্লাবক সংগ্রামকে শান্তি সুরাক্ষত করার সংগ্রামের পাল্টা 
নিজেদের দাঁড় করান __ বুর্জোয়া মতাদর্শীবদেরাও মনে করে, বিশ্ব বিপ্লব 
শা্তপূর্ণ সহ-অবস্থানের সঙ্গে বেমানান, আর শান্তর কর্ষনীতি নাক 
জাতীয় বৈপ্লাবক সংগ্রাম সমর্থন করতে সমাজতান্কিক রাষ্ট্রগলর 


৩১১ 


অস্বীকীতরই সামিল। কিন্তু মা্কসবাদী-লোনিনবাদীরা জানেন, শান্তির 
তরফে সংগ্রামের অর্থ আদৌ এমন নয় ষে, যেসব জাতি তাদের উৎপাড়কদের 
বিরদ্ধে অস্ত্ধারণ করেছে তাদের একমান্র নিজেদের সংগতি-সংস্থানের 
উপরই নির্ভর করতে হবে। জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামকে সর্বতোভাবে সাহায্য 
করাকে সমাজতান্্ক রাষ্ট্রগুলি নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করে। 
আন্তজাতিক উত্তেজনার যেকোন প্রশমন ঘটলে সেটা অমন সাহায্য দেবার 
স,যোগ বাড়িয়ে দেয়। 

চীনা নেতারা শান্তপূর্ণ সহ-অবস্থানকে বলেন সাগ্রাজ্যবাদীদের কাছে 
'নতজান্দ' হবার কর্মনীতি, কিন্তু তেমন কোন অর্থ এই কর্মনীতিতে 
নেই। বরং এর অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদীদের বিরদ্ধে সাক্ুয়, জটিল, বহমদখনী 
সংগ্রাম, _ সোভিয়েত ইউনিয়ন তার একেবারে গোড়ার দনগদাীল থেকেই 
শান্ত সংরক্ষিত এবং সুদ্ড় করার সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংগ্রাম 
চালিয়ে আসছে। 

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব আন্তজ্াতক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে একটা নতুন যুগের সব্রপাত করল। লোননের মেহনত এবং 
শোষিত জাতির আঁধকারের ঘোষণা'তে প্রাচ্যের জাতিগঠীলর মধ্যে বিপুল 
সাড়া পড়ে গেল, কেননা, এই ঘোষণায় সোভিয়েত সরকার বুর্জোয়া সভ্যতার 
বর্বর কর্মনীতিটাকে সম্পূর্ণত প্রত্যাখ্যান করল _- এ কর্মনীতি অন;সারে 
বৃর্জোয়ারা এশিয়ায়, সাধারণভাবে উপানবেশগ্ীলতে এবং ক্ষদ্রতর 
দেশগ্লিতে কোট কোট মেহনতা মানুষকে পদানত করে সৃষ্টি করেছে 
অজ্প কয়েকাঁট স্যাঁবধাভোগী দেশে শোষকদের সমাদ্ধি। 

প্রলেতারীয় আন্তঞ্জাতিকতা, আত্মানয়ন্ত্রণাধকার, সমানতা, সমস্ত জাতির 
মধ্যে পারস্পারক মর্যাদা 'আর পারস্পাঁরক সাহায্যের বাঁনয়াদে 'নর্ধারত 
লেনিনের নীতি উপানবোশক এবং আধা-উপাঁনবোশক জাতিগযাীলর উপর 
গভীর ছাপ ফেলল এবং জাতীয় মুক্তর জন্যে তাদের সংগ্রামের উপর 
সাক্রয় বৈপ্লাবক প্রভাব বিস্তার করল। আগে যা ছিল রূশ সাম্রাজ্য তার 
জাতিগ্ালর মধ্যে প্রকৃত বন্ধত্বের বিকাশ আর ক্রমবৃদ্ধি ঘটল; পাঁখবীর 
সর্ব লোকে দেখল সেটা হল জাতিতে-জাতিতে সম্পকে একটা নতুন 
ধরনের দৃষ্টান্ত, িপশীড়ত জাতিগীলর মধ্যে সেটা জাতীয় এবং শ্রেণগত 
চেতন জাগিয়ে তুলল। 

অক্টোবর বিপ্লবের পরে গোড়ার বছরগ্যীলতে সোভিয়েত রাষ্ট্র 
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অর্থনীতগতভাবে দুর্বল ছিল, অর্থনীতিক্ষেত্রে তার সামনে ছিল বহু 
বাধাবপান্ত, 1কন্তু তখনও সোভিয়েত রাষ্ট্র তার নিকটতম প্রাতবেশীদের 
সায্রাজ্যবাদদের [বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমর্থন দিল। বৈদেশিক উৎপড়কদের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মঙ্গোলিয়ার মানুৰকে সমর্থন দিল সোভিয়েত রাষ্ট্র। 
স্বাধীনতা রক্ষা করতে তুরস্ককে সাহায্য করল সোভিয়েত রাষ্ট্র -. তখন 
কাঠিন অবস্থার মধ্যে ছিল এ নবীন প্রজাতন্ত্াট। 

এখন অবধি যারা ধৈর্য আর অজ্ঞতা থেকে উদ্ভুত বশ্যতা "দিয়ে 
পশ্চিমী সাগ্রাজ্যবাদীদের শাসন সমর্থন করেছে তাদের সবাইকে এ 
সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে* তুরস্ক এবং সোভিয়েত 
রাশিয়ার মধ্যে মৈশ্রী স্থাপনের গুরুত্ব সম্বন্ধে কেমাল আতাতুর্ক সোভিয়েত 
সরকারের কাছে লিখোছলেন ১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে। 

জাতীয় স্বাধীনতা আর সামাজিক মুক্তির জন্যে সংগ্রামে সোভিয়েত 
জনগণ চীনের জনগণকে মূল্যবান সাহায্য দিয়োছল। বিপ্লবের সময়ে -- 
১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে _ এবং জাপানী আক্রমণকারদের 
বির্দ্ধে জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধের সময়ে, অর্থাৎ, ১৯৩২ থেকে ১৯৪৫ সালের 
মধ্যে, সোভিয়েভ জনগণ চীনের মেহনতাঁ জনগণকে অবিচাল৬ভাথে 
সমর্থন এবং সাহায্য দয়োছল। জাপানী সাগ্রাঞ্যবাদীদের বিরুদ্ধে চীনের 
লড়াইয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা সম্বন্ধে মাও সে-তুং বলোছিলেন, 
'জাপানী আক্রমণকারীদের বিরদ্ধে যুদ্ধ শুরু হবার পরে কোন সাম্রাজ্যবাদী 
সরকার আমাদের সত্যকার সাহায্য দিতে চায় নি। একমান্ত সোভিয়েত ইউানয়ন 
যুদ্ধীবমান আর সরবরাহাঁদ দিয়ে আমাদের সাহায্য করোছিল।** 

জাতীয়-মক্তি আন্দোলনে নতুন প্রেরণা যোগাল হিটলার জার্মান 
আর সমরবাদী জাপানের পরাজয় __ এই পরাজয় ঘটাতে চূড়ান্ত িম্পান্তিমূলক 
ভূমিকায় ছিল সোভিয়েত সশস্ত্র শাক্ত। যদদ্ধোত্তর বছরগীলতে সোভিয়েত 
ইউানয়নের আর্থনীতিক পরাক্রমের বিশেষ লক্ষণীয় বিভিন্ন সাফল্য ঘটল। 
কতকগনীল ইউরোপীয় আর এশীয় রাষ্ট্র পঃজতান্তিক ব্যবস্থা থেকে বোরিয়ে 


* "সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাস্ট্রনটীত সংক্রান্ত দলিলপত্র, ওয় খণ্ড, পৃঃ ১১-১২ 
রেশ মংকরণ)। 

৮ আও সেতু ণনর্বাচিত রচনাবলি”, ৩য় খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৩, পৃহ ৯৯০ (রুশ 
সংদ্করণ) দুণ্টব্য॥ 
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এসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একযোগে গড়ল জাতিসমৃহের মহান 
সমাজতান্নিক শাবির! 

যেসব জাতি সাগ্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে তারা সমাজতান্ত্িক 
রাষ্ট্রগলির সমর্থন পাকে বলে ভরসা রাখতে পারে, তাতে অন্যথা হবে না। 
১৯৬০ সালে কামউীনস্ট এবং শ্রামক পার্টিগ্াীলর প্রাতনাঁধদের সভার 
িবাঁতিতে বলা হয়েছে, 'যেসব জাতি মুক্তির জন্যে লড়ছে, আর যারা 
সাম্মাজাবাদী জোয়াল ছুড়ে ফেলেছে, তাদের যথার্থ এবং অকৃ্রম বন্ধ, 
সমাজতাল্মিক রাষ্ট্রগনীল। নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগযীলর আভ্যন্তরিক ব্যাপারে 
যেকোন হস্তক্ষেপ নীতানিষ্ঠাসহকারে প্রত্যাখ্যান করে জাতিগ;লির স্বাধীনতা 
আরও শীক্তশালশী করার কাজে সাহায্য করাকে তারা আন্ত্জাঁতিকতাবাদ? 
কর্তব্য বলে মনে করে। অগ্রগতি ঘটাবার জন্যে, জাতীয় [শিল্প গড়ে তোলার 
কাজে, জাতীয় অর্থনীতির ধিকাশ আর সংহতি ঘটাতে এবং জাতীয় 
কামিল গড়ে তোলার কাজে এই দেশগীলকে তারা সহায়তা-সমর্থন দেয়, 
এবং বিশ্বশাস্তর জন্যে আর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরদ্ধে সংগ্রামে 
তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে।” 

গপনিবোশক ব্যবস্থার ভাঙনটা সহজ-সরল এীতহাঁসক প্রক্রিয়া নয়। 
জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের উপায়ও আছে একাধিক। কোন কোন দেশ 
২উপানিবেশিক উৎপাঁড়ন থেকে মনাক্ত অর্জন করে দীর্ঘ বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
ক'রে জাতীয় স্বাধীনতা দেয়। এমন জাতীয় স্বাধীনতা যেভাবেই আর্জত 
হোক না কেন, এই 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' ফেলে দেওয়াটা যে উপানবেশবাদশীদের 
স্বেচ্ছার ব্যাপার নয় সেটা খুবই স্পজ্ট। 

অতাঁতে এমন হত -- কোন জাতি উৎপ৯ড়কদের ছনড়ে ফেলে দিলে সেই 
জাতি মুক্ত থাকতে পারত শুধ্দ স্বল্পকালের জন্যে - কেননা, আগেকার 
প্রভুদের জায়গায় শিগগিরই আসত নতুন, এমনকি আরও শীক্তশালণ 
প্রভু। উাঁনশ শতকের শেষের দিকে, দীর্ঘ সংগ্রামের পরে 'ফাঁলপাইনের 
মানুষ স্পেনীয় উপানবেশবাদীদের খোদয়ে দিয়োছল। কিন্তু এ 
উপাঁনবেশবাদীরা যেতে না-যেতেই 'ফাঁলপাইনের মানুষের উপর গিয়ে চেপে 
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বসোছিল নতুন আক্রমণকারী __ এবার মার্কন যুক্তরাল্ট্র। এঁশয়া, আফ্রকা 
এবং লাতিন আমোরকার অন্যান্য দেশেও এই কায়দা খাটাতে দেখা গেছে। 

কিন্তু, সমাজআশ্ব্িক রাষ্ট্গীলর পরান্রমশালী শাবির রয়েছে বলে 
আজকাল উঠাঁত দেশগৃির মুক্ত চলে যাবার ভয় আর নেই। তারা যে 
রক্ষণের জন্যে বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য বন্ধুদের উপর ভরসা রাখতে পারে 
সেটা তাদের বেশ ভালভাবেই জানা আছে। সাম্রাজ্যবাদীরা চাবুক কষাতে 
গেলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্িক রাষ্ট্রের কঠোর 
হিয়ার তাদের ছ7 হঠতে বাধ্য করে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগ্দালর 
জাতিগ্যালর 'বাভল্ন আধিকার আর স্বার্থের জন্যে সমাজতান্নিক রাষ্ট্রগুি 
সাক্রয় সংগ্রাম চাঁলয়ে যাচ্ছে _ সেটা সাম্রাজ্যবাদী কার্ষকলাপকে অসাড় 
করে দেয় এবং জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের প্রসার আর শক্তিবাদ্ধর সহায়ক 
হয়। 

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে সমানতা আর পারস্পাঁরক মর্যাদার "ভীঁত্ততে 
কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য 
সমাজতান্ত্িক রাষ্ট্র এই দেশগণ্রীলর রাজনীতিক '্বাচ্ছন্নতা ঘঁচিয়ে দেয়, 
তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব মজবুত করার এবং বিদেশের উপর নিরভরশীলতার 
অবসান ঘটাবার সুযোগ এনে দেয়। গত কয়েক বছরের ঘটনাবলির 
পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাম্রাজাবাদীদের সুযোগস্যীবধা কমে গেছে, 
তাদের সেই আগেকার তেজ আর দাপটও আর তেমন নেই। মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের বৃটিশ, ফরাসণ আর অন্যান্য সহযোগীরা একদা 
যেমনটা ছিল তার চেয়ে এখন কম সর্বশক্তিমান _ সেটা পা্চম গোলার্ধেই 
কেবল নয়, পূর্ব গোলার্ধেও। 

১৯৫৬ সালে স্বাধীন মিসর সুয়েজ খাল জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত 
নিল। বুটেন আর ফ্রান্স এই িদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার ক'রে ইসরায়েলের 
সঙ্গে মিলে মিসরের উপর আক্রমণ চালালো। এই আক্রমণ সংক্ষিপ্ত হয়োছিল। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্‌ঢ্ুসংকজ্প মতাবস্থান এবং আক্রমণকারাীদের উদ্দেশে 
হয়োছিল, সরে সাশ্রাজাবাদী জ:য়াড়ী চালের কলঙ্কজনক পাঁরণাঁতি 
ঘটেছিল। 

১৯৫৮ সালে জুলাই মাসে ইরাকে দুনশীতগ্রস্ত প্রাতক্রিয়াপল্থী রাজের 
বিরদ্ধে দেশাঁটর জনগণ বিদ্রোহ করল, সায়াজ্যবাদীরা তাদের ফোঁজ নিয়ে 
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গেল এই ছোট আরব দেশাঁটর সীমান্তে - তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন 
আবারও ইরাকের মানুষের অত বৈপ্লাবক সাফল)গুলর সপক্ষে দাঁড়ালো 
এবং আবারও সাম্রাজ্যবাদীদের হঠে যেতে বাধ্য করল।॥ 

মার্কন সাগ্রাজ্যবাদীদের একেবারে নাকের ডগায় মৃক্তর শিখা জদ্ালালো 
সাহসী কিউবা _- সেই 'িউবাকে সাহাষ্য দিয়ে ভাসছে সোভিয়েত ইউনিয়ন? 
কিউবার মানুষের সুদ অবস্থান এবং সোভিয়েত ইউীনয়ন ও বাভগা 
সমাজতান্বিক জাতির প্রবল সমর্থনের মুখে বিদেশ থেকে [কিউবার বিরযদ্ধ 
প্ারচালিত সমস্ত প্রাভবিপ্লবী অপচেন্টা বার্থ হয়েছে। 

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় স্বাধীনতা মজবুত করার জন্যে সে দেশের 
জনগণের প্রচেষ্টায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরাট রাজনীতিক এবং বৈষায়ক 
সাহায্য দিয়েছে। সেই ১৯৪৭--১৯৪৮ সালে সদ্যেজাত ইন্দোনেশিয়া 
প্রজাতন্বের জাতীয় অধিকারগুলি পোক্ত-নিরাপদ করার জন্যে এবং ওলন্দাজ 
আকুমণের বিরুদ্ধে ধিক্কার তোলাবার জন্যে ও ওলান্দাজ আগ্রাসন বন্ধ 
করানোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে অনমনীয় এবং আঁবচালতভাবে 
চেষ্টা করোছিল। পশ্চিম ইরিয়ান সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে 
সোভিয়েত ইউীনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্রিক রাষ্ট্র ইন্দোনেশয়ার 
জনগণকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করোছল। 

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পাঁরষদে ভিটো ক্ষমতা খাটিয়ে গোভিয়েও 
ইউানিয়ন ভারতের জাতীয় আঁধকারের বিরোধী অপচে্টা প্রাতহত করতে 
পেরোছল এবং পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের গোয়া থেকে তাড়াবার ভারতীয় 
কার্যকলাপের নিন্দা ক'রে উত্থাঁপত প্রস্তাবগ্রহণ রোধ করোছল। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং অন্যান্য সমাজতান্তিক রান্ট্রের 
সমর্থনে ১৯৬০ সালে ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পাঁরষদের 
১৫শ অধিবেশনে গৃহীত “ওউপাঁনবোশক দেশ এবং জাতিগ্যালর স্বাধীনতা 
মেনে নেবার ঘোষণাঁট' ওপাঁনবৌশক এবং আধা-ওপাঁনবৌশক জাতগুির 
ম্াক্ত সংগ্রামের পক্ষে বিরাট তাৎপর্যসম্পন্ন হয়েছে। সোভিয়েত খসড়া 
প্রস্তাবে একটা দাকি ছিল, 'আঁবলম্বে সমস্ত ওপনিবৌশক দেশ, অছিভুক্ত 
অঞ্চল এবং অন্যান্য অস্বায়ন্তশাসত অণ্চলগলির মানুষের অবাধে প্রকাশিত 
ইচ্ছা আর কামনা অনুসারে তাদের নিজ নিজ জাতীয় রাষ্ট্র গড়ার ব্যাপারে 
তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আর মুক্তি মেনে নিতে হবে। এই রকমের সব 
অণ্চলের মানুষের পক্ষে তাদের ভাগ্য এবং সরকারের রূপ নির্ধারণ করা 
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সম্ভব করে তোলার জন্যে উপনিবেশিক শাসন. উপানিবৌশক পাঁরচালনব্যবস্থাঁদ 
যত রূপে আছে সবই বলযপ্ত করতে হবে সম্পর্ণতি।'* 

ঝিপনিবোশক দেশ এবং জাতিগ্যালর স্বাধীনতা মেনে নেবার ঘোষণাটি' 
শক্তি সমাবেশ ঘটাবার জন্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে, ওপনিবেশিক 
জাতিগৃলিকে সংগ্রামে অন্প্রাণত করে এবং তাদের সংগ্রামের প্রাত অন্যান; 
দেশে সহানুভূতি সৃষ্টি করে। এ 'ঘোষণা' গ্রহণ করাবার পরে তাতে ঘোষিত 
নগীতিগালিকে বাস্তবে রুপাঁয়িত করাবার জন্যে সমাজতান্তিক রাষ্ট্রগাল 
আঁবচাঁলতভাবে চেষ্টা চালিয়েছে। 

প্রাচ্যের দেশগুলতে খাকিছ নতুন আর প্রগাঁতিশীল সেগনলিকে 
সমাজতান্ত্রিক দেশগনলি সমর্থন করে. আর মার্কন পা্রাজাবাদ বড় গলা 
করে প্রগতির প্রাতি আনুগত্য ঘোষণা করতে করতে, প্রকৃতপক্ষে, আগাগোড়া 
দুনর্গীতিগ্রস্ত, মধ্যযুগীয়, অচল রাজগুলোর সারিতেই দাঁড়ায়। আমোরকার 
অনেকেই আজকাল এটা স্বীকার করেন। প্রফেসর জন ডারিউ. সপ্যানিয়ের 
কমিউনিজম-বিদ্ধেষে অন্ধ হয়ে 'মার্কন যু্তরাম্ট্র সংশ্রষ্ট হয়েছে বাভন্ন 
সামন্ততান্লিক রাডের সঙ্গে, গণ-সমর্থন হারিয়েছে বলে যাদের দন ফুঁরয়ে 
শিয়েছিল: চীনে চিয়াং কাই-শেক্‌, ইন্দোচীনে বাও দাই, ইরাকে রাজা 
হুসেন ।... এইসব দেশের জামন্ততান্তিক সরকারগ্ীল মার্কনঘে'ষা এবং 
কমিউীনস্টাবিরোধী ছিল 1কংবা আছে, এরই ফলে তারা আমাদের দৃষ্টিতে 
গণতন্ত্রী" বলে কিংবা অশুত সন্তাবা 'গণতন্তী' কলে গণ্য হয়েছে ”* 

মার্কন সাগ্রাজ্যবাদীদের চাগিয়ে তোলা যদ্ধোন্সাদনার দরুন বহ; রাষ্ট্র 
সশস্ত্র শক্তি ট্রৌনং দিতে আর রাখতে এবং অস্ত্শস্ত সংগ্রহ করতে 'বস্তর 
অর্থ বরাদ্দ করতে বাধা হয়, তাদের অর্থনীতি এখনও যথেম্ট ভাল 
অবস্থায় নয় তা সত্তেও। মোটামুটি হিসেবে দেখা যায়, অর্থনশীতিক্ষেত্রে 
কম অগ্রসর দেশগলি তাদের আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক িকাশের 
&০০-৬০০ কোটি ডলার। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যানা সমাজতান্ত্রিক 
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দেশের দৃঢ়ভাবে অনুসৃত শান্তর কর্মনীতাঁটকে এঁশয়ার বোঁশর ভাগ 
দেশ অনুমোদন করে এবং খুবই মুল্যবান মনে করে এ কারণেই । 

শান্ত সুরাক্ষত করা একং সাধারণ আর ষোল-আনা নিরস্তীকরণের 
সংগ্রাম জাতায়-মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে বিপদল গুরুত্বসম্পন্ন -_ কেননা, 
এই সংগ্রাম জগ্রাজ্যবাদীবরোধী ওপানবোশকতাবিরোধী ফ্রণ্টকে দুর্বল 
করে না _- আরও শক্তিশালী করে পাঁথবীর সর্কর আরও বোঁশ বোঁশ 
দেশ এই সংগ্রামের সমর্থনে সমবেত হচ্ছেও বটে। 

বিধবংসী হাইড্রোজেনবোমার যুদ্ধ রোধ করা এবং শান্তি বজায় রাখা 
সমাজতান্তিক দেশগযীলর জাতিগলর, ইউরোপ আর আমোরকার 
পইাজতাল্িক দেশগৃির মেহনত জনগণের এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছে 
কিংবা সেজন্যে লড়ছে যেসব জাতি তাদের একই অভিন্ন লক্ষ্য। আমাদের 
এই গ্রহে স্বীস্থত শান্ত সুরাক্ষত করার এই সংগ্রাম জাতীয়-মনুক্ত 
আন্দোলনের লক্ষ্য আর স্বার্থের সঙ্গে ষোল-আনা সংগাঁতপূর্ণ _ কোনক্রমেই 
এ আন্দোলনের সঙ্গে এর কোন বৈষম্য নেই। 

বিভিন্ন -সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের 
অর্থ কোনক্রমেই সাম্রাজ্যবাদাবিরোধী ফ্রণটকে দূর্বল করা নয়: বরং ভার 
উল্টো _ পাঁজতান্রিক দেশগনালতে শ্রামক শ্রেণীর পাঁরচালত শ্রেণী- 
সংগ্রামে এবং নিপীড়িত জাতগালির মক্ত আন্দোলনে নতুন প্রাণশাক্ত 
যোগায় শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। কাঁমিউীনস্ট এবং শ্রামক পার্টিগ্লির 
প্রতিনিধিদের ১৯৬০ সালের মস্কো বৈঠকের বিবৃতিতে বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়ে বলা হয়: 'শান্তি সাজতন্তের একটি বিশ্বস্ত মিত্র _- তার কারণ সময় 
কাজ করছে সমাজতন্দের পক্ষে, পংজতন্বের বিরুদ্ধে ।* 
যাদ্ধোত্তরকালের ঘটনাবাঁল থেকে দেখা যাচ্ছে, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের 
কর্মনীতি বাস্তবে রূপাঁয়ত করার জন্যে নিরবাচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাবার সঙ্গে 
সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্িক দেশ সব সময়েই 
ম:ক্তির সম্ত সংগ্রামে সমর্থন করতে প্রস্তুত থেকেছে এবং প্রকৃতপক্ষে সে 
সমর্থন দিয়েছে। এই দুই কর্মধারার মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে বেমানান কিছুই 
নেই। 

সদা-স্বাধীন দেশগুলি শান্ত সংরক্ষিত করতে আগ্রহশশীল। তাদের 
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অনেকেই নিরপেক্ষতার কর্মনীত অনুসারে চলে, তারা কোন সাম্াজাবাদ 
সামারক জোটের অনুসঙ্গ নয়। সাম্রাজ্যবাদ শীক্তগ্যীল যে এখন এইসব 
দেশের অভিপ্রায় বিবেচনায় ধরতে বাধ্য হচ্ছে তার কারণ সর্বোপাঁর এই 
যে. সমাজতান্নিক বিশ্বব্যবস্থা আন্তজ্ীতক ঘটনাবলির ক্ষেত্রে একটা 
শাক্তশালশ উপাদান হয়ে উঠেছে) 

আগে, এশিয়া, আফ্রিকা কিংবা লাতিন আমোরকার দেশগাীলর বিষয় 
যেখানে সাংশ্ল্ট থাকত সেখানে সাগ্রাজ্যবাদী শাক্তগুলি মানত কেবল একই 
কর্মনীতি _ সেটা হল আদেশ-নি্দেশ আর বলপ্রয়োগের কম্'নীতি, আর 
জানত কেবল একই ভাষা _ সেটা হমাক আর ভীীতিপ্রদর্শনের ভাষা। 
আজকাল সাগ্রাজাবাদীরা, স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সদ্য-স্বাধীন 
রষ্্গালির সঙ্গে কৌশলে চলতে, ভান করতে এবং আন্তর্জাঁতক সমস্যাবাল 
নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হয়। 

এইসব প্রাক্তন উপানিবেশ আর আধা-উপাঁনবেশগদাল সমাজতান্ত্িক 
রাষ্ট্ুগযালকে নিজেদের মিত বলে মনে করে __ এই রাষ্ট্ুগ্দীলর সমর্থনের 
উপর তারা ভরসা রাখতে পারে। সমাজতান্তিক রাষ্ট্রগালির সঙ্গে তাদের 
বন্ধৃত্ব তাদের গ্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি [নিয়ে চলবার এবং 'বাভন্ন সায্াজাবাদণ 
হমাক আর 'রণংদোহ" প্ররোচনার মুখে ভয় না পেয়ে চলবার সহায়ক। 
তেমান, তারাও শান্ত, নিরস্ত্রীকরণের আর উপানিবেশবাদের অবসানের 
জন্যে সংগ্রামে সমাজতাশ্তিক রাষ্ট্রগুলির মিত্রের মতো কাজ করে __ এইভাবে 
বিশ্ব সমাজতন্তের অবস্থান মজবুত করে। 

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, 
সাধারণ এবং ষোল-আনা নিরস্ব্রীকরণের জন্যে সংগ্রাম যেন জাতীয়-মক্তি 
আর স্বাধীনতার সংগ্রামের বিরোধী । দীকল্তু তাদের ধারণাটা ভুল -- কেননা, 
যেসব শক্তি আপাদমস্তক অস্ত্রসত্জিত এবং ধ্বংসের সবচেয়ে আধ্যাীনক 
আর প্রবল অস্ব্শদ্রের আঁধকারা, প্রথমে এবং সর্বোপাঁর তাদের নিরস্ত্র 
করাবার জন্যেই নিরস্ত্রীকরণের জন্যে সংগ্রাম। সাগ্রাজাবাদী শাক্তগাঁলর 
নিরস্তীকরণ স্পন্টত্রই জাতীয়-মুক্তি সংগ্রাম প্রসারের অনুকূল হবে। 

অস্ত্র বাক্রির বাপারে সাম্রজ্যবাদীদের একচেটিয়া আর নেই __ তার 
ফলে সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগীলর রাজনশীতিক অবস্থান আরও শাক্তশালী হয়। 
মরোক্কোর রাজা ৫ম গোহাম্মেদের জীবংকালে ফ্রান্স এ দেশে বিমান 
মরবরাহ করতে রাজি ছিল -- যাদ তিনি গোষ্ঠীন্রপেক্ষতার কর্মনশীত 
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কাছে কথা তুলোছিলেন এবং সোভিয়েত ইউানয়ন মরকোর ফোঁজের যেমন 
দরকার সেইসব বিমান যথাযথভাবে সরবরাহ করোছিল, তাতে কোন শর্ত 
ছিল না। 

শান্ত এবং সাধারণ আর ষোল-আনা নিরস্ত্ীকরণের জন্যে সংগ্রাম, আর 
জাতীয়-ম্বাক্ত আন্দোলনের প্রাবল্যবৃদ্ধি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
সংশ্রম্ট; এই দুই পরস্পরের পারপূরক। নিরস্বীকরণের অর্থ হল যুদ্ধের 
শীক্তগলোকে নিরস্্ করা _ কাজেই, সেটা সম্পূর্ণতই জাতীয়-মদাক্ত 
আন্দোলনের আরও বিকাশের অন্যায়ণ। 

শনরস্বীকরণ, না, উপনিবোশকতামোচন, কোনূটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া 
হবে, এমনভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে না। অমন প্রশন [নিয়ে তর্ক-বির্তক 
চালালে উপাঁনবেশবাদের বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামে এশিয়া আর আফ্রিকার 
জাতগ্যালর প্রগাঁতশীল শান্তগ্দীলর মধ্যে ভেদ-বিভেদ সূন্টি হয় এবং 
আভন্ন সাম্াজযবাদীবরোধা ফ্রণ্ট দূর্বল হয়। 

শান্ত স্যানশ্চত হলে এবং সাধারণ আর যোল-আনা নিরস্্ীকরণ 
নিম্পন্ন হলে অর্থনীতিক্ষেত্রে কম-অগ্রসর দেশগ্লি আর্থনীতিক আর 
সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারবে, তারা নির্মাণ করতে পারবে 
আরও বোঁশ িল্পায়তন, সেচব্যবস্থা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, স্টোডয়াম, 
ইত্যাদ। 

নিরস্রীকরণ নিষ্পন্ন হলে সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগলির জনো আর্থনশীতক, 
বৈজ্ঞানিক এবং টেকাঁনকাল সহায়তা 'বপ্তর বাড়ানো যেতে পারে। শিজ্পে- 
অগ্রসর দেশগীল যে রকমের সাহাধ্য দিতে পারে সেটার জরুর? প্রয়োজন 
রয়েছে সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির। এই প্রয়োজন এবং কম-অগ্রসর দেশগ্াীলর 
অন্যান্য ফ্যাসাদের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী একচেটয়া কারবারগুলো 
সাহাযোর নামে তাদের প্রাক্তন উপাঁনবেশ আর আধা-উপানবেশগ্যীলর 
উপর আয়ান্ত বজায় রাখতে এবং সেটা আরও মজ্রবূত করতে চেষ্টা করে। 
শান্ত সূরাক্ষত করার এবং শান্তপূর্ণ সহ-অবস্থানের কর্মনীতি বাস্তবে 
রূপারণের জন্যে ফে-সংগ্রাম পারচালত হচ্ছে সেটা এইসক সদ্য-সবাধীন 
দেশের জন্যে সমাজতান্ত্িক রাষ্ট্রগলর আর্থনীতিক সহায়তার আরও বৌশ 
সম্ভাবনা সূষ্টি করে। তাদের স্বাধীনতা দূঢ়তর করার উদ্দেশ্যেই এই 
সহায়তা দেওয়া হয়! বিশেষভাবে ভাদের আর্থনীতিক স্বাধীনতার 
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উন্নাতীবধান করে এই সহায়তা, অর্থাৎ কিনা, অনগ্রসরতা আঁতিক্রম করতে, 
বৈদেশিক পুঁজির আধিপত্যের অবসান ঘটাতে এবং প:ঁজিতান্তিক দেশগুলির 
সঙ্গে বাঁশজ্যে আরও ভাল শর্ত পেতে সহায়ক হয় এই সহায়তা; এই 
সহায়তা পররাষ্টরননীতক্ষেত্রে এগয়ে নিয়ে চলে স্বাধীন কর্মধারা (অর্থাৎ, 
নিরপেক্ষতা, কোন সামারক জোটের অনুসঙ্গী নাহ্বার কর্মনশীত); দ্রৌনং 
দিয়ে বৈজ্ঞানিক এবং টেকনিকাল কার্মদল গড়তে আনুকূল্য করে এই 
সহায়তা । 

এক কথায়, এই সহায়তা নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগীলর আর্থনীতিক 
এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের হার বাড়িয়ে চলে। 

কম হারের সুদে দণর্ঘমেয়াদণী ক্রোডট দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। 
সোনায় কিংবা বৈদেশিক মুদ্রায় নয় __ ক্রোডট-পাওয়া দেশের চিরাচরিত 
রপ্তান দ্রব্যসামগ্রস দিয়েই এসব খণ পাঁরশোধ করতে হয়। 

ভারতে মার্কন এবং সোভিয়েত সাহায্যের মধ্যে খাঁরা তুলনা করেন 
এমনসব বুর্জোয়া অর্থনীতাবিদ বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের দেওয়া 
খণগদাল পারমাণে অপেক্ষাকৃত কম হতে পারে, দীকন্তু এই সাহায্য অপেক্ষাকৃত 
বোঁশি আকর্ষণীয় চারটে দিক থেকে: (ক) সোভিয়েত ক্রেডিট দেওয়া হয় 
শতকরা মাত্র ২ ৯/২ শতাংশ স্মদে, কিন্তু পহঁজতান্তিক রাষ্ট্রগুলি সুদ 
চায় ৫ শতাংশ: (খ) সোভিয়েত ক্রেডিট পাঁরশোধ করতে হয় সংশ্লিষ্ট 
শিল্পায়তন চাল্‌ হবার পর থেকে ১২ বছরের মধো, কিন্তু পশ্চিমী ক্রোডটের 
মেয়াদ অপেক্ষাকৃত কম: গে) সোভিয়েত ক্রেডিট দেওয়া হয় সরাসাঁর 
সরকারের হাতে, অর ফলে আরও বোঁশ পাঁরমাণে ক্রোডট-পাওয়া দেশের 
বিচার-বযাদ্ধ অনুসারেই সেটা ব্যবহৃত হতে পারে: থে) বনিয়াদী সরঞ্জামের 
বাবত সোভিয়েত ইউীনয়ন টেকানিকাল সাহায্য দেয়।* 

হংকং-এর "দ ফার ঈস্টার্ন ইকনামক 'িভিউ' এই প্রসঙ্গে লিখেছিল : 
শশজ্পসমদ্ধ দেশগদাঁলর মধ্যে সবচেয়ে ধনী ?হসেবে উত্তর আমোরকা আর 
পশ্চিম ইউরোপ দক্ষিণকে দিতে পারে অনেক কিছু _ তব, কম-অগ্রসর 
দ্যানয়া আর পূর্ব ইউরোপের দেশগাঁলর মধ্য বাঁণজ্ের পাঁরম্ণ সমানে 
বেড়ে চলেছে। সমাদ্িশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উপরতলার 'দকে পূর্ব 
ইউরোপণীয়দের বেরে উঠতে থাকবার সঙ্গে সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা আর 

*. এশিয়া এবং আফ্রিকার জাতিগল', মস্কো, ১৯৬৭, নং ৫, পৃ ২০ (রুশ 
সংস্করণ)। 
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দক্ষিণ আমোরকার গাঁরব জাতগুলিকে তাদের আর্থক সহায়তা দেবার 
ক্ষমতা দ্রুত বেড়ে চলেছে। অধিকন্তু, সমাজতান্বিক দেশগুলির আর্থনীতিক 
ক্ষেত্রে ঝাপে-অগ্রগতি এত সম্প্রীতি ঘটেছে বলে কৃষি আর ?শল্পে প্রগাঁতর 
ক্ষেত্রে বাধাবিপাত্ত আতিক্রম করার সেরা উপায় সম্বন্ধে উন্নয়নশীল দুনিয়াকে 
দেবার মতো মূল্যবান টেকনিকাল জ্ঞান তাদের আছে ।'* 

সমাজতান্দ্িক রান্ট্রগল এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুুলি থেকে কেনে 
তাদের িরাচারত রপ্তান পণ্যগুলো, আর তাছাড়া, তাদের নতুন 
শিল্পায়তনগ্যালতে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী এবং আর্থনীতিক সহযোগতার 
কাঠামের মধ্য উৎপন্ন জানিস আর আধাপ্রস্তৃত দ্রব্যসামগ্রী _ ব্দর্জোয়া 
সংবাদপত্রজগৎ এটাকে এ দেশগুলির আর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা 
বিরাট গ.রুত্বসম্পন্ন উপাদান হিসেবেই মনে করে। 

এখন তৃতীয় দুনিয়ার ৩৪ দেশের সঙ্গে সোভয়েত ইউীনিয়নের চুক্তি 
আছে। এইসব দেশকে বিস্তৃত পারসরে অনুকূল শর্তে ক্রেডিট দেওয়া 
হয়েছে : মোট ক্রেডিটের তিন-চতুর্থংশ দেওয়া হয়েছে এশিয়ার দেশগাীলকে। 

৬০০টার বোশ শিল্পায়তন এবং অন্যান্য নির্মাণ প্রকজ্পের জন্যে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন টেকনিকাল সাহায্য 1দচ্ছে _ সেগ্যূলর মধ্যে ২২০টার 
বোঁশ ইতোমধ্যে চাল্‌ হয়ে গেছে। এইসব প্রকল্পের একটা বড় অংশ হল 
বিভিন্ন ভার-শকপায়তন -_ যেগুলি নবীন জাতীয় রাস্টরগুীলর 
1শলেপান্নয়নের জন্যে উচ্চু মাত্রায় গুরুত্বসম্পল্ন। ধাতৃশিল্প, যন্তনিরমণ, 
রাসায়ানক কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহায্য করছেন সোভিয়েত 
টেকানশিয়নরা। 

কম-অগ্রসর দেশগ্ীলতে বিভিন্ন রকমের মণিকখাঁনর জন্যে সঙ্ধানের 
কাজে সোভিয়েত ভাঁবজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করছেন। ভারতে পেদ্রলের খাঁন 
ইউনিয়ন এবং রুমানিয়ার আঁবচকার অনুসন্ধানীরা সেইসব গালগঞ্পের 
স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছেন। 

সোভয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্বিক দেশ থেকে গোটা- 
গোর্টা প্রস্থপ্রস্থ সরঞ্জামের সরবরাহ কম-অগ্রসর দেশগীলর অর্থনীতিক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শাক্তবাদ্ধর সহায়ক হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একটা গুরুস্সম্পন্ন 
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বৈশিষ্ট এই যে, সবাশ্লষ্ট দেশগুলির বৈদেশিক মুদ্রা আরও বোঁশ জরুরী 
কাজের জনো বাঁচাবার জন্যে স্থানীয় নির্মাণের-মালমসলার বথাসন্তব বেশি 
সদ্ধ্বহারের জন্যে সমাজ্তান্তিক দেশগযীলর বিশেষজ্ঞদের চেচ্টা। 

আফগানিস্তানে সোভিয়েত সাহায্যে 'বাভন্ন [বদ্যুত উৎপাদনকেন্দ্র আর 
রাস্তা তোর হচ্ছে, বিভিন্ন মূল্যবান কাঁচামাল আহরণ করা হচ্ছে। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে আর্থনীতিক সহযোগিতাক্ষেত্রে 
সন্তোষজনক ভাগ্রগাঁতি ঘটেছে; ভারতে ৩০টার বোশ বৃহদায়তন প্রকল্প 
তোঁর হচ্ছে সোভিয়েত সাহাযো। সোভিয়েত-ভারত বন্ধবত্বের একাট প্রতীক 
হয়ে উঠেছে বিখমত [িলাই লোহা-ইস্পাত কারখানা -- এই কারখানায় 
ইতোমধ্যেই পারিকজি্পিত পাঁরমাণে উৎপাদন হচ্ছে। 

ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ভিলাই ছাড়া আরও দুটো লোহা-ইস্পাত 
কারখানা তোর হয়েছে -- একটা বৃটিশ সাহায্যে দুর্গাপুরে, অন্যটা 
পশ্চিম জার্মানর সাহায্যে রূঢকেলায়। এই তিনটে লোহা-ইস্পাত 
কারখানার মধ্যে তুলনা করতে গগয়ে ভারতের িশেষজ্ঞেরা এবং বিদেশী 
পর্যবেক্ষকেরা সবাই ভিলাইকেই অন্য দুটোর চেয়ে উন্নত বলেন। 
এবং এই রকমের অন্যান্য শিরনাম প্রায়ই দেখা যায় ভারতের পন্রপন্রিকায়। 
রূঢ্ুকেলা আর দুর্গাপুরে মালয়ে যতটা তত ইস্পাত উৎপন্ন হয় ভিলাইয়ে। 
এই তিনটে কারখানার মধ্যে একমাত্র ভিলাই থেকেই রাষ্ট্রের লাভ ওঠে। 
ভারতীয় হীর্জনিয়র, টেকাঁনাশয়ন এবং শ্রামকদের ট্রোনং দেওয়া হয়েছিল 
সোভিয়েত ওস্তাদদের সাহায্যে। 

ভিলাই কারখানার 'ডিরেক্র-জেনারেল শ্রী সেন সোভিয়েত [বিশেষজ্ঞদের 
সম্বন্ধে উচ্চু ধারণা প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন, উচ্চ মান্রায় কর্মদক্ষ 
বাভন্ন ভারতীয় কমাঁকে এই কারখানায় ট্রোনং দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের 
লক্ষ্যগযীল পূরণ হয়ে চলেছে, কারখানায় কাজ চলে পাঁরকঁজ্পিত ক্ষমতা 
অনসারেই। কমাঁদের ট্রোনং দেবার সমস্যা প্রসঙ্গে পর্যবেক্ষণাদ করার 
জন্য শ্রী সেন ইংলন্ড, পশ্চিম জার্মান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে 
গিয়েছেন -. তাঁর মতে সোভিয়েত প্রণালী আর বাবস্থাই শ্রেম্ঠ। তান 
বলেছেন, ভিলাইয়ে সোভিয়েত ওন্তাদ-বিশেষজ্ঞেরা টেকানিকাল শিক্ষা এবং 
আভজ্ঞতা দেওয়ার চেয়ে বৌশ কিছু করেছেন -- কেননা, তাঁরা কাজ 
করেছেন অন্তর থেকে, সেটা ভারতীয় কমাঁদের অনুপ্রাণিত করেছে, & 
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কারখানায় চমৎকার কার্মদল গড়ে তুলতে সেটাই বহুলাংশে সাফল্য দিয়েছে। 

১৯৬২ সালের মে মাসে ভারতের উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে একটা ভার 
বৈদযাৎ সরঞ্জাম উৎপাদনের কারখানা 'নমাণের জন্যে ভারত তার ডিজাইন 
করার ভার দেয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে : সেটা হল এঁ রকমের কারখানার 
মধ্যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে বড়। এই প্রথম কল্ট্যাক্টে ব্যবস্থা থাকে 
যে, ভারতীয় ইঞ্জিনিয়র আর টেকনিকাল কারা সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রা্থামক ট্রোনং পাবেন ভারতে, তারপরে সোভিয়েত 
সবচেয়ে বড় বড় কলে-কারখানায় তাঁরা হাতে-কলমে দ্রেনিং পাবেন। ভারতীয় 
হীঞ্জনিয়ারং এবং টেকানকাল কর্মিদল গড়ে তুলতে এই ব্যবস্থায় সময় কম 
লাগবার কথা। 

আসোয়ান বাঁধের নির্মাণকাজে িসরকে সাহায্য করেছে সোভিয়েত 
ইউানয়ন। িসরী অর্থানাতাবদদের গহসাক মতো এই প্রকজ্পটি চালু 
হবার ফলে জাতীয় আর ৪৫ শতাংশ বেড়ে যাবে। তাছাড়া, আসোয়ান বাঁধ 
প্রকল্পাট জাতীয় কর্মিদলের বিস্তৃত টেকাঁনকাল ট্রোনং কর্মসূচির জন্যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এখানকার কমাঁরা কাজে গেছে িসরেই 
শুধু নয় -. আরব প্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও। কায়রোর “আল্‌ ম.সাওয়ার' 
পান্রকা এই প্রসঙ্গে লিখোছল: "মসরে ৩১২.০০০ ফেদান্‌ (মোটামুটি 
৩২৪,৫০০ একর) অহল্যাভূমি আবাদ করার প্রকল্পে _- দেশের পক্ষে 
চ়ান্ত গ্র্ত্রসম্পন্ন এই প্রকল্পে- কাজ করতে যাবে আসোয়ানে দ্রোন্‌ং- 
পাওয়া কর্মীরাই। শুধু তাই নয়, 'আসোয়ান বিশ্বীবদ্যালয়ে'র এই রকমের 
'নাতকে'রা ইতোমধ্যেই আরব প্রাচ্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন উন্নয়নশশল 
বন্ধ দেশে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গুরূত্সম্পন্ন কোন কোন 'নর্মাণপ্রকজেপ 
অংশগ্রহণ করছে। িসরী 'িশেবজ্ঞ এবং শ্রামকদের সম্বন্ধে খুশির খখর 
আসছে কোয়াইট, জর্ডান, লিবিয়া, সৌদী আরবদেশ এবং অন্যান্য দেশ 
থেকে ।* 

ইরাকে মজবুত জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজে সোভিয়েত 
সাহাযোর অবদান পড়ছে। সোভিয়েত সাহায্যে গড়া কয়েকটা 'শজ্পায়তনে 
উৎপাদন শুরু হবার পর থেকে দেশাট বেশাকছু পাঁরমাণ আমদানি 
কমাতে পেরেছে? 

* বৈদেশিক পণ্রিকা পরিক্রমা, নং ৩, ৯২-১৮ জানুয়ারি, মস্কো, ১৯৬৮ (রুশ 
অংস্করণ)। 
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বাগদাদের সঙ্গে বস্‌রা বন্দরের যোগাযোগের রেলপথ নির্মাণের কাজে 
সোভিরেত িশ্ষেজ্রেরা সাহাযা করছেন। মধ্য প্রাচের সবচেয়ে বড় 
বেতারকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে, এখন গা হচ্ছে একটা আগাস্টবায়োটিক 
কারখানা এবং রেলপথের জন্যে কন্ক্রিটের স্লিপার উৎপাদনের কারখানা । 
এইসব কারখানায় কাজ পাবে ১৫,০০০ নর-নারা। 

ইরাকী পরুপান্রকাগ্িতে বল। হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ওন্যান্য 
সমজতান্রিক দেশগুলির ওস্তাদ-বিশেষজ্ঞেরা জাতীয় শিল্পের বাঁনয়াদ 
গড়ার কাজে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ইর্জানয়ারং এবং টেকানকাল 
কমরদের ট্রেনিংয়ের ব্যাপারেও অনেক দিক থেকে সাহায্য দেন। প:জিতান্ত্রক 
দেশগদুলি থেকে দেওয়া টেকনিকাল সহায়তার সঙ্গে সমাজতান্তক রাষ্ট্রগাল 
থেকে দেওয়া টেকনিকাল সহায়তার যে-বিরাট পার্থক্য আছে তার কয়েকটা 
উপাদানের এই একটা । বাগদাদের কাছে দোরায় পেট্রল শোধনাগারাঁট তার 
একটা দৃ্টান্ত। মাক্নি আর বৃটিশদের তোর এই কারখানায় ১৯৫৮ সাল 
অবাঁধ 'নযুক্ত ১৫৩ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞের মোট বার্যক মাইনে ছিল 
দশ লক্ষ দিনার। ১৯৫৯ সালে মে-জুন মাসে তাদের জায়গায় নিষ.স্ত হন 
ইরাকী ইঞ্জনিররেরা এবং সোভিয়েত বিশেষজ্ঞেরা _- এ'রা [শগাঁগরই 
কারখানাটাকে লাভজনক অবস্থায় দাঁড় করান। ভার এক বছর পরে 
কারখানাটিতে মাত্র তিন জন সোভিয়েত ইঞ্জনিয়র কাজ করাছিলেন, -- 
দ্রেনং দিয়ে স্থানীয় বিশেষজ্ঞদল গড়ে দিয়ে বাদকাকি সবাই দেশে ফিরে 
গিয়েছিলেন। 

আরও যে একটা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন গুরয্সম্পন্ন 
বৈষায়ক এবং টেকনিকাল সহায়তা ?দয়েছে সেটা হল খামারের যন্ত্রপাতি 
ভাড়া দেবার স্টেশন। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রচুর পারমাণে খামারের 
যন্পাতি সরবরাহ করা হয়েছে _ যেমন, ট্রাক্টর, কাল্টিভেটর, সীঁডার, 
মই-যন্ত্র, আর তার সঙ্গে মেরামতের সরঞ্জাম। তার উপর 'বাভন বিশেষ 
পাঠাধারা সংগঠিত করে ইরাকের ট্রাস্টরচালক, মেকানিক এবং অন্যান 
কাঁষকাজের কার্মদল গড়ে দেওয়া হয় _ মোট ১২০ জন। 

কম-অগ্রসর দেশগ্ঁলতে অন্যান সমাজতান্বিক রাম্ট্রেরে দেওয়া 
আর্থনীতিক সাহায্য প্রসঙ্গে দেখা যায়। চৈকোস্লোভাকিয়া এশিয়া এবং 
আফ্রিকার অনেক দেশে যন্ত্রপাতি এবং গোটা প্রস্থপ্রস্থ সরঞ্জাম সরবরাহ 
করছে। আফগ্যানস্তানে চেকোস্লোভাকিয়ার সাহায্যে তৈরি হচ্ছে একটা 
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সামেন্ট কারখানা, একটা খাদ্যাদ নে সংরক্ষণের কারখানা এবং অন্যান্য 
শিল্পায়তন। একটা ট্রাক্টর কারখানা এবং একটা প্রযুক্তিবিদ্যা ইনস্টিটিউট 
তোঁর হচ্ছে ভারতে । ইন্দোনেশিয়ায় তোর হচ্ছে একটা বড় টায়ার কারখানা -- 
তাতে দেশাটর যত টায়ার দরকার হয় তার মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ উৎপন্ন 
হবে। চেকোস্লোভাক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে মরোকো, 'তিউানাসিয়া, 
ইিয়োপিয়া এবং অন্যান্য দেশে । 

তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশে পোল্যান্ডের ?বশেষজ্ঞেরা কাজ করছেন 
[বিভিন্ন প্রকল্পে _ যেমন, ছিনীতে প্রাকীতিক সম্পদ আন্সন্ধান-আবিৎকার 
এবং ভূতাত্িক মানচিত্র রচনার কাজে, ইরাকে একটা জল-সম্পদ বিকাশ 
প্রকজেপে, সিংহলে এবং আফগানিস্তানে চিনি শিল্প গড়ার কাজে। 

ভারত, িংহল এবং অন্যান্য দেশে পেট্রল শিল্প গড়ার কাজে রূমানিয়া 
জন-প্রজাতন্ত গুরুত্বসম্পন্ন সাহায্য দিচ্ছে। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্দ এবং 
হাঙ্গোর জনগণের প্রজাতন্্ও 'বাভনন কম-অগ্রসর দেশের শিক্পানয়নে 
আর্থনশীতক এবং টেকাঁনকাল সহারতা [দচ্ছে। 

অক্টোবর বিপ্লবের আগে রাশিয়ার কমিউনিস্টদের তরফে লৌনন একবার 
বলোছিলেন, 'মঙ্গোলশয়, পারসীক, ভারতীয়, মিসরীদের সঙ্গে পাঁরমেল 
আর মিলামশ ঘটাবার জন্যে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব। এটা করা৷ 
আমাদের কর্তবা এবং আমাদের স্বার্থের অন্যায় বলে আমরা মনে কার _ 
কেননা, নইলে ইউরোপে সমাজতন্ম নিরাপদ হবে না। আমাদের চেয়ে 
অনগ্রসর এবং নিপীড়ত এই জাতিগুলিকে আমরা দিতে চেম্টা করৰ 
শনঃস্বার্থ সাংস্কৃতিক সহায়তা" - এই সমষ্ঠু কথাটা পোল্যান্ডের সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটদের কাছ থেকে নেওয়ম। অর্থাৎ কিনা, তারা যাতে যন্ত্রপাতির 
ব্যবহারে, শ্রমের লাঘবে, গণতন্দ্ে, সমাজতন্ত্র এগোতে পারে সেজন্যে আমরা 
তাদের সাহায্য করব।* এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এইসব কর্মীবাঁধ কার্যে 
পরিণত হচ্ছে। 

সমাজতান্বিক দেশগৃঁলির ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশাক্তি এবং প:জিতান্ত্িক 
দেশগালর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আর্থনীতিক প্রতিযোগিতায় তাদের সাফলাগ্ীল 
পাাঁজতাল্লিক দেশগুলির ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র সংকুচিত করে ফেলছে, তাদের 
পানবেশিক প্রভুত্বের আর্থনীতিক বানয়াদটাকে ক্ষুপ্র করছে, সমগ্রভাবে 
পঃাঁজিতাল্িক ব্যবস্থাটাকে দূর্বল করে দিচ্ছে। 


তা. ].12010700911664 (60925, ০1. 28 1৮ 02, 
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বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো যেকোন উপলক্ষে সমাজতান্ব্িক সাহায্যের 
মৃলাটাকে খাটো করে দেখাবার চেষ্টা করে তারা দেখায়, এই সাহায্যের 
পাঁরমাণ মাঁর্কন "সাহায্যের চেয়ে কম। পরমাণটা অবশা কম হতে পারে, 
কিন্তু সমাজতান্রিক সাহায্যের উদ্দেশ্য পৃথক -- এই উদ্দেশ্য হল জাতীয় 
স্বাধীনতা দৃঢ়তর করা; এই সাহায্য সখাশ্লম্ট দেশগুলকে তাদের নিজেদের 
পায়ে দাঁড়াতে এবং তারা যেমনাঁট চায় সেইভাবে জাবনবান্ধাপ্রণালন গড়তে 
সহায়ক হয়। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্নিক দেশের দেওয়া সাহাধ/ 
যেন প্রচার ছাড়া কিছু নয়, এই রকমের একটা ধারণা সাাঁন্ট করা মার্কন 
এবং পশ্চম-ইউরোপায় সংবাদপত্র জগতের বড় সাধের ব্যাপার। তবে, 
সোভিয়েত সাহায্যের 'অপদার্থতা' নিয়ে এইসব ভণ্ডামি আর বাকচাতুরির 
পিছনে তৃতীয় দ্যানয়ার দেশগীলতে এই সাহায্য যে আন্তরিক সংবর্ধনা 
পায় সে সম্বন্ধে এসব বুর্জোয়া অপপ্রচারকদের উদ্বেগটাও তেমন গোপন 
থাকে না। পাশ্চম জার্মান বুণ্ডেস্টাগে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক গ্রুপের অন্যতম 
বিশেষজ্ঞ হেলমুট কালিংসের এই রকমের উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, 
সোভিয়েত সাহায্যের প্রভাবে 'কম-অগ্রসর দেশগ্লিতে অনেকে মাকসীয় 
মতবাদ গ্রহণ করে, তারা আশা করে এ মতবাদ তাদের সমস্যাবাল সমাধানের 
সহায়ক হবে'।* 

কিন্তু, সমাজতান্লিক রাষ্ট্রগলির সাহাযাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে 
এবং বিকৃত রূপে দেখাবার জন্যে তারা ষতই চেম্টা করুক না কেন, 
পঠীজতন্বের পক্ষে খারা ওকালতি করে তারা কম-অগ্রসর দেশগ্ীলর 
বিশ্বাস করাতে পারবে না। কোন জারতীয়ের কাছে ভিলাই _- তেমান কোন 
মসরায়ের কাছে আসোয়ান -- সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত, সেটা 
কিছুতেই মুছে যাবার নয়। উপ্পনিবেশবাদী রাষ্ট্রগুলোর দোষে যেসব 
জাত আর্থনীতিক বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে তারা সোভিয়েত 
ইউানয়নের প্রাত - এই যে দেশ কাঠের লাগুল থেকে এগিয়ে এসেছে 
সপ্রশংস। 

*. বৈদোশক পতিকা পরিক্রমা, নং ১২, ১৫-২১ মার্চ, মস্কো, ১৯৬৮ (রশ 


সংদকরণ)। 
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আলাজয়াসের 46991412772 44/7804776  পা্ুকায় লেখা হয়েছে: 
'আর্থনী হক সম্পর্ক বিকাশের জন্যে চোষ্টঙও আলাজারর়া সম্পর্কে ভার 
চমৎকার অংশীদার বলে প্রতিপন্ন হয়েছে সোভিয়েত ইউীনিয়ন। সোভিরে এ 
ইউনিরন দেখিয়েছে, একটা বৃহৎ শক্ত কোন কর্তৃত্ব-নিভিতার প্রশ্ন না 
তুলে সমানতার 'ভীত্ততে একটা দারিদ্র দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে। 

দ্বপক্ষীয় সহযোগিতার জন্যে, সততা আর সুষম বিকাশের মগীতর 
ভাত্তিতে সম্পর্ক স্থাপনের বিস্তৃত সন্তাবনা রয়েছে সামনে ।'* 

সোভিয়েত সহায়তাকে খাটো করে দেখাবার চেন্টায় বুর্জোয়া প্রচারকেরা 
নিঃসঙ্গ নয়: এখনকার চানা নেতারা আজকাল তাদের ঘানষ্ঠ সহযোগী : 
এই নেতারা সমানে বলে চলেছেন যে, সমাজতান্তিক রাষ্ট্রগযীলর সঙ্গে 
এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগীলর সম্পর্ক হনবহদ সায্াজ্যবাদ? শাক্তগুপির 
সঙ্গে তাদের সম্পর্কেরই মতো। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সং্লষ্ট 
জাতিগালকে বুঝাতে চাইছে যে, সমাজতান্তিক সাহায্য নির্ভরযোগ্য নয় _ 
কাজেই, তাদের নির্ভর করতে হবে নিজেদের উপর, নইলে কেবল চানের 
সাহাষের উপর। এই রকমের ভাবধারণা হানকর এবং বিপজ্জনক _ তার 
কারণ মূলত এটা হল জাতীয়-মদুক্ত সংগ্রামকে ভুলিয়ে সমাজ তান্বিক 
বিশ্বব্যবস্থা থেকে দুরে সাঁরয়ে নিয়ে এই আন্দোলনের চারদিকে শৃনাতা 
সূষ্টি করার চেঙ্টা, তার আরও কারণ এই যে, সংগ্রামরত জাতিগাঁলর 
সংগ্রাম এবং ইতোমধো মুক্ত যেসব জাতি উুপাঁনবোশক শাসনের প্রত্যাবর্তন 
রোধ করার জন্যে লড়াই চালাচ্ছে তাদের সংগ্রাম এর দরুন দন্বল হয়ে পড়ে। 

তৃতীয় দ্যানয়ার _. এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমোরকার -- 
জাতিগ্দাীল যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুির বন্ধুত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস 
এবং আস্থা স্থাপন করতে পারে এ সম্বন্ধে এসব জাতির প্রত্যয় সৃম্টি করার 
জন্যে ইতিহাসের ধারা এবং আমাদের একালের ঘটনাবাল অনেক কিছুই 
করেছে। সমাজতন্তবের শাক্তগাল এবং জাতীয়-সদার্ত আন্দোলনের 
শাক্তগটির জোট আমাদের একালের একটা পরাক্রমশালী উপাদান, -- 
সামাজক প্রগাঁতর পথে মানবজাতির যে অগ্রগতি ঘটছে সেটাকে বহলাংশে 
নির্ধারণ করছে এই জোট। 


'বৈদোশিক পাত্তকা পরিক্রমা, নং ১২, ১৫-২৯ মার্চ শস্কো, ১৯৬৮ রেশ 
সংস্করণ)। 


